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চতুর্থ সংস্কবণ 
ম[চা-- ১৯৬৩০ 
মুদ্রাকর ২-_ 
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সাধনা! পেস 


৩০১।১ ঘোষ দেন 
কলিকাতা-__৬ 


রথ মংঘরণের দুমিক 


বি. এ. এবং বি. কম্‌ ছাত্রছাত্রীদের জন্ত ভারতীয় অর্থবিগ্ঠার উপর পাঠ/পুস্তক 
তীয় গ্রন্থের অভাবই আম।কে বর্তমান রচনায় প্রণোদিত করে। এই প্রনংগে ইহাও 
টলেখযোগ্য যে, বহু অধ্য।পক বন্ধু এবিষয়ে আমকে উৎসাহিত করিয়াছেন ও বহু 
ঠাত্রছাত্রী আমাকে অন্ঠরোধ করিয়াছে । 

ভারতীয় অর্থবিগ্ভার বিষয়বস্তু ্রুত পরিবর্তনশীল । ফলে গ্রন্থ প্রকাশ করিবার সংগে 
|ংগেই ইহ! একরূপ পুরাতন হইয়া ঘায়। এই স্বাভাবিক ত্রুটি দূরিকরণের কোন, উপায় 
[াই। তবুও বলিতে চাই যে, ছাপাখানার পর্যায় অবধি যতদূর সম্ভব ততদূর বিষয়বপ্তর 
গরিবর্তনশী্তার সহিত সংগতি রাখিবার চেষ্ট| করিয়ছি। 

বর্তমান গ্রন্থে বিষয়বস্তু আলোচন। সকল ক্ষেত্রেই আমাদের পরিকল্পিত অর্থ- 


যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কারবার চেষ্ট। করির[ছি ক!বণ ইহাই আমাদের বর্তমান অর্থনীতির 
প্রধান বৈশিষ্ট্য । 

৷ আর একটি বিষয় উল্লেখ কর! প্রয়োজন । তথ্যাদি বিশ্লেষণের সময় আমি যথাসম্ত 
শেষ দৃষ্টিভংগি পরিহার করিবার চেষ্টা করিধাছি? গ্রন্থথানি যাহাতে নাক্তিগত মতবাদে 
॥[রাক্রান্ত ন। হয় লেদিকেও লক্ষা রাখিয়াছি। প্রচেষ্টার ব্রট এবং গ্রন্থখানির উন্নধনের 


দন্য সহকর্মী অধ্য(পকগণের নকল প্রকার মতামত সাদরে আহ্বান করিতেছি । 


সিটি কলেজ, কলিক[তা 
ওরা আগঞু) ১৯৫৫ 


র্ধ মংসরণের ভুমিকা 


একরূপ অল্প সময়ের ব্যদধ।ণেই গ্রন্থথ।শির চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল । ইতিমণ্যেই 
চারতীর অর্থবিগ্যার বিষয়বস্তুর যে-পরিবর্তন ঘটিযাছে তাহা একবপ অধর্ণনীযঘ। এখন 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা সম।প্তির পথে, তৃতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নকার্যও একপ্রক|র 
[ষ এবং গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি রিপোর্ট ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে । স্বভাবতই এই সকল 
রিবর্তনের ভিত্তিতেই ধর্তম|ন সংস্করণের পরিমার্জনাকাষ করিতে হইয়াছে । 
বর্তমান দিনে ভারতীয় অর্থবিদ্ভার আলে!চনা একপ্রকার নৃতন রূপ গ্রহণ করিয়াছে 
লা হয়। এই আলোচন! এখন অর্ধে/মনত দেশের উন্নয়ন সমস্ত|র পরিপ্রেক্ষিতেই করা হয়। 
তমান সংস্করণে এই রীতিও অন্ুলরণ করিবার চেষ্ট1 করিয়াছি । আমর যে-সকল সহকর্মী 
ধু তথ্যাদি সংগ্রহ ব্য।পারে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে 
ধ্য/পক লোকরপগ্রন দ|শগুপ্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 


অরুণকুমার সেন 


সিটি কলেজ, কলিক।ত। 


] অক্গকুমার মেন 
ণ্ই ম৮, ১৯৬০ 


মুটাগ 


প্রথম অধ্যায় 


ভারতীয় অর্থবিদ্ার প্রন্ৃতি ও আলোচনাক্ষেত্র (৪৮০6 21 
০০7৪ ০৫ [1)0191) [7:০01)020105 ) 3 ভারতীয় অর্থবিদ্ভা কথাটির বিভিন্ন 
টাখ্যা।) ভারতীয় অর্থবি্ভার আলোচন|ক্ষেত্র) ভারতীয় অর্থবিদ্যা পর্যালোচনার 
[ার্থকতা ১-৫ 

দ্বিতীয় অধ্যায় 

প্রাকৃতিক পরিবেশ (1116 01755109] [01251017196 ) 2 অর্থ নৈতিক 
বনের উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব; ভারতের আয়তন ও আবস্থাণ ; 


কৃতিক বিভাগ); ভারতের মৃত্তিকা; জলবায়ু; বুষ্টপত; মৌন্ুমী খাষুর 
লাফল ৫-১৫ 


তৃতীয় অধ্যায় 
অর্থনৈতিক কাঠামো (72001001010 90:00001:6 ) ? অর্ধোন্নত অর্থ- 
বস্থার প্রধান প্রথ|ন বৈশিষ্ট্য; ভারতীয অর্থ-ব্যবস্থার রূপাস্তর--দ্বতন্ত্রযবাদী অথ- 
বস্থা হইতে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা রূপান্তর) অর্ধোন্নত অর্থ-ব্যণস্থা হইতে উন্নরনমূলক 
ব্যবস্থা রূপান্তর ১৫-২২ 
চতুর্থ অধ্যায় 
প্রাকৃতিক সম্পদ (বঞোও] [২৫501:065 ) ৫ খনিজ সম্পদ; ভারতের 
নিজ সম্পদের শ্রেণীবিভাগ; জালানি খনিজ, ধ[তণ খনিজ, অ-ব|তব খনিজ ; খনিজ 
ব্যের ব্যবহার মম্পর্কে সবকারী নীতি; পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় খনিজ দ্রব্য ব্যবহার 
শর্কে নীতি) শক্তিসম্প৭ ) ভারতের জলবিদ্যুৎ শক্তির উপাদান; বনদম্পদ ) বনভূমির 
পযোগিতা ; ভারত সরকারের বননীতি ; প্রাণিসম্পদ ২২-৪ং 
পঞ্চম অধ্যায় 
জাতায় আয় (2010192] [15001009 )$ জাতীয় আয় বিশ্লেষণের 
য়েজনীয়ত।; ভারতের জ|তীয় আয়, ভারতের জ।তীয় আখের পরি মাপ, ১৯৫৭-৫৮ 
লে জাতীয় ও মাথাপিছু আয় ৪২-৬৩ 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


সামাজিক পরিবেশ (716 900181 17001100081) 2 বরণের 
থা) যৌথ পরিব।র প্রথা) উত্তর।ধিকার আইন $ খর্মের প্রভাব; সামাজি$ প্রথা 


৫৩-৬৩ 


৪৩ 


সপ্তম অধ্যায় 

ভারতের জনগণ (7106 2০০1916 01 17019 ) 2 জনসংখ্যার আয়তন 
জনবসতির ঘনত্ব; জনগণের বসবাস-পদন্ধতি; জনগণের জীবনযাঁপন প্রণালী ; বয় 
দিক হইতে জনসংখ্যার গঠন] স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে জনসংখ্যার অনুপাত) জনসংখ্যার বৃদি 
ত|রতের জনাধিক্যের সমস্ত|; জনসংখ্যার ভবিষ্যৎ বৃদ্ধি; জনসংখ্য।বুদ্ধির উপর উন্নয় 
করধাবলীর প্রভাব ) জীবনযাত্রা! প্রণালীর পদ্ধতির উপর জনসংখ্য।বুদ্ধির ফল; জনসংখ 
নিয়ন্ত্রণের নির্দেশিত প্রতিবিধানসমূহ ও অবলশ্বিত প্রতিবিধাননমূহ ; জননংখ্য|র আঞ্চলি। 
বণ্টনজনিত সমস্থ ৬৪-৮ 


অষ্টম অধ্যায় 


ক্ষ -সাধারণ পর্যালোচন। (4১£00০010006--4 06061 
91:5৩ )£ ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে কবির গুকত্বত আঞ$রতীয় কৃষি 
বৈশিষ্টানমূহ ॥ ভারতেও কধিজ উৎপাদন? ব|ণঞ্জ্িক শন্ত ও অগ্থান্ত $ধিজ উত্পা্ 

৮৬- 


নবম অধ্যায় 


হ্ষি-জমি সংক্রান্ত সমস্যা! (0:0015009 01 4১115010019] 1:21)0) 
চষের জমির পরিমাণ বুদ্ধির সমস্।, পতিত জমি পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা ; জলসেচে 
সমস্ত। ; বিভিন্ন ধরনের সেচ-ব্যবস্থা; পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থতে সেচ-ব্যবস্থা ; মৃত্তিক 
উৎপাদিকশক্তিক্ষয়ের সমস্ত| ; খণ্ডীকৃত ও অপন্বৰ্ব জোতের সমস্যা; খণ্ডিকরণ 
অদন্বদ্ধতর পরিমাণ; খণ্ডিকরণ ও অনন্বদ্ধত(র করণ; জে।তের খপ্ডিকরণ ও অসন্বন্ধত 
কল।ফন; অর্থনৈতিক জে|তের ধারণ! ; খণ্ডিকরণ এবং অসর্ধঞ্ধতার বিরুদ্ধে অবলছি 


ও প্রস্তাবিত প্রতিবিধানসমূহ ৯৩-১ 
দশম অধ্যায় 
কৃষি-শ্রমিক (4১510916512 [95001 ) ১১৭-১২ 
একাদশ অধ্যায় 


কষিগত মূলধন (4১50০010041 দ0)৪9০৩) 2 সমন্তার প্রা 
কষি-খণের সমগ্ঠ|, কষি-খণের পরিমাণ ও প্রকৃতি, খণগ্রস্তত।র কারণ, কষি-খ 
প্রতিবিধ।নকল্লে অবলম্থিত প্রতিবিধ।ন, খণ সংঞ্াস্ত অ।ইনের কপাফল, ঞষি-ঝণ ব্যবস্থ 
সমশ্য।_কষিগত খণ সরবরাহের স্থত্র-অবশন্বণীয় প্রতিবিধান। আপারিশগুলির মু 
নিধারণ, কার্ধক্রমকে কতদূর কার্ধকর কর! হইয়|ছে ১২২-১ 


৪/০ 


দ্বাদশ অধ্যায় 


কষিগত সংগঠন (01£8701596101) 06 4১810016015 ) 2 রুমি, 
বিক্রয়-ব্যবস্থা , কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থাব ক্রি, অবলম্বনীয প্রতিনিধানসমূহ, 
বত প্রতিবিধানসমূহ, কৃষিকার্ষেব বর্তম।ন পদ্ধতি, কৃষির যন্ত্রিকরণ, যন্ত্রিকবণের 
ধ]; কৃষির যষ্ত্রিকরণের প্রয়াস ; জাপানী পদ্ধতিতে ধান্চ।ষ, উন্নততর বীজ উতৎপাদ্ন- 
ও রবিশম্য উৎপাদন অভিযান ; মিশ্র কষিকার্য ১৪০-১৫৩ 


জ্রয়োদশ অধ্যায় 


ভারতে সমবায় আক্দোলন (0০09-0021:261%2 71052120210 2) 
৪) সমবায়ের অর্থ ও বৈশিষ্ট্য ; বিভিন্ন ধরনেব সমবায সমিতি ; ভারতে 
ঘ আন্দোলনের সংন্ষিধ ইতিহাস; স্বাধীন ভাবতে সমবায় আন্দোলন; সমব|য 
তর শ্রেণীন্ভিগ ; প্রাথমিক কৃষি-খণদ।ন সমব।য় সমিতি ; পৌর সমবাধিক খণ- 
17; অন্যান্য ধরনের সমবায আন্দোলন--সমবায় ও কৃষিজ উৎপাদন) সমবায় ও 
উৎপাদন; সমবায় ও ভোগ্যপণ্য ক্রেতা; সমবায়িক বিক্রয়-ব্যবস্থা ; সমব।য 
[৭ সমিতি ; সমবায় বীমা সমিতি প্রভৃতি; বহুউদ্দেশ্তসাধক সমবায় সমিতি ; 
কী ব্যাংক; রিজার্ভ ব্যাংক ও সমবায় আন্দোলন ; রাষ্ট্র ও সমবায় আন্দোলন; 
সম আন্দোলনের সফলতা ; সমব।র আন্দোলনের ব্যর্থতার ক।বণ ; অবলম্বনীয 
ধান; অবলশ্বিত প্রতিবিধান ; স্তর ম্য।লকমের রিপোর্ট ও সমবায়েব ভবিষ্তাৎ 
১৫৬-২০৩৪ 


চতুর্দশ অধ্য।য় 


ন্নতভে খান্ঠ-সমন্থ্যা 07০9০9৭. চ1010160 11) 117019) 2 ভ|রতে খান্ত-সমস্ত।ব 
_খাছ্য-সমস্ত।ব পবিম।ণগত দিক বা খাছ্য সরবরাহের অ-পর্যাপ্তি, খাছ্য সমস্য|ব 

দিক; ব্টনগত দিক হইতে খাছ্য-সমস্তা ; খাছ্য-সমস্যার অর্থনৈতিক দিক ; 
যাবুদ্ধির পবিপ্রেক্ষিতে খাছ্য-সমস্তা ; খাছ্-সমস্তার সমাধানকল্পে অবলম্বিত 
ধানসমূহ__ বাহির হইতে খাগ্যশস্ত অআমদ|নি ; খাছ নিয়ন্ত্রণ ও বর।দের ব্যবস্থা । 
খাগ্য ফলাও অভিযান ঃ কৃষিজ উতৎপ|দনের গতিশীল কার্যক্রম ; ফলাফল ; খাদ্ি- 
ও অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা ; খাছ-সমস্যার সাম্প্রতিক দিক; খাছয-শস্ত অনুসন্ধান 
[ সুপারিশ ; মাকিন কৃষি বিশেষজ্ঞদলের রিপোর্ট ; উপসংহার ২০৫-২৩২ 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
মি-সংক্কার ( [9150 চ২০01000 ) £ বিভিন্ন প্রকারের ভূমি-্ত্ব ব্যবস্থা; 
ব্যবস্থা; মহালওয়ারি-ব্যবস্থা ; রায়তওযারি-ব্যবস্থা ; ভারতের ভূমি-রাজদ্বের 
' অমি-বাজত্ব_খাজন! না কর; ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কারের সুচন|; পরিকল্পিত 


টি 
সি ০৯০৮ উর 25 


অর্থ-ব্যবস্থায ভূমিনীতি,* নীতিকে কত্তদূব কার্ধকব করা হইয়াছে : সমবায় পদ্ধত্বিতে 
কৃষিকার্ধ, সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্ষের প্রয়ে।জনীয়তাঁ, ভাবতে সমবায় পদ্ধতিতে 
রুষিকার্ষের সম্ভাবনা, সমবাষ গ্রাম-ব্যবস্থা, গুণাগুণ ; পশ্চিমবংগে ভূমি-সংস্কার ; পশ্চিমবংগ 


ভূমি-সংস্কার আইন ২৩৩-২৬১ 
ষোড়শ অধ্যায় 


রাষ্ট্র ও হ্কৃষির পুনর্গঠন (755 96966. 200 4১8জাণজাত। ০ 
00175600000) ) 8 অর্ধোন্নত দেশের কৃষির পুনর্গঠন ; ভারতে কৃষি সম্পর্কে রাষ্ট্র? 
পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থায় কষি ; সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেব1; 
সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাব মুল্য।য়ন ; পর্যালোচন।ব্ণারীদলের 
স্থপ।রিশ ; সমাজোন্নয়ন পরিকল্লার পুনর্গঠন, মূল্যায়নের উপসংহার ২৬২-২০৬ 


সপ্তদশ অধ্যায় 


ক্ষদ্রায়তন ও কৃটির শিল্প (32291195915 2120. 0০066956 [170550:293) 
ভ|বতীয কুটির শিলেব ধ্বংসের কাবণ , ভারতে কুটির শিল্প সম্পূর্ণভ।বে বিলুপ্ত না হইবার 
কাবণ ; ক্ষুদবাধতন ৪ কুটিব শিল্পের সনজ্ঞা , কুটিব ৭ ক্ষুদ্ৰায়তন শিল্পের শ্রেণীবিভাগ, 
পৌব কুটির ও ক্ষুদ্রাষতন শিল্প, তুল!উ।ত শি, ভাবতীয অর্থ ্যবস্ত।য কুটিব ও 
ক্ষদ্রায়তন শিল্পের স্থান; কুটির ও ক্ষুদ্র(যতণ "শিল্পের অসুবিধ| এবং তাহাদের প্রতিখিধ।নের 
উপায়? রাষ্ট্র এবং কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প; প্রথম পঞ্চব|ধিকী পরিকল্পনাধীনে কুটির 
ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প; দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনদীনে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ২৭৬-৩০৬ 


গ্রথম অধ্যায় 


ভ্ডা্পতীম্ অথ লিগ্যাল প্রক্কৃতি গু আলোচন্াক্ষেত্র 


( ৪৮7০ 810 5০০1০ 01 1170191) [40010010895 ) 


আমাদের আলোচ্য বিষয় ভারতীয় অর্থবিষ্যা । অনেকে প্রশ্ন করেন, “ভারতীয় 
অর্থবি্া/ আবার কি বস্তু?” ব্রিটিশ মাকিন ফরামী অথব। চৈনিক অর্থবিদ্যা বলিয়। 
ত” কোন শান্ত নাই। অর্থবিগ্ভা যখন একটি বিজ্ঞান তখন ইহার মূল তত্বগুলি সর্বত্রই 
প্রযোজ্য । উন্নত ও অন্ন্নত দেশের মধ্যে অথবা শিল্পোন্নত ও কৃষিপ্রধান সমাজের মধ্যে 
পর্থক্যের কারণে অর্থবিষ্ঠ।র স্মত্রগুলির প্রয়োগ ব্যাপারে বিভিন্নতার সন্ধান পাওয়া 
যায় না। মানুষের মূল প্রকৃতি অভিন্ন বলিয়া সকল দেশেই ধনোৎপাদন ও ধনবণ্টনের 
স্ক্রগুলি মূলত একই হয়। সুতরাং “ভারতীয় অর্থবিদ্যা” বলিয়া কোন পৃথক শাস্ত্র 
কল্পনা করা অযৌক্তিক । ভারত ত” আর লষ্ট-নহিভূ্ত দেশ নয়! 


ধ/হারা ভাবতীয় অর্থবিদ্য কথাটি খ্যবহারের পক্ষপাতী তাহারা বলেন, উপরি-উক্ত 
যুক্তি যেমন সত্য ইহাও তেমনি অনম্বীকার্য যে দেশ ও সমাজ-ব্যবস্থা ভেদে 
ভারতীয় অরথাবা, অর্থ নৈতিক সমন্ত/বও পার্থক্য ঘটিয়া থাকে । এই পার্থক্য যদি 
কথাটির প্রাচীন ব্যাখ। বিশেষ গভীর হয় তবে সাধারণ অর্থবিদ্ার পরিপ্রেক্ষিতে 
সমস্াগুলির বিচ'র, বিশ্লেষণ ও সমাধান করিবার চেষ্টা করিলে সম্পূর্ণ 
তুল কর! হইবে । এই দ্রিক দিয়াই বিচারপতি র্যাণ।ডে “ভারতীয় অর্থবিদ্যা কথাটি 
ব্যবহারের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন । ১৮৯২ সালে তিনিই সর্বপ্রথম কথ|টি 
ব্যবহার করেন। 


ভারতে বিদেশী শাসকবর্গের নীতি ছিল পাশ্চাত্য অর্থবিদ্যার স্থত্রগুলিকে এই 
দেশে অপরিবতিত অবস্থায় প্রয়োগ করা। র্যাণাডে প্রমুখ মনীষিগণ ইহার মধ্যে 
পা পাইয়[ছিলেন অমংগলের সুস্পষ্ট ইংগিত। স্তরাং তাহারা 
ভারতের সমজ- ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন । র্যাণাডে দেখাইতে 
জীবনের মধ্ো পুর্ধতন চাহিয়াছিলেন যে পাশ্চাত্য দেশসমূহ এবং ভারতের অর্থ নৈতিক ও 
বৈশিষ্্াগত পার্থকা সামাজিক পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । এ সকল 
দেশের সমাজ-ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হইল ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ ; প্রতিযোগিতা এবং ব্যক্তিগত 
ধর্ম-নিরপেক্ষতা (161151095 1110165101706) ৷ অপরদিকে ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার 
বৈশিষ্ট্য হইল যৌথ পরিবার, প্রথা (0৮5011) এবং একরূপ ধর্মান্ধতা। ভারতে ব্যক্তি 
নয়_-পরিব|রই সমাজ-ব্যবস্থার কেন্দ্র; প্রতিযোগিতা নয়-_প্রথাই এদেশে অর্থ নৈতিক 
জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে ; এবং ধর্ম-নিরপেক্ষতার স্থলে আছে এক অনন্থসাধারণ 

১ম) 


২ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


সমাজ ও ধর্মবোধ ( 9০০109-1:21151005 011001হ)। পাশ্চাতা অর্থবি্যা যে-ষে 
ভারতীয় অর্থবিদ্যা. অন্কমানের উপর নির্ভর করিয়া গড়িয়। উঠিয়ছে ভারতে তাহাদের 
'একান্তভাবেই সম্পূর্ণ বিপরীত বেশিষ্ট্যের সন্ধ/ন পাওয়া যায়। স্থুতরাং ভারতের 
ভারতীয়" হইবে ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য অর্থবিগ্ভার স্ুত্রগুলির প্রয়োগ ব্যাপারে সাবধানতা 
অবলম্বন করিতে হইবে । প্রয়োজনমত তাহাদের পরিবর্তনসাধন করিয়৷ অর্থবিদ্ভার যে- 
শান চর্চা কর! হইবে তাহা “একাস্তভাবেই ভারতীয়? হইবে। 

র্যাণাডের উপরি-উক্ত প্রতিবাদের পর বহুদিন অতিবাহিত হইয়! গিয়াছে । আজ 
আর বলা যায় নাযে পাশ্চাত্য দেশ ও ভারতের আধিক পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য 
বিশেষ গভীর । বর্তম|নে যৌথ পরিবার ধ্বংসপ্র।গু হইয়া ব্যক্তিস্বা তন্্যবাদী দৃষ্টিভংগির 
বিশেষ প্রসার ঘটিয়াছে; প্রথ। আজ আর বর্তমানে আথিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে না 
বলিলেই চলে-__তৎপরিবর্তে সমাজ-ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়।ছে প্রতিযোগিতা ; 
লোকের ধর্মবিশ্বাস ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া দেখা দিয়াছে বস্তবাদী (172065119119010 ) 
জীবনদর্শন এবং ব্যক্তিগত ধর্ম-নিরপেক্ষতা । উপরন্ত, এই বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে 
যে-বিরাট নগরিকরণ (102192:515261071) ঘটিয়াছে তাহ|র ফলে পল্লীজীবনের বৈশিষ্ট্য 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়! সমগ্র ভারতের সমাজ-ব্যবস্থায় সাধিত হইয়৷ছে অভূতপূর্ব এক্য; এবং 


বর্তমানে 'একান্তাবে সাশ্প্রতিক পরিকল্লিত অর্থ-ব্যবস্থা এঁক্যস্ত্রকে করিয়াছে দৃটতর। 


ভারঠীযঃকোরি স্থতরাং বর্তমানে একপ কোন ভারতীয় অর্থবিগ্যা-চর্চার কল্পন। করা 
বিজ্ঞানের সন্ধান যায় ন যাহ। একান্তভাবে ভারতীয়ই, হইবে। বল! যায়, যেমন 
29 'ভারতীয় পদার্থবিদ্যা” বা ভারতীয় রসায়ন” বলিয়া কোন নুতন 


বিজ্ঞন থাকিতে পারে না, তেমনি “ভারতীয় অর্থবিষ্যা” বলিয়াও কেন বিশেষ শান্মের 
কল্পনা করা যায় না। অবশ্য ইহা সত্য যে এখনও অর্থবিগ্ভার স্থত্রগুলিকে ভারতের 
বেলায় কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবতিত আকারে গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয়। কিস্তৃ 
ইহা যেকোন দেশের বেলাতেই সত্য। সকল দেশেই অর্থনৈতিক ও সামজিক 
পরিবেশের মধ্যে কিছু ন।-কিছু বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য 
যে, র্যাণাডেও “ভারতীয় অর্থবিষ্যা” বলিতে সম্পূর্ণ কোন নূতন শ।শ্মের চর্চার প্রয়ে।জনীয়তা 
সম্বন্ধে ইংগিত দেন নাই। পরিবতিত আকারে পাশ্চাত্য অর্থবিষ্ঠ।র তত্বগুলিকে 
ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করানই ছিল তাহার উদ্দেশ্ঠ। 
বিখ্যাত এঁতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত এ একই উদ্দেশ্ঠ দ্বারা অন্ুপ্র[ণিত হইয়া পৃথকৃভাবে 
ভারতীয় অর্থবিদ্যার আলোচন! করিয়াছিলেন এবং করিতে বলিয়াছিলেন 1* 


* অবন্ঠ অধ্যাপক ওয়াদিয়া, মার্চেন্ট প্রভৃতি নাধুনিক ভারতীয় লেখকগণ মনে করেন যে "ভারতীয় 
অর্থবিদ্যা* কথাটি এক নূতন শাস্ত্রের অর্থে বাবহার করা মোটেই অযৌভিক নয়। ইহাদের মতে, 
্যাডাম শ্মিথ ম্যালথাস ধিকার্ডে! মিল প্রতি আর্খবিদ্যাবিদ অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে যে-অর্থ বিদ্যা 
পরিস্ফুটন ও ব্যাথ।| কগিয়াছেন তাহ! অনেকাংশে ভ্রান্ত বলিয়! প্রমাণিত হইয়াছে। সোবিয়েত ইউনিয়নে 

তান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে যে নুতন নর্থবিদ্যার উত্তৰ হইয়াছে তাহাকে 'নোবিয়েহ অর্থ বিদ্যা” বলিয়া অভিহিত 


প্রকৃতি ও আলোচনাক্ষেত্র ৩ 


এইভ|বে র্যাণাডে, রমেশ দত্ত প্রদশিতি পথে ভারতীয় অর্থবিদ্যা-চর্চা স্থরু হয় 
এবং পরে উহা! একরূপ এক পৃথক্‌ শাস্ত্রে পরিণত হইয়া বর্তমান রূপ ধারণ করে। এই 
পৃথক্‌ শাস্ত্র হইল জাতীয় দৃষ্টিকে।ণ হইতে ভারতের আথিক অবস্থা ও সমস্তাসমূহের 
পর্যালোচনা । এই আলোচনা! সম্পূর্ণভাবে বাস্তববাদী, কোনমতেই তত্বগত নহে। 
বর্তমানে "ভারতীয় ইহাকে ব্যবহারিক অর্থবিদ্ঞার (410101160 6০012011105) অন্তরূক্ত 
অর্থবিদা বলিতে করাযায়। অন্যান্য ব্যবহারিক বিদ্যার ন্থায় ভারতীয় অর্থবিগ্ার 
কি বুঝায় চর্চাও ফলপ্রদায়ী বা উদ্দেশ্টমূলক (20167592719) | ভারতের 
অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধির উপাদান ও অর্থ নৈতিক সমস্ত।র বিচার-বিশ্লেষণ করিয়৷ সমস্তাগুলির 
সমধ|ন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইংগিত দেওয়াই এই পর্যালেচনার উদ্দেশ্ত। ইহা অতীতের 
পটভূমিকায় সমস্তাগুলির উদ্ভবের কারণ ব্যাখ্যা করে, বর্তমানে সমন্তাগুলির প্রকৃতি 
বিশ্লেষণ করে এবং ভবিষ্যতের জন্য সমশ্ত। সমাধানের পথ নির্দেশ করে। 


ভারতীয় অর্থবিদ্য(র আলোচনা প্রধানত ভারতের অর্থ নৈতিক সমস্ত!সমূহকে লইয়। 
ভারতীয় অর্থবিদ্যাকে গঠিত এবং একরূপ সম্পূর্ণভাবে সমস্যাসমূহের সমাধানের উদ্দেস্টে 
'ভারতীয় অর্থনৈতিক বলিয়া এই পর্যালোচনাকে বর্তমানে অনেকে ভারতীয় অর্থবিগ্া"র 
সমস্তা? বলিযাও পরিবর্তে ভারতীয় অর্থনৈতিক সমশ্যা) (]1101911 7001501110 
অভিহিত করায়  7১:0)1611) বলিয়া অভিহিত করার পক্গপাতী। অদূর ভবিষ্যতে 
হযত” এই শ।স্ব'এই নৃতন ন।মই গ্রহণ করিবে । 


ভারতায় অর্থবিদ্তার আলোচনাক্ষেত্র (5০09০ 0£ [10191) [00150 
10105) ; ভারতীয় অর্থবিছ্/র আলোচনাক্ষেত্র সম্বন্ধে সাঁমান্ত ইংগিত ইতিমধ্যেই 
দেওয়া হইয়াছে । “ভারতীয় অর্থ বিছ্য বলিতে ভারতের অর্থ নৈতিক জীবনের বিভিন্ন 
দিক এবং অর্থ নৈতিক সমন্তাসমূহের পর্যালেচনাই বুঝায়। এই আলোচনা বিশেষ গভীর 
ও ব্যাপক । ভারতীয় অর্থ বিদ্|র ছাত্রকে ভারতের ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিবেশ, 
ভারতের আথিক সমৃদ্ধির উপ।দান, ভারতের জনগণ, ভারতের কৃষি ও শিল্প, কষি ও শিল্প 
সম্বন্ধে সরকারী নীতি, ভারতে সমবায আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলন, ভারতের পরিবহৃন- 
ব্যবস্থা, মুদ্রা-ব্যবস্থা, ব্যাংক-ব্যবস্থাৎ ভারতের আভ্যন্তরীণ ও ধৈদেশিক বাণিজ্য, জাতীয় 
আয়-ব্যয় প্রভৃতি সকল বিষয়েরই আলোচন1 করিতে হইবে এবং ইহাদের সম্পকিত সকল 
মমন্তার সম।ধানের ইংগিত দিতে হইবে। 


সম্প্রতি অর্থ-ব্যবস্থার নুতন বপানস্তর হেতু ভারতীয় অর্থবিদ্ার আলোচনাক্ষেত্র 
ব্যাপকতর হইয়াছে । ইহা হইল হ্বাতন্ত্যাদী অর্থ-ব্যবস্থা (1%$8962 1876 5০011010) 


করিতে কোনই আপত্তি নাই। নয়া চীনের অর্থবিদ্যা। আবার এই সোবিয়েত অর্থবিদ্যা হইতে কিছুটা 
পৃথক । মুতরাং নয়! চীনের নিজস্ব অর্থবিদ্য আছে। জার্মান অর্থবিদ্যাবিদদ লিষ্ট (1418) জার্মেশীর আথিক 
ও সামাজিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে এক নূতন অর্থবিদ্যার ব্যাখ্যা! করিয়।ছিলেন। অতএব, “একাস্তভাবে 
তারতীপ্ কোন অর্থ বিদ্যা সম্পূর্ণ _গতভাবেই থাকিতে পারে। 


৪ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠ। 


হইতে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় (1019111150 €০0110109) বূপাস্তর । পরিকল্পিত অর্থ- 
পরিকল্পিত অব্যবস্থার ব্যবস্থার অধীনে ভারতের প্রায় সমগ্র অর্থ নৈতিক জীবনকে আনয়ন 
অন্ত বর্তমানে ভারতীয় করা হইতেছে । ফলে অর্থনৈতিক জীবনের সকল দিকের 
অর্থবিগ্ভার আলোচন- উপর রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ঘটিতেছে। পর্দে পদে এই হস্তক্ষেপের 
ক্ষেত্র ব্যাপকতর হইয়াছে অন্তসন্ধান করিয়াই ভারতীয় অর্থবিষ্ভার ছাত্রকে পর্যালে।চনার 
পথে অগ্রপর হইতে হইবে । 

ভারতের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থ(র সহিত আর একটি বিষয় গভীরভাবে জড়িত আছে। 
ইহা হইল ভারতের অর্ধোন্নত অর্থব্যবস্থর (01101065610]60 ০০011011%) সম্যক 
পরিকল্পিত অর্থ-ব্/বস্থার উন্নয়নের প্রশ্ন । ভারত অন্যতম অর্ধেন্নত দেশ । এই অর্ধোনত 
সহিত জড়িত আর. অর্থ-ব্যস্থার উন্নয়নের জন্যই গ্রহণ করা হইয়াছে অর্থ নৈতিক 
একটি বিধধ পরিকল্পন| | বর্তমানে 'অ|বার অর্ধোন্নত দেশগুলির কৃষি ও শিল্ো- 
নয়নের প্রচেষ্ট। একরূপ বিশ্বজনীন্ভাবে চলিতেছে । স্ৃতর|ং এই প্রচেষ্টার সহিত ভারতও 
সম্পকিত-_ইহাতেও ভারতের ভূমিকা রহ্যাছে। ভারতীয় অর্থবিদ্ভ|র ছাত্রকে 
এ-সম্বদ্ষেও আলে।চনা করিতে হইবে । 

ভারতায় অর্থ বিষ্তা পর্যালোচনার সার্থকতা (0601165 ০£ 06 369৫5 
01 [11)0191) 7:0018010105) 2 ভারতের বিভিন্ন ও জটিল অর্থ নৈতিক সমস্তাসমূহ্র 
তাকান বিশ্লেষণ করিতে হয় বলিয়া ভারতীয় অর্থবিদ্যা পর্যালোচনায় ভারত- 
শিক্ষার প্রদার ঘটে. বাসীর দিক দিয়া কাম্য শিক্ষার প্রসার ঘটে। ভারতীয়গণেব 

মানসিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এশিক্ষার স্থান নিশ্চয়ই রহিয়াছে । 

ভারতের অর্থ নৈতিক সমস্ত। সম্বন্ধে ষে-ভারতীয় সম্যক অবহিত নহে অনেকে তাহাকে 
প্রকৃত শিক্ষিত বলিয়া অভিহিত করিতেই চাহেন না। 

দ্বিতীয়ত, বর্তমানে আমরা এক যুগসন্ধিক্ষণে আসিয়। পৌছিয়াছি। প্রায় ছুই শতাববীর 
পর[ধীনতার পরে আজ স্বাধীনতা লাভ করিয়! গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিজের শাসন-ব্যবস্থ 
অর্থ-ব্যবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থ। ঢালিয়া সাজিধার চেষ্টা করিতেছি । এ-চেষ্টা কখনই সফল 
২। স্বাধীন ভারতে হইতে পরে না যদি না ভারতের অর্থনৈতিক সমস্য[সমুহ সন্দন্ধে 
ভারতীর অর্থ বিদ্যাচর্চার অ1পামরস|ধারণের সম্যক জ্ঞান থাকে । সমাজ-ব্যবস্থা, অর্থ-্যবস্থ 
টির তাত ইত্যাদি দেশের জনসাধ|রণের আদর্শের আপেক্ষিকই হয়। অন্- 
ভাবে বলিতে পার! যায়, আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থা প্রভৃতি সংগঠনের জন্য প্রয়েজন আদর্শবাদী 
জনসাধারণের | এ-দিক দিয় ভারতীয় অর্থবিছ্/। চর্চার গুরুত্ব যে বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে 
তাহা ব্যখ্যা করিয়া না বলিলেও চলিবে । 
৩। বাবহারিক জীবনেও. তৃতীয়ত, ব্যবহারিক জীবনেও ভারতীয় অর্থবিদ্যা-চর্চার ফল 
এই চর্চার ফল পরি- পরিলক্ষিত হয়। ভারতের আথিক সমস্যা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকিলে 
লঙ্গিত হয় কষির ক্ষেত্রে সম্যক সংগঠন, শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উন্নয়ন, শ্রমিক- 
ম[লিক ছন্দের ক্ষেত্রে শাস্তি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সকল কার্যই সহজে সম্পাদিত হইতে পারে। 


প্রাকৃতিক পরিবেশ ৫ 


উপরি-উক্ত কারণসমূহের জন্য বিশেষ প্রয়োজন হইয়া প়িতেছে ভারতীয় অর্থবিছ্যা- 
চ্চ/কে সম্প্রসারিত করিবার । আজ শিক্ষিত, অ্ধ-শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত সকলকেই 
ভারতের আর্থিক সমন্য।সমূহের আলোচনা করিতে হইবে এবং ইহার্দের সমাধানকল্পে 
নির্দেশিত পথ দিয়া বাক্তিগতভবে চলিতে হইবে এবং অপরে যাহাতে চলে তাহার দিকেও 
দৃষ্টি রাখিতে ভইবে ৷ এই পদ্ধতিতেই নিহিত আছে ভারতের অর্থ নৈতিক মুক্তি যাহার 


জনতা শত-সহম্ন দেশপ্রেমিক ্বপ্ন দেখিতে দেখিতে বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সর্বন্থ 
বিসর্জন দিয়াছেন । 


ঞশ্পোভুল্স 


1. 10190098 62১0 7)1৮600 0৭ 7০901১৪ 01 [00182 19 0000110108, (১-৪ পষ্ঠ। ) 
2, ড/1)96 15 059 0611165 ০? 0)9 ৪65৭ ০1 [17010 100010170708 ? ( ৪-৫ পৃষ্ঠ! ) 


দি্তীয় অধ্যায় 


পাক্ত্তিক পব্সিবেশশ 


(176 1205 91681 [91111011110 ) 


অর্থ নৈতিক জীবনের উপর প্রান্কতিক পরিবেশর প্রভাব 
(11100618025 01 [17551081 16800155 00011 17001010010 110) 3 
যে-কোন দেশের অর্থ নৈতিক জীবনের প্রায় সকল দিকেব উপরই প্ররুতির পরিবেশের 
প্রগাণ অল্পবিস্তর পরিলক্ষিত হয়। অনেকের মতে, ভৌগোলিক পরিবেশই অর্থ নৈতিক 
যেকোন দেশের অর্থ. সংগঠনের প্রধান ভিত্তি। দেশের জলবাধু ও শ্রমের দক্ষতা খাচ্ছি, 
নৈতিক জীবনের উপর পরিধেয় প্রভৃতি নিরূপণ করে) বৃষ্টিপাত কোন্‌ কোন্‌ শস্য [দি 
পতির প্রভাব রহিয়াছে উৎপন্ন হইবে তাহ! নির্ধারণ করে; নদী ও সমুদ্দোপকূল বহুল 
পরিমাণে অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে; এবং এইভ|বে প্রাকৃতিক পরিবেশের 
দ্ব/রা দেশের শিল্পব!ণিজ্য, সরক|রী আয়-ব্যয়, সরকারী অর্থ নৈতিক কার্ধক্রম প্রভৃতি 
সকলই নিরূপিত, নির্ধারিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়। 

অপরদিকে, আবার ইহাও সত্য যে দিন দিন প্রকৃতির উপর মানুষের প্রতৃত্ব বাডড়য়া 
হব প্রকৃতির উপর  চলিয়াছে; এবং ফলে ভৌগে|লিক পরিবেশের প্রভাব কমিয়া 
মানুষের প্রভাব দিন আ[সিতেছে। সমুদ্র আজ আর অজানা নাই বা থাকিবে নী ; পর্বতের 
দিন বাঁড়িয়। চলিয়াছে বাধা অ|র অলংঘনীয় বলিয়৷ বিবেচিত হয় না; বিভিন্ন স্থানে জলসেচ- 
ব্যবস্থা বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীলতাকে ইতিহাসের ঘটনায় পরিণত করিয়াছে; অরণ্যের 


৬ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


কবল হইতে পতিত জমির পুনকদ্ধার করিয়া কষি-জমির সীমাবদ্ধতাকে দূর করা হইতেছে । 
এক দেশের মাটিকে অন্য দেশে স্থানান্তরিত করিয়া এবং অন্যভাবে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি 
করা হইতেছে; ভূগর্ভে প্রোথিত কয়লা ও তৈল উত্তোলন কর! হইতেছে; নদীতে বাধ 
বাধিয়৷ নৌবাহা খাল খনন, বন্যা-নিরোধ প্রভৃতির বাবস্থা ও করা হইতেছে; ইত্যাদি । 

কিন্ত প্রকৃতির উপর মানুষের প্রতৃত্ব সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বোধ হয় 
কিন্তু প্রকৃতির উপর কোনদিনই হইবে না। মানুষের কলাকৌশল এডাইঞ যাইবার 
মাগুষের প্রহৃত সম্প অদ্ভুত শক্তি প্রকৃতির আছে। প্রাক্কাতিক অবস্থার ত|রতম্যের ফলে 
ভান প্রতি হয় নাই মানুষের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল হইয়া যাইতে পারে। সমুদ্রে বরফ 
জমিয়া সমুদ্রপোতের পথ রোধ করিতে পারে; ভূমিকম্পে বাঁধ ভ।ঙিয়! যাইতে পারে বা 
এই কারণেই প্রাকৃতিক নদীর গতি পরিবতিত হইতে পারে ; বরুণ-দেবতার কপণত1র ফলে 
পরিবেশেব পর্যালোচনার নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা সম্পূর্ণ বার্থ হইগ্না যাইতে পারে। স্থতরাং 
প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে প্রকুতির উপর মানুষ যে প্রতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে তাহা আংশিক 
মাত্র ; এবং এই কারণেই কোন দেশের অর্থনৈতিক জীবনের পর্যালোচনায় এ দেশের 
প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবের আলোচনাও করিতে হয়। 

ভারতের অর্থ নৈতিক জীবনের উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব নানাভাপে পবি- 
লক্ষিত হয়। ভ/রতের ভৌগে।পিক অবস্থান, আয়তন, জঙগবযু, খনিজ সম্পদ, শক্তিসম্পদ, 
প্রাণিসম্পদ, অরণ্যসম্পদ প্রভৃতি সকলই অল্পবিস্তর ভারতের অর্থ নৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ 
করিতেছে । এখন এ সন্বন্ধেই আলোচনা কর! হইতেছে । 

ভারতের আয়তন ও অবস্থান (১122 910 1,00০81091) 01 10019 ) 2 
১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পূর্বে অবিভক্ত ভারতবর্ধ ছিল একটি বিরাট উপদ্বীপ। 
বর্তমান ভারতীয় ইউনিয়ন অবিভক্ত ভারতবর্ষ হইতে আয়তনে অপেক্ষাঞত ক্ষুদ্র হইলেও 
উহাকে বিবাট দেশ বলিয়া অভিহিত করিলে কোনরূপ অত্যুক্তি করা হয় না। বর্তমানে 
ভারতীয় ইউনিয়নের আয়তন হইল ১১২৬০ হাজ|র বর্গমাইলের ক|ছাকাছি।* ভূখণ্ডের 
আয়তনের দিক দিয়া ভারত পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্রসমূহের মধ্যে সম স্থানাপিকারী | 
এখনও ভারত একটি তুলনামূলকভাবে ভারতীয় ইউনিয়ন হইল গ্রেট ব্রিটেনের প্রায় 
বৃহৎ উপমহাদেণ--. ১৩ গুণ এবং উপরি-উক্ত আয়তন গ্রেট বিটেন, ফ্রান্স, জার্মেনী, 
ফু দেশ মাত্রনহে হৃল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া, হাংগেরী, রুমানিয়, সুইজারল্যাণ্ড, 
ইতালী, স্পেন, পতুগাল ও ডেনমার্কের সমষ্টিগত আয়তন অপেক্ষা ও বড়। স্ুতর|ং 
এখনও ভারত একটি বৃহৎ উপমহাদেশ-_ ক্ষুদ্র দেশ মাত্র -নহে। 

জনসমষ্টির দিক দিয়৷ দেখিলে পৃথিবীতে ভারত দ্বিতীয় বৃহৎ রাষ্্। একমাত্র চীন 
প্রজাতন্ত্র ছাড়া অন্য কোন রাষ্ট্র জনসংখ্যয় ভারতকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই; 
সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্য।র প্রায় এক-যষ্ঠাংশ ভারতেই বাস করে। স্থৃতরাং বৃহৎ রা 
ভারতের পক্ষে অর্থ নৈতিক সমন্তাসমূহ একরূপ বৃহৎ হইতে বাধ্য । 


ক [0918---1969 


প্রাকৃতিক পরিবেশ ৭ 


ভ|রত পূর্ব গোলার্ধের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহা উত্তরে হিম|লয় পর্বত, পশ্চিমে 
পশ্চিম পাকিস্তান ও আরব সাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং পূর্বে বংগোপসাগর, 
অবস্থানগত হবিধা পূর্ব পাকিস্ত।ন ও ত্রন্মদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত। পূর্ব গোলার্ধের 
এবং অভগ্ন উপকূল-.  মধ্যস্থানে অবস্থিত খলিয়৷ ইউরোপ, মধ্য প্রাচ্য ও দূর প্রাচ্যের 
রেখাজনিত অন্থবিধা দেশগুলি এবং অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার সহিত বাণিজ্য চালান 
ভারতের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক । ভারতের উপকূল-রেখাও বিশেষ দীর্ঘ । পরিমাণ 
৩,৫০০ মাইলের উপর | কিন্তু ইহা অভগ্ন হওয়।য স্বভাবিক পোতাশ্রযের সংখ্য। 
বিশেষ কম। ফলে বহু থ্যয়ে ন্দীমুখে কলিকাতার ন্ায় বন্দর নির্মাণ করিতে হয় এবং 
উহাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থ। করিতে হয । 

প্রাকৃতিক নিভাগ (্বি৪019] 10151510199 ) ভূ-প্রকৃতি হিসাবে 
ভারতবর্ধকে মোট|মুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায $ (১) হিমালযেব 
পার্বত্য অঞ্চল, (৯) সিন্ধুগাংগেষ সমভূমি অঞ্চল এবং (৩) 
দক্ষিণাত্যেব মালভূমি অঞ্চল। 

(১) হিমাজয়ের পার্বত্য অঞ্চল (1076 010811171]) 70106 01 (76 
17117818589 ) 2 পূর্বে বর্গপুত্র ন' এনং পশ্চিমে সিন্ধু উপত্যকা দ্বারা সীমানিরদিষট 

হিম[লযেব পাবত্য অঞ্চল প্রধানত চ।রিটি ভাগে বিভক্ত-_ যথা, 
১। হিমা-যেব পবত) রিচি রি 
০ উনি কাশ্মীব, হিমাচলপ্রদেশ,  উত্তবপ্রদেশ ও পশ্চিমবংগের 
উত্তরাঞ্চল এস” আসামের পাবত্য অঞ্চল । পৃবে এই অঞ্চলকে 

খশিজ সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ নয বশিয়। মনে কবা হইত । কিন্তু বর্তমানে ভূত'প্রিক 
গবেষণ।র ফলে দেখা গিয়াছে যে, এই অঞ্চলে কয়লা পেট্রোল জিপসাম পাখুরে লবণ 
প্রভৃতি খশিজ পদার্থ প্রভূত পরিম!ণে ভূগভে সঞ্চিত অছে। 

ভারতের আথিক জীবনে ও হিমালয়েব বিশেষ গুরুত্ব রহিযাছে। হিমালয ভারতের 
জলপ|সুব নিয়ামক । হিমালয দ্বারাই মৌন্মী ব|যুব গতিপথ এবং বিভিন্ন অঞ্চলে 
বষ্টিপাতের পরিমাণ নিমস্ত্রিত হয় । সিন্ধু গংগা ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি এই নিত্যবহ নদনদীগু'ল 
হিম|নযের তুষারগলা জলে পরিপুষ্ট। ভ।বতেব অন্ততম প্রধান রুধিজ দ্রব্য চা হিমালয় 
অঞ্চলেই অধিক উৎপন্ন হয। চা ছাড়াও এই অঞ্চলে ধান্য, ইক্ষু ও নানাপগ্রকার 
শন্তাদি জন্মিয়া খাকে। জীবজন্ত ও বনসম্পদে হিম।লয অঞ্চল বিশেষভাবে সমৃদ্ধ 
হিমালয়ের পাত্য অঞ্চলের নযনভির।ম দৃশ্ঠাৰলী দৃবদৃবান্তর হইতে পর্যটককে আহ্বান 
করিয়া আনে। দ।জিলিং মুসৌবী পিমল। নৈনিতাল শ্রীনগর উপত্যকার ন্যায় রমণীয় 
শৈলাবাসগুলি এই অঞ্চলেই অণস্থিত। 


(২) সিন্ধু-গাংগেয় সমভূমি অঞ্চল (1006 11)00-0181)6966 1911) ) 2 
উত্তরপ্রদেশের পৃবাংশ খাদ দিয়া সমগ্রটাঃ পশ্চিমংগ ও বিহারের হিমালয় অংশ 
বাদ দিয়! সমগ্রটা, পাঞ্জাব, রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের নিম্নভূমিসমূহ এবং রাজস্থানের 
মরুভূমি অঞ্চল লইয়! সিন্ধু-গাংগেয় সমভূমি মঞ্চল গঠিত। দৈর্ঘ্যে ১,৫০০ মাইল 


তিনটি প্রাকৃতিক 
বিভাগ 


৮ ভারতীয় অর্থবিদ্া 


এবং প্রস্থে ১৫০-২০০ মাইল এই অঞ্চল সিন্ধু গংগা ব্রহ্মপুত্র এবং তাহাদের 

২।দিদ্ুগাংগের .. শাখাপ্রশাখার দ্বারা বিধৌত। এই নদনদীগুলির পলিমাটি দ্বারাই 

নমতৃি অঞ্চল ও এই অঞ্চলের ভূমি গঠিত হইয়াছে । স্থৃতরাং এই অঞ্চল বিশেষ 

ইহার গুরুত্ব উর্বর । কৃষির দিক দিয়া এই অঞ্চলই ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষ। 
সমৃদ্ধ । 

(১) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল (1116 [)6০০৪1) [১1866911 ) 5 
দগ্ষিণ।তে)র মালভূমি অঞ্চল উপদ্বীপের মালভূমি অঞ্চল (75 [61011191110 
1১12580) নামেও অভিহিত। সিন্ধু-গাংগেয় অঞ্চল এবং এই মালভূমির মধ্যে আছে 
অসংখা পর্বতমালা । ইহাদের মধ্যে আরাপলী বিন্ধা সাতপুর। মাইকাল অজন্তা 
প্রস্ৃতিই সমধিক প্রসিদ্ধ। দাক্ষিণাত্যের মালভূমির এক দিকে আছে পূর্বঘাট এবং 
অপরদিকে পশ্চিমঘ।ট পর্বতমাল!। নর্মদা' তাগ্পী গোদাবরী মহানদী কৃষ্ণ ক।বেরী 
প্রভৃতি নদনদী এই ম।লভূমির মধ্য ধিয় প্রবহিত হইয়া হয় আরব 
সাগর না-হয় বংগোপলাগরে পড়িতেছে। শান্ত তৈলবীজ জোয়ার 
বাজরা ভুট্টা প্রভৃতি এই অঞ্চলের প্রধান শস্ত। লৌহ-মাক্ষিক অভ্র চুনাপ|থর বক্সাইট 
প্রভৃতি খনিজ সম্পদেও এ-অঞ্চল সমৃদ্ধ । 

ভারতের মৃত্তিকা (90115 ০£ [07019 ) 8 ভারতের মৃত্তিককে একরূপ 
চ/র শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়_-পলিমৃত্তিক1, কৃষ্ণ মৃত্তিকা, গৈরিক মৃত্তিকা এবং 
্রস্তরীভূত মৃত্তিকা । 

পলিম্বত্তিক। বা পলিমাটি (4118181 9০011): বিভিন্ন নদীর গতিপথে 
যুগ যুগ ধরিয়৷ তলানি সঞ্চিত হইয়া ঘে-মাটি গঠিত হয় তাহাকে পলিম|টি বলে। 
সিন্কু-গাংগেয় সমতলভূমি, পৃবঘ!ট ও পশ্চিমঘাটের উপকূল অঞ্চল 
এবং আনামের স্থুরমা উপত্যকা প্রধানত এই মৃত্তিকায় গঠিত। 
পলিম|টি দ্বারা গঠিত মোট ভূমির পরিমাণ ৩,০০,০*০ বর্গমাইল বলিয়া ধরা হইয়াছে। 
এই মাটি নরম, জলবহ্‌ (159£905 ) এবং নান; বাপায়নিক গুণে সমৃদ্ধ খলিয়। ইহাতে 
নান।প্রকার ফসল উৎপন্ন হয়। 

কৃষ্ণ মৃত্তিকা ( 8180] ০1) ): কার্প।স তুলা চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী 
বলিয়া কৃষ্ণ মৃত্তিকাকে কৃষ্ণ কার্পান মুত্তিকা (31901. 00012 5০11) বলিয়াও 
অভিহিত করা হয়। ধোম্বাইএর অধিকাংশ অঞ্চলে এবং 
মধ্যপ্রদ্দেশ ও মাদ্র।জের কিয়দংশে এই মৃত্তিকা পাওয়া যায়। 
বিশেষভাবে অত ধারণ করিতে পারে বলিয়া এই মৃত্তিকায় জলসেচের প্রয়োজনীয়তা 
নাই বলিলেই চলে। কার্পাস ছাড়াও গম জোয়ার বাজরা প্রভৃতি শহ্য এই মৃত্তিকায় 
প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। 

গৈরিক ম্বত্তিক! (8৩ 9০1): মাত্রজের অধিকাংশ অঞ্চল, বে।ম্থাই-এর 
দূক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, বিহারের সাঁওতাল পরগণার প্রায় সমগ্রটা, পশ্চিমবংগের বীরভূম প্রভৃতি 


কৃষিজ ও খনিজ সম্পদ 


পলিমুত্তিকার গুণ 


কৃষ্ণ মৃত্তিকার ফনল 


প্রাকৃতিক পরিবেশ ৯ 


জিল! এই মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। রাসায়নিক সমৃদ্ধি এবং গভীরতার দিক দিয়! এই 
গৈরিক মৃত্তিকায় জল- মুত্তিকায় এ সকণ বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অবশ্ঠ প্রভূত পার্থক্য 
দেচেন প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয়। আদ্রতা ধারণের উপযোগী: নয় বলিয়া শগ্তে[ৎ- 
পাদনের জন্য এই মুত্তিকায় বিশেষ জলসেচ-ব্যবস্থ।র প্রয়েেজন | 


প্রস্তরীভূত স্ৃত্তিক! (1,966.166 901) 8  অনেকক্ষেত্রে প্রন্তরীভূত যৃত্তিকাকে 
গৈরিক মৃত্তিকা (২০৫ ০11) হইতে পৃথক করা হয়না। কারণ ঠগরিক মৃত্তিক।ও 
একর্‌প প্রস্তরীভূত মৃত্তিকা । গৈবিক মৃত্তিকা হইতে পৃথক্‌ করিলে প্রন্তরীভূত মৃত্তিকা 
শৈরিক মৃত্তিকাও হইল উদ্ভিদ-ক্ষার, চুন প্রভৃতি রাসাযনিক গুণবিহীন মৃত্তিক।। 
পরস্তরীত মৃত্তিকা ইহা উড়িয্যা, বোন্বাই, আসাম, মন্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যেব কোন 
পার্থকা কোন অংশে এবং মালাব[র উপকুঁলে পওয়া যায়। যে-সকল অঞ্চলে 
প্রচুর বৃষ্টিপ'ত হয অথবা জনসেচেব বিশেষ বন্দোবস্ত আছে সেই সকল স্থানে প্রস্তরীভূত 
মৃত্তিকাতেও শশ্ত উৎপন্ন হয়। 


সম্প্রতি বিশেষ করিযা পরিকম্পসিত অর্থ-ন্যবস্থ। প্রবর্তনের পর হইতে ভূ-গঠনের 
প্রন্ধীতি বা মৃত্তিকার উতপাদিক।-শক্তি লইযা বিশেষভাবে গবেষণ। করা হইতেছে । 
ভ|রতের কষি-বিদ্যালয়ে (4১1010016012] 11190606) ভারতের মৃত্তিকার একখানি 
মানচিত্রও প্রস্তুত করা হইয়াছে । 


অন্যান্য অর্থ নৈতিক সমগ্র নায় ভারতে মৃত্তিকা সংক্রান্ত সমন্যাও একটু বিশেষ 
ধরনের । অন্যান্ত অনেক দেশের মৃত্তিকা আদ্র; কিন্ত ভাবতের মৃত্তিকা শুদ্ধ । স্থতর।ং 
ভা+তের মৃত্িকা ভারতে মৃত্তিকা সম্পকিত প্রধ।ন সমগ্যা হইল জলসেচের সমস্যা । 
সংক্ান্ত সমস্তা অন্যান্য অনেক দেশে এই সমস্ত| লইয়। বিব্রত থাকিতে হয় ন) 
ফলে তাহারা পতিত জমির পুনরুদ্ধার, জমির উর্বরতা বৃদ্ধি প্রভৃতির দিকে অধিকতর 
দৃষ্টি দিতে সমর্থ হয়। 


জলবায় (011076) ? সামগ্রিকভাবে ভারতের জলবাযুকে উষ্মণ্ডলেব 
মৌস্থমী ধরনের (11101159011-601)1001) জলপ|ঘু বলিয়া বর্ণনা করা যায়। কিন্তু এই 
বর্ণন৷ ভারতের জলবাযুর প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কোন ইংগিত দেষ না। ভারত বিশ।ল 
দেশ; ইহ[কে উপমহ|দেশ খপিয়াই অভিহিত করা হয়। অবস্থানের 
দিক দিয়াও ভারত কোন একটি বিশেষ মণ্ডলের অন্ততূর্তি নয। 
স্থৃতরাং ভারতের জলবযুর সামগ্রিক বর্ণনা বা সামগ্রিক অ|লোচন৷ 
একরূপ অস্পষ্ট হইতে বাধ্য । এই কারণে ভারতকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া! ইহার 
জলব।যু সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। 


ভাঁরতের পার্বত্য অঞ্চলে শীতল জলবায়ু; কিন্তু সমতলভূমিতে উষ্ণ ও শুষ্ক জলবায়ু 
ৃষ্ট হয়। আবার আগ্রা জিলা, পশ্চিম রাজস্থান প্রভৃতির ন্ায় ভারতের বহু স্থানের 


উঞ্ণমগলের মৌন্মী 
ধরনের জলবাযু 


১০ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠা 


জলখাযু হইল চবমঙাবাপন্ন। পশ্চিম বাজস্থানে গ্রীষ্মে উষ্ণতা ৪৮০ সেন্টিগ্রেডে 


ভারতের বিভিন্ন উধ্রও উঠে, আবাঁব জান্ুয়াবী ম[সে ৪'৫০ সেন্টিগ্রেডেব নিয়েও 
অঞ্চলের মধ্যে জলবাধুর নামিয়া আসে। পার্বত্য অঞ্চল ও সমভূমিব মধ্যে পার্থক্যের দিক 
বিশেষ তারতমা.. দ্রিযা দেথিলে দেখা যায় যে, প্রথমোক্ত অঞ্চলে কষেকটি স্থানে 


উষ্ণতা ১৭ সেট্টিগ্রেডেব নিম্নেও নামিয়। আসে এবং দ্বিতীয়োক্ত কৰেকটি অঞ্চলে 
উষ্ণতা ৫০০ সেন্টিগ্রেডেব উধ্রেও উঠে। 
বৃষ্টিপাতেব বেলাতেও ভাবতেব বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ তাবতম্য দৃষ্ট হয়। উত্তর- 
পশ্চিম অঞ্চলেব থব মকভূমিতে গডে ব।ত্সবিক বৃষ্টিপ|তেব পবিমাণ 
বৃষ্টিপাতের আঞ্চলিক . 
চান হইল মাত্র ৫ ইঞ্চি; কিন্তু চেবাপুঞ্জিতে ইহী হইল ৪৩০ ইঞ্চি বা 
ততোধিক । 
জলবাধুব এইবপ অনন্থস|ধাবণ তাবতম্যেব জন্ত ভাবতীথগণেব মব্যে ভাষা, আচব- 
ব্যৎহাব, পোশ[ক-পবিচ্ছদ, উপজীধিকা! এবং এমনকি দৃষ্টিভ"গব মণ্যেও বিশেষ তাবতম্য 
পবিলক্ষিত হয। ডাঃ ভেব। এ্যানমটা (01, ভ০1০, £175.0%) 
তি ভ|বতে জলবা যুব অর্থ নৈতিক প্রভাবকে সংক্ষেপে এইভ|বে বর্ণন। 
কবিযাছেন £ জনবাযুব তাবতম্যেব জন্য ভাবতে কাশ্মীবেব লোমশ 
পাহ|ডী ছাগ হইতে আরম্ভ কবিয়! ব।াজস্থানেব উদ্ন এবং বংগদেশেব ব্যাপ্র, হস্তী প্রভৃতি 
পিভিন্ন জীবজন্ত ১ উত্তবাঞ্চলেব গম এবং দে পাক বৃঙ্ধ হইতে আবপ্ত কবিয়। উপঝুলভবিব 
ধন্য ও ন|বিকেল বৃষ্ম প্রভৃতি বিভিন্ন শণ্তাধি ১ এণ* বংগ* বিহাব ও উঠিগ্ব লৌহ করণা 
খনি হইতে আবন্ত কবিয়া মৃহীশুবেব স্বণথনি ও পঞ্!বেব লাখ পবত প্রভৃতি বিভিন্ন 
খনিজ দ্রব্যাদিব সন্ধান পাওয়। যায়। 


ভাবৰতীব জনগণেব কর্মদক্ষত।ব উপব জনবাধু কতখ।নি প্রভা পিপ্তব কবে ইহা 
লইয়া পণ্ডিত ব্যক্তিগণেব মধ্যে বিশেষ মতবিবোধ বহিষ।ছে। অনেক ইউবোপীয় 
পণ্ডিতেব মতে, উষ্ণ জলবাধু প্রচীন সভ্যতাব উদ্ভবে সহাযত| কবিলেও, পববতীকালে 
ভারতীধগণের কর্ম ইহাব অগ্রগতি বিশেষভাবে ব্যহত কবিঘ্ছে। উষ্ণ জলপাযু 
দক্ষতার উপর জল শ[বীবিক কর্মদক্ষতাকে ত্রান কবে বশিষাই এইবপ ঘটিযাছে। অপবৰ 
সাজা দিকে, ন[তিশীতে। জলবাধুতে অবধিকতব শারীবিক কর্মদক্ষতা 
সম্ভব হয় বলিয়া এইবপ জলবাযুকে সর্বদাই আথিক সমৃখিব সহাযকবপে দেখ। গিয়াছে। 
এই ঘুক্তিকে বর্তম।নে অবশ্ঠ বিশেষ মূল্য দেওয়া হযন|। অতীতে ভাবত, মিখব, চীন 
প্রভৃতি দেশে সভ্যতা! উন্নতিব যে শিখবে উঠিয়/ছিল তাহা হইতে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰা 
যুক্তিযুক্ত হইবে ন। যে, উষ্ণ জলবাযু সবাই সভ্যতাব অগ্রগতিব পবিপন্থী। বর্তমানেও 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণেব মধ্যে অনেকে এই অভিমত প্রকাশ কবিয়াছেন যে, কর্মদক্ষতায় 
ভাবতীয় শ্রমিক ইউরোপ বা আমেরিকার শ্রমজীবী অপেক্ষা কোন অংশে নুন নহে। 
তবে উষ্ণ জলবাযু অপেক্ষা নাতিশীতোঞ্চ জলবাযুতে শ্রমিকদের কর্মদক্ষত| যে সামান্য বৃদ্ধি 
পায় সে-কথা বোধ হয় অশ্বীকার কব! চলে না। 


প্রাকৃতিক পরিবেশ ১৬ 


বৃষ্টিপাত (চ২9113911) £ বৃষ্টিপাত জলবযুব অন্যত ম উপাদান হইলেও ভারতীয় 
অর্থবিদ্যায় বৃষ্টিপাতের ভূমিকার আলোচনা স্বতন্ত্রভাবে কর হয়--কারণ ভারতের 
ভারতীয় অর্থবিগ্বা় . অর্থ নৈতিক জীবনের উপর যে-সকল ভৌগোলিক বিষয়ের প্রভাব 
বৃষ্টিপাতের ভূমিকাগ পরিলক্ষিত হয তাহাদেব মধ্যে বুষ্টিপাতই পর্বপ্রধান । অধ্যাপক 
শ্বতন্্র আলোচনার জাথার ও বেরীর (7১105, 09011612110 7311) ভাষায় বলা যায়, 
পরযোজনীয়ত ভারতের স্ায় পৃথিবীব আর অন্ত কোথাও বৃষ্টিপাত অর্থ নৈতিক 
জীবনের সকল দিককে একপভাবে প্রভা ব।প্বিত কবে না । 

ভারতের বৃষ্টিপাতের অধিকাংশই সংঘটিত হয় মৌস্থমী বাধুব দ্বার1। এইজন্যই 
ভারতের জলবাধুকে উষ্ণমণ্ডলের মৌন্ত্মী ধরনের জলবাধু খলা হয়। মৌসুমী বায়ু 
বলিতে বুঝায় আর্দ্রতা খহনকারী বাধুপ্রবাহ। আর্জতা বহন করে বলিষা এইরূপ 
বাধুপ্রবাহেব ফলে বৃষ্টিপ।ত হয়। ভারতে এইরূপ বাধু ছুই দিক দিয়া 
প্রবাহিত হয়ঃ এবং ফলে ইহা ছুই নামে পরিচিত-_উত্তর-পূর্ব 
মৌন্মী বাষু এবং দক্ষিণ-পশ্চিম মৌস্থ্মী বাধু। ইহার মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্নুমী 
বাধুর গুরুত্বইই অধিক কারণ ইহাই ভারতেব শতকরা ৯* ভগ বৃষ্টপাত ঘটায়। 

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বাধুব ক।বণকে সংক্ষেপে এইভাবে বর্ণনা করা যাইতে পাবে £ 
গ্রীত্ককালে উত্তর উষ্ণমণ্ডলের আবহ1ওয| উত্তপ্ত হইয| উঠে ; ফলে ভূ-ভাগের উপরিষ্থিত 
১। দক্ষিণ-পশ্চিম. বাধুব চাপ বিশেষ কমিয়| যায । যে-সকল অঞ্চলে বাযুর চাপ কমিযা 
মৌহুমী বাযু ও ইহাগ যায, সেদিকে দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে বাতাস বহিতে থাকে। এই 
ত্র বাষুশ্োত সমুদ্রের উপর দিয়! আসে বলিষা জলীয় খ|ম্প সংগ্রহ 
করিয়া আর বা বৃষ্টিবাহী হয। ভূ-খণ্ডের উপরে আপিয! ইহা পর্তম)ল।|র সহিত 
সংঘর্ষের ফলে বৃষ্টিপাত ঘটায় । 

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্ত্রমী বাযুব দুইটি শ্রে!ত আছে £ বংগে।পসাগরীয শ্রেত এবং 
আরব সাগরীয় ম্রোত। প্রথমোক্ত শ্রেতটি প্রথমে পূর্ব উপকূল পরিভ্রমণ কবিযা 
আসামের পর্বতম।ল।র দিকে ধাবিত হয এবং সেখান হইতে আসাম ও পশ্চিমবংগেব প্রায় 
সবত্র বুষ্টিপ|ত ঘট।ইয়া৷ গাংগেয় সম তপভূমি পরিয় পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়। শেষোক্ত 
বা আরব সাগরীয় স্রোতের প্রথম সংঘর্ষ হয় পশ্চিমঘ|ট পবতমালার সহিত। শহর পর 
ইহা দক্ষিণ ও মধ্য ভারতের দিকে অগ্রসর হয়। 

উত্তর-পুব মৌন্তুমী বায়ু প্রবাহিত হয় শীতক|লে। উত্তর-পূর্ব দিক হইতে প্রবাহিত 
হয় বলিয়া ইহার গতিপথে বংগোপসা।গরের কিষদংশ ছাড়া আর কোন জলভ|গ পড়ে 


ভারতে মৌন্গমী বাধু 


২। উত্তরপূর্ব না। স্বতরাং ইহা বংগোপস!গরের উপর দিয় দাক্ষিণাত্যে আসার 
মৌহুমী বাযু সময় জলীয় বাম্প সংগ্রহ করিয়া ভারতের দক্ষিণ-পৃব উপকূলে 
শীতকালীন বৃষ্টিপাত ঘটায়। 


বলা হইয়াছে যে, ভারতের মোট বৃষ্টিপাতের শতকরা ৯ ভাগ সংঘটিত হয় দক্ষিণ- 
পশ্চিম মৌন্ুমী বাযুর ছারা । মৌন্ত্বী বাসুর বৈশিষ্ট্য হইল যে, পর্তমালার সহিত প্রথম 


১২ ভারতীয় অর্থবিদ্ধ। 


সংঘর্ষের সময় ইহা! সর্বাধিক বৃষ্টিপাত ঘটায় এবং পরে ইহা যত অগ্রসর হইতে থ।কে 
বৃষ্টিপাতের পরিমাণও তত কমিতে থাকে । দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুর ফলে সর্বাপেক্ষা অধিক 
বৃষ্টিপাত হয় আসামের উপত্যকা এবং পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে । তারপর বৃষ্টিপাতের 
পরিমাণ কমিতে কমিতে রাজস্থানে আসিয়া একেবারে হাস পায়। 


বৃষ্টিপ।তের তারতম্য অনুসারে ভারতকে মে ট|মুটি তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয় £ 
বৃষ্টিপাতের তারতম] (১) আর্দ্র অঞ্চল-_এই অঞ্চলে বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের 
অনুসারে ভারতে পরিমাণ হইল ১০০ ইঞ্চির উপর । আস|মের উপত্যকা অঞ্চল এবং 
আঞ্চলিক বিভাগ.  পশ্চিমধংগের উপকূল ভূমির কিয়দংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত 

(২ নাতি-আর্জ অঞ্চল _এই অঞ্চলে বাৎ্পরিক গড় বুষ্টপাত ৪০ ইঞ্চি হইতে 
১০* ইঞ্চির মধ্যে। পশ্চিঘবংগ, বিহার, ঘুক্তপ্রদেশ, দক্ষ ত্যের পশ্চিষঘ।ট পর্বতম|লা 
প্রভৃতি এই অঞ্চলের অন্তর্গত। 


(৩) শুষ্ক অঞ্চল-__ এই অঞ্চলে বংপরে ৪, ইঞ্চির কম গড় বৃষ্টপত হয়। 
রাজস্থান, পাঞ্জাব, দাক্ষিণ[ত্যের কিছু অংশ প্রভৃতি এই অঞ্চলের অন্তর্গত। রাজস্থানের 
অনেকস্থানে বতদরে গড়ে ৫ ইঞ্চির কম বৃষ্টিপাত হয় । 


শুধু যে আঞ্চলিক বণ্টনেই বৃষ্টিপাতের এইরূপ ত।রতম্য পরিলক্ষিত হয় তাহা নহে, 
বৃষ্টপাতের সমরেরও বিশেষ কোন নিশ্চযত। নাই। সাধারণত জুন মাস হইতে সেপ্টেম্বর 
মাসের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্ুমী বায়ু প্রবাহিত হইলেও সময়ে সময়ে ইহ।র প্রবাহে 
বিশেষ বিলম্ব ঘটিতে প|রে। অনেক সময় আবার কোন কেন 
অঞ্চলে প্রথমে প্রয়ে।জনাতিরিক্ত বুষ্টিপ।ত ঘট|ইয়া সে-অঞ্চলে আর 
দেখা নাও দিতে পারে । এবপ ঘটিলে কৃষককে একবার শস্তক্ষেত্রের 
দিকে আর একণার আকাশের দিকে চাহিয়। দিন কাট|ইতে হয়। 


বৃষ্টিপাতের নময়গত 
অনিশ্যযতা 


মৌস্তুমী বায়ুর ফলাফল (11901/010716 [7116018 01 1116 11017900183) 2 
ভারত প্রপ।নত কৃষিপ্রধান দেশ, এখনে শতকর| ৭* জন লোক কৃধিজীবী। ভ।রতের ম|টি 
শুক বলিয়! শশ্তেপাদনের জন্য প্রচুর জলের প্রয়ে।জণ হয়। এখনও পর্যন্ত ভারত পর্যাপু 
পরিম|ণে সেচের ব্যবস্থ। করিতে পারে নাই। স্থতরাং এখনও পর্যন্ত কষক জলের জন্য 
বুষ্টপাতের উপর বিশেষ মাত্রায় নির্ভরশীল । কিন্তু এমন বৎসর বড় একট| দেখা যায় না 
যখন ভারতের কোন-না-কোন অঞ্চলে হয অতিবৃষ্টি না-হয় অনবৃষ্টি ঘটে । খল। যায় যে, 
ক। অনৈতিক ভারতীয় মৌন্ুমী ব1সু প্রাচ্য দেশীর রাজন্যণর্গের মতই শ্বৈরাচারী । 
জীবনের অনিশ্চিয়তা ইহা সম্পূর্ণভাবে নিজের খেয়ালখুশী মত চলে । কোন বৎসর হয়ত, ইহা 
মৌহমী বাযুরই বৃষ্টিপ।ত একরূপ নাও ঘটাইতে পারে; কোন বব্পর হয়ত” দেশবা 
অনিশ্চয়তার ফল দেশের অধিকাংশ অঞ্চলকে একেবারে ভাসাইয়। দিতে পারে । কোন 
বৎমর ইহ! অতি শীঘ্র, কে।ন বৎসর বা অত্যধিক বিলম্বে ঘনঘট! করিয়া আসিতে পারে । 
মৌসুমী বাযুর খামখেয়ালীর এই ধরনের যে-কোনবপ প্রকাশের ফলে দেশের অর্থ নৈতিক 


প্রাকৃতিক পরিবেশ ১৩ 


জীবন নোঙরহীন হইযা সম্পূর্ণভাবে অজানার উজানে চলিতে থাকে । বস্তৃত, ভারতের 
অর্থ নৈতিক জীবনের অস্থ।যিত্ব ও অনিশ্চয়তা! বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তারই ফল। 

যদি বৃষ্টিপাত আশানুরূপ বা সময়মত না হয় অথবা যদি ইহ। প্রয়োজনাতিরিক্ত 
বৃষ্টিপাত আশানুবপ হয় তাহা হইলে শশ্তের ক্ষতি হয় বলিয়া প্রথমেই ক্ষততিপ্রস্ত হয় 
না হইলে £ ক্ষক। শন্তের ক্ষতি হইলে কাঁচামালের যোগান কমিয়া যায় 
১। কৃষকের ক্ষতি বপিয়া ভারতীয় শম্তজাত কাচামালের উপর শির্ভরশীল শিল্পগুলিও 
২। শিল্পে কাঁচামালের বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সরকারের পক্ষে এই শিল্পগুলিকে 


অভাব ১. 
চালু রাখাব জন্য বাতির হইতে ক।চামল আনয়ন করার প্রয়েজন 
হইতে পারে। 


এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে ভরতে খাগ্ঠ।ভাব সমশ্ুৰপে দেখ। দিঘ|ছে। 
স্বাভাণিক উত্পাদনের বতৎ্সরেও ভারতে খাছের উৎপাদন পর্ষ।ঞ্ত নয। সুতরাং 
স্বাভাবিক বুজুক্ষ। শিবারণের জঙ্যই সরকাবকে বাতির হইতে খাছ্যশস্ত আমদানি করিতে 
হয়। ইহ|র উপর ধদি কোন কারণে আবার শন্যহ]নি ঘটে তবে 
দুভিক্ষত্র(ণের জন্য সবক।রকে বাহির হইতে প্রচুর খাগ্শস্ত আমদানি 
করিতে হইখে। গঠনমূলক কাধ বন্ধ রাখিয়া আমাদেব বৈদেশিক মুদ্রাসংগতি 
(10561৮০ 01 09161817 0101110110%) ইহ|র জন্য ব্যয় করিতে হইবে । অর্থে না 
কুলাইলে খণ করিযাও আমদানি করিতে হইবে ; এবং বর্তমানে ইহাই কর। হইতেছে । 
মূলধণ-দ্রণ্য ও অন্থান্ত অত্যাবশ্তকীয আমদানি পরিহার করিধাও বুতৃক্ষ/ নিণ|রণেব 
ব্যবস্থ! করিতে হইতেছে । 

শন্টোৎ্পাদন ব্যাহত হইলে প্রথমেই শতকরা ৭০ জন রুষিজীবীর আয় কমে। 
কষিজীবীর অথ কমিলে শিশ্পজাত দ্রব্যেরও চহিদ। কমে; ফল 


৩। খাদ্যাভাব 


৪1 শিলজাত দ্রব্যের 


চাহিদা হাস শিল্পপতি, শিল্প-শ্রমিক ও খ্যবসায়ীদের অ|যও কমে। শিল্পদ্রন্যের 
৫। যানবাহনের চাতিধা কমিলে যানবাহনের চহিদ[ও কমে। ফলে যাহব। 
চাহিদা হান জীবিকার জন্য য|নব[হনের উপর নির্ভরশীল তাহাদের আয়ও কমে। 
উপ শেপার. এইভ|বে প্রধ।ন প্রধন সামাজিক শ্রেণীর আয কমিলে উকিল 


ড|ক্ত|র শিক্ষক প্রভৃতি সম[জের বকী শ্রেণীর আয় কমিতে বাধ্য । 

সকল শ্রেণীর আয় যখন কমে তখন বিভিন্ন কর হইতে প্রাপ্য এবং রেলপথ, ডাক- 
বিভ।গ প্রভৃতি বিভিন্ন সেবামূলক কার্ধ হইতে লভ্য সরকারী আও হ্রাস পায়। ভারতের 
রধ্চানি বাণিজ্যে ভারতীয় কৃষিজ পণ্য এক বিশেষ স্থানাধিকার 

টা ক করিয়া আছে বলিয়া শস্যের ক্ষতি হইলে রপ্ানি শুক্ক হইতে আয় 
কমিয়! যায়, এবং রপ্তানির উপরই আমদ।নি নির্ভর.করে বলিয়া 

আমদ]নি শুস্ক হইতেও আয় কমে। শশ্তের ক্ষতি হইলে শুধু যে সরকরী আয়ই কমে 
তাহা নহে, ছুিক্ষাণের জন্য খাছ্শন্ত আমদানি, উপযুক্ত ণ্টনের জন্য নিষন্ত্রণ-ব্যবস্থা 
(৭55/01]1 0£ ০0116101200 12010111115) করিতে হয় বলিয়া ব্যয়বৃদ্ধিও ঘটিয়া থাকে । 


১৪ ভারতীয় অর্থবিষ্। 


ভারত ও রাজ্যসরকারসমূহের আয়-ব্যয় মৌস্তমী বায়ুর উপর এত বেশী নির্ভরঞীল যে, 
বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা. ভারতীয় বাজেটকে ভারত সরকারের অগ্যতম ভূতপূর্ব রাজস্ব সচিব 
লইয়! জুয়াখেল! স্যর ফ্লীটউড উইলসনের (91171566000. 11501? ) ভাষায়, 


বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা লইয়া জুয়াখেলা (৪ £৪201016 170 1579) বলিয়া বর্ণনা 
করা যায়। 


উপরস্ত, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে লোকবসতির ঘনত্ব যে সকল ভৌগোলিক বিষয় দ্বারা 
নির্ধারিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে মৌন্ুমী বাযুকে.সর্বপ্রধান বলিয়া স্বচ্ছন্দ অভিহিত 
মৌহুমী বাধুর বার. করিতে পারা যায়। বৃষ্টিপাত প্রচুর পরিমাণে হয় বলিয়াই 
লোকবদতির কটন. পশ্চিম্বংগ, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের কতক।ংশের লোকবসতি এত 
নিধারিত হইয়াছে ঘন এবং অপ্রচুর বুষ্টপাতের জন্যই রাজস্থান গ্রভৃতি অঞ্চল 
বিশেষভাবে জনবিরল। ভারতের অধিবাসিগণের অৃষ্টনির্ভরশীলতা যে কতকাংশে 
মৌন্বমী বায়ুর জন্য-__ইহাও বল! চলে। মৌন্ত্মী বায়ুর আগমন-প্রত্যাগমনের সময়ের 
পরিবর্তন অথবা ইহার পরিমাণভেদের ফলে কুষকের কল শ্রম ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। 
খ। মৌনুমী বার. ইহাতে তাহার কোন হাত নাই। আবার পর বৎসর যদি সুবৃষ্টি হয় 
জন্যই ভারতীয়গণের তবে মে আশানুরূপ ফপল ঘরে তুলিতে পারে। তাহার অদৃষ্ 
অধৃষ্টনির্ভরশীলতা যখন এরপভা খে প্রক্কৃতির খেয়ালের সহিত সংযুক্ত তখন সে অদৃষ্টবাদী 
হইতে বাধ্য । আবার যখন কৃষকের ভাগ্যের সহিত জনসংখ্য/র অপরাপর অংশের 
ভগ্য বিজড়িত তখন ইহা! বলা য|য় যে, অনিশ্চিত বৃষ্টিপাত ভ|রতব|সীকে অতিমাত্রায় 
অদুষ্টনির্ভরশীল হইতে শিখাইযাছে। 

উপসংহার £ বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে মানুষ দিন দিন অর্থ নৈতিক জীবনের 
উপর প্রঞ্ৃতির প্রভাবের পরিমাণকে হ্থাস করিয়৷ অ।নিতেছে। পূর্বে যে-সকল 
ভৌগে।লিক বিষয় মানুষের অর্থ নৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিত, বর্তমানে তাহাদের 
মধ্যে অনেককে অর্থ নৈতিক জীবনের সমৃদ্ধিসাধনে নিযুক্ত কর। হইয়াছে । ভারতে 
মৌন্মী বামুর বেলায় দেখি যে, বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা দূরিকরণের জন্ত বু 
বিপিন নদীতে বীধ বাঁধিয়। জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে বা হইতেছে। 
হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত এই সকল নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা (7২1৮1 ৬৪117 [1091069 ) 
হইতে ভারতের পঙ্গে হইতে জলসেচ ছাড়াও থন্া নিরোধ, আভ্যন্তরীণ জলপথের 
বহুদিন লাগিবে প্রসার প্রভৃতি ব্যবস্থাও করা হইতেছে । এই দিক দিয়! বহু কিছু 
করা হইলেও ভারতের বিশাল আয়তনের তুলনায় বিশেষ কিছু করা এখনও সম্ভব 
হয় নাই। অন্যান্ত ভৌগোলিক বিষয়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও শুধুমাত্র মৌন্ুুমী বায়ুর 
প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে ভারতের পক্ষে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাতেও বহুদ্দি 
সময় লাগিবে। 


অর্থ নৈতিক কাঠামো ১৫ 
প্রশ্োত্তর 


1, 107901398 6150 6569706 60 চা1)1018 60010071010 1169 17. [10019 168 198918 8/690৮90 05 
£9025)07)708] £98960269 ( ৬-১৪ পৃষ্ঠা ) 


2 ৮189৮ 8%2:9 6159 080159090708 ? 1770691111)0 61991] 11001161060 01১ 6109 9০077077810 1119 
01 [1019 [3 0010) 1947] ( ১১-১৪ পৃষ্ঠ ) 


3. 109991109 6179 7101006815৮ ৬6৮65 ০01 801] ছে 11001] 870 10010 0126 61)9]1 
৪0201911165 107 ৮10 90৮10 017087৮1071] 1010৭ 06010] [ডি 0000 19%1] (৮৯ পৃষ্ঠ। ) 


তৃতীয় অধ্যায় 


অথ নৈতিক ক্ালাছ্ে। 


(11201701710 96096079 ) 


কোন দেশে অর্থ নৈতিক জীবন সঙ্গন্ধে ধাবণ। কবিতে হইলে প্রাকৃতিক পবিবেশ 
. হ্বাডাও উহাব অর্থ মৈতিক ক|ঠ।মে।ব দিকে দৃষ্টিপাত কবিতে 

অর্থ নৈতিক কাঁঠামে| 
বলিতে কি বুঝাং হয। জনমংখ্য। প্রাকৃতিক এশবর্য, মূলখন ও উহ|ব গঠনে হাব, 
কৃষি ও শিল্পেব মবস্থ।, জাতীয আখ ও উহাব বণ্টন, মাথাপিছু 
মায ৪ লোকেব জীবন্যাত্রাব প্রণালী প্রভৃতি হইতেই দেশেব অর্থ নৈতিক কাঠমোব 

প্রকৃতি বুঝা যায। 
বিভিন্ন দেশেব অর্থ নৈতিক কাঠামো যে এক ধবনেব নয তাহ। সহজেই অনুমেষ । 
কতকগুলি দেশে শিল্প-ব।ণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি অনেক দুব অগ্রসব হইয়া গিষাছে, ফলে 
সেখানে লোকেব জীবনষ|্/ব মান অতি উচ্চ। আবাব কতকগুলি দেশ অর্থ নৈতিক 
প্রসাবেব দিক হইতে অনেক পিছনে পডিযা আছে, স্বভাবতই সেখানকাব লে।কেব 
জীবনযাত্রথব মন অতি নিম্ন । অর্থনৈতিক উন্নতিব দিক হইতে বিচাৰ কবিষ! সকল 
দেশকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কৰ। যাঁ। প্রথমত, ম|কিন যুক্তবাষ্্র, ইংলগ, জার্মেনী 
প্রভৃতি কতকপগপি দেশকে অতি উন্নত (1116111 0৮০101)00) দেশ বলা হয, 
মর্থ নৈতিক উন্নতির এই সকল দেশে মাথাপিছু জাতীয আয অধিক। দ্বিতীযত, 
দিক হইতে দেশগুলিকে ইতালী, হাংগেবী, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি কতকগুলি দেশ আছে যাহাদেব 
ঠিন শ্রেণীতে বিত্ত অর্থনৈতিক প্রসাব অতি উচ্চস্তবে না পৌছাইলেও অনেকখানি 
কর যায় অগ্রসর হইযা গিয়াছে । তৃতীযত, ভারত, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, 
আফগানিস্তান, মালয় প্রভৃতি কতকগুলি দেশ আছে যাহাবা অনেক পিছনে পড়িয়া 
মছে। এই সকল দেশে লোকেব মাথাপিছু আয এবং জীবনযাত্রাব মান অত্যন্ত নিম্ন । 


১৬ ভারতীয় অর্থবিষ্কা 


এই তৃতীয় শ্রেণীর দেশগুলিকে “অনুন্নত দেশ: বলিয়া অভিহিত করা যায়। কিন্তু 'অনুন্নত, 
শবটির ব্যবহারে অনেক দেশের আপত্তি থ|কায় বর্তমানে অর্থবিছ্/বিদগণ এই 
সকল দেশকে অর্ধোন্নত দেশ ( 11061066101] 00111011165 ) বলিয়! অভিহিত 
করেন। পৃথিবীর মোট জনসংখ্য।র ছুই-তৃতীয়াংশের উপর লোক এই অর্ধোন্নত 
দেশগুলিতে বাস করে বলিয়া উহাদের উন্নয়ন অন্ততম আব্তর্জাতিক সমন্য। হইয়। 
দাড়াইযাছে। 

আমাদের দেশ যে অন্যতম অর্ধোন্নত দেশ তাহার উল্লেখ ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে * 
এখন আমাদের স্থৃস্পষ্টভাবে জান! প্রয়েজন যে অর্ধে।ন্নত দেশের লক্ষণ কিকি? এই 
সকল দেশের কাঠামে! কি প্রকার এবং ইহাদের উন্নয়ন সাধনেরই বা পন্থা কি? আমরা 
এই সকল আলোচন। ভারতের পরিপ্রেক্ষিতেই করিব । 


বিভিন্ন লেখক অর্ধোন্নত দেশেব বিভিন্ন সংজ্ঞ। প্রদান করিয়াছেন। এই তর্ক- 
পিতর্কেব ভিতর ন| যাইয়া সংক্ষেপে অর্ধোন্নত দেশের বর্ণনা এইভাবে করিতে পারা 
জি অর্ধোন্তত দেশ হইল সেই দেশ যাহার বর্তমান মাথাপিছু 
কি বুৰায় আয় উন্নত দেশগুলির মাথাপিছু আয়ের তুলনায় অতি স|মান্য 
এবং যাহার অর্থ নৈতিক উন্নতিসাধনের যথেষ্ট সম্ভাবনা (1১০০1 
11৮) রহিয়াছে । জাতিপুঞ্জের বিশেষজ্ঞগণ ব্যাখ্য৷ করিয়| বলিয়াছেন ; মাকিন যুক্তরা ষ্, 
ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়। এবং পশ্চিম ইউরোপের মাথাপিছু প্ররুত আয়ের তুলন|য় যে-সকল 
দেশের প্ররুত মাথাপিছু আয় নিম সে-সকল দেশকেই বুঝাইব।র জন্য আমর! অধ্ধোন্নত দেশ 
কথাটি ব্যবহার করি। ভারতের দুষ্টান্ত লইলেই এ সংজ্ঞ।র অর্থ সুস্পষ্টভাবে ধর! পড়ে । 
১৯৫৫-৫৬ সালের হিসাব অনুসারে ভারতে মাথাপিছু জ।তীয় আয় ছিল ৭২ টাকা) 
অপরদিকে ১৯৫৬ স|লে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে উহার পরিমাণ ছিল ৯,৭৩১ টাকা, ইংল্য।ণ্ডে 
৪,২৮৭ টাকা এবং কানাডায় ৬১৭৪২ টাকা। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝ! যায় যে ভারত 
কত পিছনে পড়িয়া আছে। অথচ ভারতের প্রারুতিক এখর্ষ এবং জনবলের প্রাচুর্য 
রহিয়াছে । আমরা এই প্রাচুর্ষের মধ্যে থাকিয়াও অতি দরিদ্র রহিয়া গিয়াছি। উৎপাদনের 
অত দেশের... উন্নতিসাধন করিয়া এই সকল সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার করিতে 
দুটি লক্ষণ পারিলে লেকের মাথাপিছু আয় বাড়িয়া যাইবে এবং জীবনযাত্রার 
ম।নও উত্তরেত্তর উন্নতিল।ভ করিবে । স্থতরাং বর্তমান মাথাপিছু 
আয়ের স্বল্পতা এবং আর্থিক উন্নয়নের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা হইল অর্ধোন্নত দেশের ছুই 
প্রধ।ন লক্ষণ । 
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অর্থ নৈতিক কাঠামো ১৭ 


অধেশন্নত অর্থব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট (091 5৮:৪০- 
0121 06800015506 2 00202102৮6107990 5,00180100% ) £ 
অর্ধোন্নত দেশগুলির দিকে তাক|ইলে উহাদের অর্থ-ব্যবস্থার কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের দিকে 
দৃষ্টি পড়ে । ভারতের দৃষ্টাস্ত লইয়৷ এই বৈশিষ্ট্যগুলির ব্যাখ্য। কর! যায়। 

(১) শিল্পের অনগ্রসরত। ও কৃষির প্রাধান্য ভারতের মত অর্ধোননত দেশের অর্থ নৈতিক 
জীবনের অন্যতম প্রধ[ন বৈশিষ্ট্য । ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ৭২ ভাগ লোক কৃষিজীবী 
এবং মাত্র ১"৫ ভাগ লোক শিল্পকার্ষে নিযুক্ত । বাকী অংশ বাণিজ্য, পরিবহন, চাকরি 
অধে্ন্নত দেশে কৃষির প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল।* সমগ্র জাতীয় আয়ের মধ্যে প্রায় 
প্রাধান্ত ও শিল্পের অর্ধেকের মত আসে কষি হইতে । সংগঠিত কারখানা-শিল্প হইতে 
855 জাতীয় আয়ের শতকর। ৯ ভাগ মাত্র উৎপন্ন হয় আর ক্ষুদ্র শিল্প 
হইতে অ।সে শতকরা ১* ভাগ । বাকিটা অন্যন্য সুত্র হইতে পাওয়া যায়। 

জাতীয় জীবনে কৃষির ভূমিকা প্রধান হইলেও এইরূপ দেশে কৃষি অন্ুন্তই হয়। 
উৎপাদন-পদ্ধতি অতি প্রাচীন, জমি অসম্বদ্ধ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে 
বিভক্ত, সেচ-ব্যবস্থ। অনুন্নত, সার ও বীজ নিকুষ্ট ধরনের হইতে দেখা 
যয়। ফলে জমি হইতে ফমল উতৎপন্নের হার অতি কম হয়। ইহা ছাড়া দেখা যায় যে, 
অধ্ধোন্নত দেশে ভূমিশ্বত্ব-ব্যবস্থ।য় জমির মাপিকানা কৃষকের থাকে 
না; সকলের উপরে থ|কে জমিদার এবং তাহার পর থাকে অসংখ্য 
মধ্যস্বত্বভোগী । কিছুদিন পূর্বেও আমাদের দেশে এইরূপ ভূমিশ্বত্ব- 
প্যবস্থ! বর্তম।ন ছিল। 

(২) অর্ধেননত দেশেব আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল ছদ্ম ব| প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব (৫155171560 
11170111)1097171016) | ভারতে শিক্পপ্রসারের অভ।বে এবং বৈদেশিক যন্ত্রো্পাদিত দ্রব্যের 
প্রতিযোগিতায কুটির ও গ্রাম্য শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হওষায় ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার অধিকাংশ 
মধেন্ত দেশে ছদ্ম ব| জমিতে গিয়া ভিড় করিয়াছে। ফলে জমির উপর চাপ অত্যধিক 
প্রচ্ছন্ন বেকারত্ের হইয়। পড়িয়াছে। পবিখ।রসভৃক্ত ক্ষুদ্র জমি চাষ করিতে যত লোকের 
মাধিক্য প্রয়োজন হয় তাহার অধিক লোক এ জমিতে খাটিতেছে। এই 
অতিরিক্ত লোকদের জমি হইতে সরাইয়া আনিলে জমির উৎপাদন কোনক্রমেই হ্রাস পায় 
ন|। ক্ৃতরাং এই সকল লোকদের অনাবশ্যক ব। বেক|রের পর্যায়ে ফেলিতে হয় । কৃষিতে 
এই ছন্ম বেক[রত্ব ছাড়াও এই দেশে শিল্পগত বেকার-সমন্তা, শিক্ষিত সম্প্রদাষের 
1ধ্যে বেক।রত্ত প্রভৃতি অন্যান্য ধরনের বেকারত্ব রহিয়াছে । 

(৩) ভারতের মত দেশে লোকবলের অভাব নাই ; বেকার, অর্ধ-বেকার ও ছন্স 
বেকারের সংখ্যা বু। ইহাদ্িগকে সম্পদস্থপ্টির ক।জে লাগা ইতে পারিলে দেশের প্ররুত 
মূলধন বড়িয়া যায়। কিন্কু ইহাদের উতৎ্পাদনকার্ধে নিয়েগ করিবার 
পথে একটি প্রধান অস্তর|য় হইল কারিগরি দক্ষতব অভাব । 
ইহাকে অর্ধৌন্নত দেশগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য হিসাবে ধরা হয়। 
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অনুনত উৎপাদন পদ্ধতি 


জমিদার ও মধ্যস্বত- 
ভোগীদের ভূমিক! 


চারিগরি দক্ষতার অগ্ভাব 


১৮ ভারতীয় অর্থ বিষ্যা 


(৪) পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে অর্ধোন্নত দেশের লোকের মাথাপিছু আয় অতি 
মাথাপিছু আয়ের হ্বল্লত৷ অল্প এবং জনসংখ্যার অধিকাংশকেই সারাজীবন দারিদ্রের মধ্যে 
কাটাইতে হয়। 
(৫) অর্ধোন্নত দেশে ধনবৈষম্য অতি প্রকট। একদিকে অগণিত জ্বননাধারণ 
প্রকট ধনগত বৈধমা  অর্ধাহার ও অনাহারের মধ্যে জীবন কাটায়, অপরদিকে মুষ্টিমেয় ধনী 
ব্যক্তির মধ্যে ভোগবিল।সের প্রাচুর্য দেখা যায়। 


(৬) অধিকাংশ লোক দারিদ্র্যক্রিষ্ট বলিয়া লোকের সঞ্চয় ক্ষমতাও অতি সামান্য ।* 
আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়াছি যে, দেশের সঞ্চয় হইতেই দেশের মূলধন গড়িয়া উঠে। সুতরাং 
রিরিরা গা অধোন্নত দেশের সঞ্চয়ের হার স্বল্প হওয়ার মূলধন-গঠনের হারও 
রবের হারার সহী উন্নত দেশগুলিতে জাতীয় আয়ের শতকরা ১*-২* ভাগ 

মূলধন গঠনকার্ষে নিয়ে।জিত হয়। অর্ধোন্নত দেশে মূলধন-গঠনের 
জন্য জাতীয় আয়ের সামান্ত অংশই ব্যয় করা সম্ভব হয়। আমাদের দেশে কিছুদিন পূর্বেও 
জাতীয় আয়ের শতকর ৫ ভাগের বেশী মূলধন-স্থষ্টির জন্য ব্যয় করা সম্ভব হয় নাই। 
সাম্প্রতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ফলে ১৪৫৫-৫৬ সালে উহ! সামান্য বাঁড়িয়৷ জাতীয় আযের 
শতকর! ৮৮ ভাগে দ্রাড়ায়। 


(*) ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যযের প্রকৃতি হইতে অর্ধোন্নত দেশের অনগ্রসরতার 
সাধারণ লৌকের আয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতের অধিকাংশ লোক গ্রাম[ঞ্চলে বসবাস 
অধিকাংশই খাদ্য করে। হিসাব করিয়। দেখা গিয়াছে যে গ্রামাঞ্চলের সাধারণ 
যোগাইতে ব্যয় হয় পরিবার যে-ব্যয় করে তাহার মধ্যে শতকরা ৬৬ ভাগের উপর ব্যয় 
হয় খাগ্ের উপর এবং শতকর। ৬ ভাগের মত ব্যয় হয় জামাকাপড় ক্রয় করিতে । শিক্ষা, 
চিকিৎসা প্রভৃতিতে ব্যয় অতি নগণ্য বলিলেই হয়। নগরাঞ্চলে সাধারণ লোকের ব্যয 
পাঁধারণ লোকের খাঁদা অর্ধেকের মত হয় খাছ্া্রব্যের উপর। খাছ্দ্রব্যের উপর আয়ের 
গ্রহণ নানতম অধিকাংশ ব্যয় করা সত্বেও লোকে জীবনধারণের জন্য ন্যুনতম 
পুষ্টিকারিতার পক্ষে পরিমাণ খাদ্য জেটাইতে পারে ন|। ন্যুনতম পুষ্টিকারিতার জন্য 
নির্িস প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক অন্তত ৩,** ক্যালোরি মূল্যের 
থাগ্য গ্রহণ কর। প্রয়োজন । কিন্তু ভারতে গড় ক্যালোরি গ্রহণ হইল ২,২০০ মাত্র। 
অশিক্ষা। ও ব্যাধির সাধারণ লোক শিক্ষ/ ও চিকিৎসা খাতে ব্যয় করিতে অক্ষম বলিয়। 
ব্যাপকতা অর্ধোন্নত দেশে অশিক্ষা ও ব্যাধি ব্যাপক আকারে দেখা যায। 
আমাদের দেশে এখনও শতকরা ৮৩ জন লোক নিরক্ষর । 
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অর্থ নৈতিক কাঠামো ১৯ 


(৮) ভারতের গ্ায় অধ্ধোন্নত দেশে জনসংখ্যার বুদ্ধি অতি ত্রতগতিতে হয়। 
জনসংখ্যার জ্রুত বৃদ্ধি আমাদের দেশে গ্রতি বৎসর প্রায় ৪৫-৫০ লক্ষ করিয়া লোকসংখ্য। 
এবং জন্মমৃত্যুর হারের বৃদ্ধি পাইতেছে । জন্মমৃত্যুর উচ্চহার, স্বল্লায়ু ও শিশুমৃত্যুর আধিক্যও 
মাথিক্য অধোৌক্কত দেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 

(৯) অর্ধোন্নত দেশের মূলধনের সংগতি যে অতি অল্প তাহার আলোচনাও করা 
হইয়াছে । এই সামান্য মূলধনও সকল সময় জাতীয় স্বার্থে শিল্পপ্রসারের জন্ত নিয়োজিত 
মধে নত মূলধনের হয় না।* ব্যক্তিগত মালিকগণ অনেক ক্ষেত্রেই সহজে অধিক মুনাফা 
বনিয়োগ কামাভাবে শিকার করিতে চায়; সেইজন্যই ফটকা বাজার, চোরাকারবার, মাল 
চি মজুত, দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় প্রভৃতিতে টাকা খাটাইতে থাকে। কিছুটা 
সঞ্চয় গহনাপত্রাদিতেও ব্যয়িত হইয়া যায়। ইহা ব্যতীত ব্যক্তিগত শিল্পপতিগণ যানবাহন, 
[লধন-দ্রব্য অপেক্ষা বিদ্যুৎ উৎপাদন, সেচ-পরিকল্পনা এবং লৌহ ও ইস্পাত, রাসায়নিক 
ভোগ্াত্রব) উৎপাদনের দ্রব্য প্রভৃতি ভারী শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ করিতে চাহে না, কারণ 
দকে অধিকরোক এগুলিতে আশু লাভের সম্ভাবনা কম অথবা! অধিক ঝুঁকি থাকে। 
ফলে মূলধন-দ্রব্য উৎপাদনের অপেক্ষা ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে তাহারা টাকা বিনিয়োগ 
করে; এবং ফলে দেশের প্রক্কত মূলধন সামান্যই গড়িযা উঠে। 


(১০) অধোন্নত দেশের বহির্বাণিজ্য ওপনিবেশিক (০0919:191) ধরনের হয়। এরূপ 
বহিরবাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য হইল দেশ হইতে সন্ত! দরে শিল্পপ্রধান দেশগুলিতে কাচামাল 
রপ্তানি কর! এবং বিদেশ হইতে শিল্পজাত ভোগ্যব্রব্য আমদানি করা । এরূপ হইবার 
র্যা প্রধান কারণ হইল বিদেশ শাসকের শাসন ও শোষণ। ভারতের 
ইপনিবেশিক ধরনের দৃষ্টান্ত হইতে ইহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি। ব্রিটিশ সরকার 

এই পন্থা অবলম্বন করিয়াই ভারতের শিল্প্রসারে বাধা দিয়াছে এবং 
নিজ দেশের শিল্প সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করিয়াছে । ফলে ভারতকে সেদিন 
পর্যন্ত কচাম।ল ও খাগ্শশ্ত রপ্তানি ও যন্ত্রশিল্প নিমিত দ্রব্য আমদানি করিতে হইয়াছে । 


ভারতীয় অর্থব্যবস্থায় নাপান্তর (1:251002 ঠা) [10919 ৮০০7 
100205) $ ভারতের অর্থ-ব্যবস্থা অর্ধোন্নত হইলেও বর্তমানে উহার রূপাস্তর ঘটিতেছে। 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতের অর্থ-ব্যবস্থাকে উন্নয়নমূলক রূপদানের 
প্রচেষ্টা চলিতেছে । স্থতরাং ভারতের অর্থ-ব্যবস্থার রূপান্তরের 
আলোচনা ছুই দিক হইতে করা যাইতে পারে-_-থা, (ক) স্বাতত্ত্যবাদী 
অর্থ-ব্যবস্থা হইতে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় রূপান্তর, এবং (খ) অর্ধোন্নত অর্থ-ব্যবস্থা 
চইতে উন্নয়নমূলক অর্থ-্যবস্থায় রূপান্তর । 


ই প্রকার রূপান্তর 
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২০ ভারতীয় অর্থবিষ্যা 
(ক) স্বাতন্ত্রযবাদী অর্থব্যবস্থা হইতে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় 


রূপাস্তর (8081608 [0 77085392172676 [290780হ)ড 69 19187)7761 
ঢ907077)5) ; ন্বাতন্ত্যবাদী অর্থ-ব্যবস্থা ধনতক্ত্রেরই প্রতিফলন । এই প্রকার অর্থ- 
বাবস্থার তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের নির্দেশ করা যায়-_যথা, 
আত, (ক) ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তিতে অব্যাহত অধিকার, (খ) উদ্যোগের 
স্বাধীনতা (55001) ০0? 91165101196), এবং (গ) ভোগ্যপণ্য- 
ক্রেতার স্বাধীনতা (০0616151165 ০£ 115 09115017551) । 
কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত স্বাতন্তযবাদই ছিল বহু-অনুমথত অর্থ ব্যবস্থ।। বিভিন্ন অর্থবিদ্যাবিদ 
নানা দিক দিয়! ইহার গুণগ|নও করিয়াছেন । কিন্তু সম্প্রতি দেখ। 
পবিকল্পনা-প্রবণতার 
কারণ দিয়াছে ব্যক্তিন্বাতন্থ্যব।দমূলক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একর 
বিশ্ববা।পী প্রবল প্রতিক্রিয়া । অন্যান্তের মধ্যে বলা হয় যে এই 
প্রকার অর্থ-ব্যবস্থা দ্রুত অর্থ নৈতিক উন্নয়নের সহায়ক নহে। 


ব্রিটিশ আমলে ভারতের অর্থ-ব্যবস্থা স্বাতন্ত্যব।দী থাকিলেও পরিকল্পনার জল্পন! কল্পন 
বেশ কিছুদিন পূর্ব হইতেই চলিষা অ।সিতেছিল। ইহার মপ্যে ১৯৩” সালে কংগ্রেঃ 
কর্তৃক 'জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি (ট2010110] 10171711€ 
ভারতে পরিকল্পন।র | পু 
প্রচেষ্টা 00111111100) গঠন এবং ১৯৪৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের 'পরিকল্পন 
ও উন্নয়ন বিভাগ” (0১121011115 0110 [)০৮6]01)171611) স্থাপন এব 
শিল্পপতিগণ কর্তৃক বে|ম্বাই পরিকল্পন| (130171)%5 1১৮) রচনার কথা বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য |” 
স্বাধীনতার পর পরিকল্পনা-প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৪৮ সালের সরকাব 
শিল্পনীতি প্রস্তাবে (11100519] ০0110 7২০9০111011) মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা (11156. 
[১00110119) প্রবর্তনের ঘেষণ! কর। হয। মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার। 
একটি রূপ। 
ইহার পর ১৯৫০ সালে পরিকল্পন। কমিখন গঠিত এবং পরবর্তী ণ্পবে 
পঞ্চব[ষিকী পরিকল্পন।র খসড়। প্রকাশিত হঘ। 
বর্তম।নে প্রথম পরিকল্পন। শেষ হইয়া দ্বিতীয পরিকল্পনার কার্যও অনেক 
অগ্রসর হুইয়। গিয়াছে । দ্বিতীয় পরিকল্পন। প্রবর্তনের প্রাক্কালে ১৯৫৬ স|লের এপ্রি 
মাসে সরকারী শিল্পনীতির পরিম।র্না করিয়া সরক।রী উদ্ভে।গের ক্ষেত্রকে ব্য/পকত 
এবং বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে সংকুচিত করা হয়। ইহ!র ফলে ভারত পৃ 
পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার পথে আরও এক পদ অগ্রসর হয়। 
আশা করা য|ইতেছে যে এইভাবে ধীবে ধীরে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত 
রানার সংকোচন ও সরকারী উদ্োগের ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ দ্বারা একি 
পূর্ণ পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থই প্রবর্তন কব। হইবে । সেদি 


* দ্বিতভীয থণ্ডে 'অথনৈতিক পরিকল্পন।' সংক্রান্ত অধ্য।ধ দেখ। 


অর্থ নৈতিক কাঠামে ২১ 


এ|রতের সমাজ-ব্যবস্থা হইবে সমাজতন্ত্রী ধরনের | ধীরে ধীরে এই পরিবতণ সংঘটিত 
£ইতেছে বলিয়া ইহাকে অর্থ-ব্যবস্থার রূপান্তরের অন্যতম দিক বলিয়া গণ্য করা হয়। 

(খ) অধোন্নত অর্থ-ব্যবস্থ' হইতে উন্নয়নমূলক অর্থব্যবস্থায় রূপান্তর 
(11811816018 170] [0100610656101)90 [1001)01)% (0 1)6610])]761119] 
র্থনৈতিক উন্নয়নই. [500179080) £ ভ|রতের অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য 
রিকল্পনার দুখ উদ্দে দুইটি-যথা, (ক) অর্ধোন্নত অর্থ-ব্যণস্থ।র উন্নয়ন, (খ) সমাজতান্ত্রিক 
মমজ-ব্যবস্থ।র প্রবর্তন। ইহার মধ্যে আবার প্রথমটিই সমধিক গুরুত্বপূর্ণ । 

ভারত যে অন্ততম অর্পেন্নত দেশ তাহ। আমরা আলোচন। করিয়। দেখিয়ছি। 
এখন দেখ! প্রয়োজন যে অর্ধোন্নত অঞ্চলনমুহের অগ্ডিত্বের কারণ কি। অর্ধোন্নত অঞ্চল- 
সমহের অস্তিত্বের কারণ প্রধানত তিন প্রকার--(ক) রাষ্রনৈতিক, 
(খ) সাখ।জিক, এবং (গ) অর্থনৈতিক । রাষ্নৈতিক দিক দিয়! 
সমজ্যবদী শক্তির অধীনে ওপনিবেশিক, অঞ্চলসমূহ অর্ধেন্নতহ 
'গ|কিযা ব।য__ক।রণ পধাপ্ত অর্থ নৈতিক উন্নয়ন স|আজ্যিক শঞ্জির হ।থ-বিরুদ্ধ | 

অর্ধেন্নত দেশের সম।জ বিশেষভ|বে শ্রেণীপিভক্ত এহ সানন্তপ্রথ। সমিত হয়। 
নে ভূম্ব।মিখগ পরগ|ছার হ্যাঘ কৃষককুলের গন্ধে চ।পিয়া থাকে, শিল্পপতিগণ চরম 
শ্বরচ|রী হয় এনং সরকারী কর্মচ|রীবুন্দ দেশের শে|ষণে ধিদেশীকে সহায়তা করিতে 
[কে । উপরন্ত বণভেদ প্রথ!, যৌথ পবিবাব প্রথ' প্রভৃতির ন্যাঘ সামজিক প্রতিষ্ঠনও 
ট্নয়নের প্রতিবন্ধক হিসাবে কায বরে। 

অধ্ধোন্নত দ্েশপমূহের অস্তিত্বেথ অগ্ততম অর্থ নৈতিক করণ হইল অত্যধিক হরে 
ঈন্সংখ্যার বৃদ্ধি। জনসন্খা।র আয়তন খিবাট হওয|র ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ, মূলধন 
এবং শ্রমের কাম্য সময সাধন সম্চপ হয স্বল্প জমি ও মূলধনের সহিত অধিক 
খ্যন্ধ শ্রমিক শিধুক্ধ করিতে হয। স্বভাবতই অমি পিছু উৎপাদণ হয় স্বল্প । 

এই অবস্থা হইতে মুক্তি__অর্থাৎ অর্ধে॥ন্নত দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের পথ হইল 
পরিকর্সিত অর্থ ব্যবস্থাব প্রবর্তন। পরিকল্পিত অথ ব্যবস্থার অধীনে (ক) অধিক মুূলধন- 
সংগঠনের (০৮]১1191 10911106011) দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে, (খ) শ্রমের অপব্যয় যথাসম্তন 
রহিত করিয়া উহাকে উত্পাদন কাজকর্মে নিযুক্ত করিতে হইবে, 
(গ) মূলধনকে অধিকতর উৎপ|দনশীল করিতে হইপে, (ঘ) জনসংখ্যার 
বুদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে, এবং (ড) সামাজিক উৎসাহের হষ্ট 
(রিয়া সমবায়ের ভিত্তিতে উন্নয়ন-গ্রচেষ্টাকে স্থাপিত করিতে হইবে । 

বর্তমান ভারতে ইহাই করা হইতেছে । তাই বলা হয় থে ভারতের অর্থ-ব্যবস্থ। 

আজ আর এক দিক দিয়! রূপান্তরের পথে। এই রূপাস্তর হইল 
গত এখন গুলির পথে অর্ধে্নত অথ-ব্যবস্থা। হইতে উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থায় রূপান্তর । 


অধোনত অঞ্চলদমূহের 
আ্তত্ের ঠিনটি কারণ 


ধেণমনত অবস্থা হইতে 
স্তর উপায় 


২২ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 
প্রশ্পোত্তর 
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ুর্ঘ অধ্যায় 


প্রাক্কৃতিক্ সম্পদ 


(960781 1২980871069 ) 


অর্থবিদ্যায় য|হা সামগ্রিকভাবে “ভূমি” (19110) বলিয়া অভিহিত, সেই সকল প্র।কৃতিক 
দানের (0105 01 ৮16) সহযোগে মানুষ সম্পদ (০৪101) হৃষ্টি করে। যে- 
প্রাকৃতিক সম্পদের দেশকে প্রকৃতি যে-পরিমাণে দান করিয়াছে তাহার সামগ্রিক সম্পদ 
পর্যালোচনার (105] 1০1৮1) সেই পরিমাণই হইবার সম্ভাবন|। এইজন্য 
প্রয়োজনীয়তা কোন দেশের অর্থ নৈতিক জীবনের পর্যালে।চন|য় উহ।র অর্থ নৈতিক 
সমৃদ্ধির প্রাকৃতিক উপাদান সম্বন্ধেও আলোচনা কর! প্রয়োজন । দেখা প্রয়োজন যে, 
এ দেশের মানুষ প্ররুতির দানকে কিভাবে এবং কতটুকু পরিমাণে কাজে লাগাইয়! 
অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারিয়ছে । 
ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদকে এই কয় ভাগে ভাগ করিয়া আলোচনা করা যায়: 
খনিজ সম্পদ, শক্তিসম্পদ, বনসম্পদ এবং প্রাণিসম্পদ । 
খনিজ সম্পদ (1%1115619] [.503::565 ) £ ভারতে এখনও বিস্তারিতভাবে 
খনিজ সম্পদের পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্ধারণ করা সম্ভব হইয়া উঠে নই । ইহার ফলে 
প্রাকৃতিক পদের. ভারতের খনিজ সম্পদ সম্বন্ধে পরম্পরবিরোধী দুইটি ধারণ! বর্তমান 
শ্রেণীবিভাগ আছে। অনেকের ধারণা হইল যে, ভারতের খনিজ সম্পদ একরপ 
অপর্যাপ্ত; উৎপাদনজনিত ক্রি এবং অপারগতার জন্য ভারত খশিজ সম্পর্দে অন্যান্ত 
উন্নত দেশের পশ্চাতে পড়িয়া আছে। অপরদিকে, অনেকে এই মত পোষণ করেন 
ভারতের খনিজ সম্পদ যে, খনিজ সম্পদের দিক দিয়া ভারতকে দরিদ্র দেশসমূহের অন্যতম 
পাঠ বিনা? বলিয়৷ গণা করা যায়। উৎপাদনজনিত ক্রুটি দূর করিলে এই দিক 
দিয়া ভারতের অবস্থার সামান্ত মাত্র পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে 
বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধিত হইবে না। এই ছুই পরম্পরবিরোধী মতের কোনটিই 
গ্রহণযোগ্য নহে। ভারতের আয়তন ও জনসংখ্যার তুলনায় এই দেশের খনিজ সম্পদকে 


প্রাকৃতিক সম্পদ ২৩ 


অপর্যাপ্ত বালয়া বর্ণনা করা যায় না; আবার ভারতেব খনিজ সম্পদ একবপ নগণ্য-_ 
একথাও বলা যায় না। ইহা! অবস্তই সত্য যে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ভারতে 
খনিজ দ্রব্যেব যথাযোগ্য উৎপাদন-ব্যবস্থা' এখনও কবিষা উঠা সম্ভবপর হয় নাই। যে দিন 
উহা! সম্ভব হইবে সেই দিন ভাবতেব খনিজ সম্পদকে “একৰপ নগণ্য বলিয়া! কোনরূপে 
বর্ণনা কর! যাইবে না। 
গাণ্ডোয়ানা” নামে অভিহিত ছোটনাগপুবেব মালভূমিই হইল ভাবতের খনিজ 
সম্পদেব প্রধান স্থান। গঠনেব দিক হইতে দেখিলে ভাবতে কয়েকটি খনিজ সম্পদ প্রচুব 
কযেকটি খনিজ পরিমাণে পাওয়া যায_ যথা, লৌহ-আকব (1101) ০016), অভ, 
সম্পদের প্রাচুর-_ ম্যাংগনীজ, কষলা, ধক্সাইট, প্রভৃতি । ইহাব মধ্যে ভারতকে 
কষেকটির অভাব আবাব অভ্রেব একচেটিয! উৎপাদক বলিযাও বর্ণনা কবা চলে । 
কিন্ত আর কযেকটি প্রয়োজনী খনিজ সম্পদে ভাবত নিঃসন্দেহে দবিদ্র দেশ। ভাবতে 
তাত্র দস্তা পাবদ টিন স্বর্ণ বৌপ্য চীনাম।টি প্রভৃতিব সন্ধান বিশেষ পাওয়া যায় না। 
ভারতেব খনিজ শিল্পেব একটি প্রধান ত্রুটিব দিকে দৃষ্টিপাত করা প্রযোজন। স্থপবি 
কল্পিত পদ্ধতিতে খনি শিল্প এতদিন প্রায় সম্পূর্ণভাবে ইউবোপীয়দেব 
খনি শিল্পে একটি রে চু 
জি, হস্তে ছিল। তাহাব! প্রণ।নত বপ্তানিব জন্যই খনিজ দ্রব্য উত্পাদন 
কবিত। ইহাব ফলে বিদেশী শিল্পেব প্রয়োজনীঘতা মিটাইতে 
ঙাবতেব অনেক মূল্যবান খনিজ সম্পদকে একপ্রকাব নিঃশেষ কবা হইয়ছে। স্বাধীন 
দ্রেশেব পৰিকপ্সিত শিল্প ব্যণস্থ'য এই নীতিব পবিবর্তনেব প্রযোজনীয়তা সম্বন্ধে অধিক 
_ কথা বল।ব প্রযোজন নাই । তবে এই বিষষটি স্মবণ বাখিতে হইবে 
2 টা যে, জাতীষ শিল্পেব প্রযোজনেও খনিজ সম্পদেব যথেচ্ছ ব্যবহাব কবা 
চপিবে না। যাহাবা আমাদেব পশ্চাতে আমিতেছে সেই 
উন্তবপুকষদেব দিকে দৃষ্টি বাধ্যাই আমাদেব খনিজ সম্পদেব ব্যবহাব কবিতে হইবে । 
ভারতের খাঁনজ সম্পদের শ্রৌবিভাগ ( 0195516108001, 0£ 016 
1106181 165001:0695 0৫ [0019 )2 ভাবতেব খনিজ সম্পদেব অন্যতম শ্রেণী- 
বিভাগ হইল (১) জালানি খনিজ, (২) ধাতব খনিজ, এবং (৩) অ-ধাতণ খনিজেব মধ্যে । 
(১) স্বালানি খনিজ ( ঘ্9619) ভাবতেব জলাশি খনিজেব মধ্যে কয়লা 
এবং তৈল প্রধান। এই ছুইটিব মধ্যে আবাব কযলাকেই সবপ্রধান বলিষা গণ্য 
কবিতে হইবে । 
কষ়ল। (0০81) £ ভাবতেব পক্ষে কঘলা শুধু সর্বপ্রধান জালানি মাত্র নহে; 
ইহ! এখন পর্যস্ত শক্তিবও (০51) সর্বপ্রধান উত্স। যানবাহন, 
কয়ল| এখনও শক্তির কলকাবখান1, বৈদ্যুতিক শক্তিব উৎপাদন, নিত্য সংসাবযাত্রা, 
ইহ প্রভৃতিতে এখনও ইহ। বিশেষ গুকত্বপূর্ণ স্থান অধিকাব করিয়৷ আছে। 
কয়ল। উৎপাদনকারী দেশগুলিব মধ্যে ভারত সপ্তম স্থানীধিকারী। ভাবতের কয়লা- 
খনির অধিকাংশই পশ্চিমবংগ, বিহার, উড়িয্যা, মধ্যপ্রদেশ ও অঙ্্ের গাণ্ডোয়ানা অঞ্চলে? 


২৪ ভারতীয় অর্থবিদ্া 


অবস্থিত। ইহার মধ্যে আব।র পশ্চিমবংগ ও বিহার রাজোর ঝরিয়। রাণীগঞ্জ, বোক।রো 
এবং গিরিভির খনি অঞ্চল হইতে মোট উৎপন্ন করলার শতকরা ৯০ ভাগ পাওয়া যায়। 
গাণ্ডোয়ানা অঞ্চল. তাহার পরের স্থানের অধিকারী হইল আসাম । বোম্বাই, রাজস্থান 
এবং কর্পলাখনিগুলির এবং কাশ্মীরেও কিছু কিছু কয়লা পাওয়। যায়। কিন্তু এই কয়লা 
আঞ্চলিকত। হইল অপেক্ষাকৃত নিরেস কয়লা । 

ভারতের কয়লাখনিগুলির এই আঞ্চলিকতা শিল্লোন্নধনের পথে এক বিরাট বাধাম্বরূপ । 
বিশ/ল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পের জন্য পশ্চিমবংগ ও বিহারের কয়লাখনিগুলি 
হইতে কয়লা! বহন করিয়া লইয়া যাইতে হয়। ফলে উৎপাদনের ব্যযবৃদ্ধি ঘটে এবং 
সময়মত কয়লা না পৌছাইলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। কয়লার আঞ্চলিক ণ্টনজনিত 
এই অস্থবিধা দূর করিবার জন্য মাদ্রাজ সরকার আর্কট অঞ্চলে পিংগলবর্ণেৰ কয়ল! বনু 
আঞ্চলিকতাজনিত. পরিমাণে উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়াছে । আর্কট অঞ্চলে পিংগল- 
ত্রুটি ও ইহার বর্ণের কয়লা বহু পরিমাণে সঞ্চিতও আছে । অন্ধ সরক।রও এ 
শুতিকারের প্রচেষ্ট রাজ্যের কয়লাখনিগুলি হইতে আধুনিক উপায়ে অধিক পরিম।ণে 
কয়লা উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতেছে । দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন।তে মধ্য প্রদেশ, 
উড়িষ্যা, রাজস্থ।ন, অন্ধপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে কয়লা খনি উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হইয়|ছে। 

ভারতের খনিজ সম্পদ হিসাবে কয়লা সম্পকিত দ্বিতীষ সমস্তা হইল যে, ভারতের 
ভূগর্ভে সঞ্চিত মেট কয়লার পরিম।ণ যথেষ্ট হইলেও উৎকৃষ্ট ধাতুনিফ|শক্ক (1100211011- 
021) এবং “কোক? কয়ল/র (0০718 ০০০1) পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। সাম্প্রতিক 
করলা সম্পকিত হিসাব অন্ুন|রে ভূগর্ভে সঞ্চিত সকল প্রকার কয়লার পরিম]ণ 
দ্বিতীর সমস্ত! ও ইহার ৬ হাজার কোটি টন হইলেও * কয়লা বোর্ড কমিটি (০9211 
সমাধানের প্রচেষ্টা. 0011011016) দেখাইয়|ছিল যে, ইহার মধ্যে “কোক” কয়ল।র 
পরিম।ণ মাত্র ২০০ কোটি টন। এই ২০* কোটি টনের মধ্যে যতটুকু আমর| 
বাস্তবিকই খনি হইতে উত্তোলন করিতে পারি তাহার পরিমাণ মাত্র ১৬৭ কোটি 
টন। ১৯৫* সালের ধাতুনিষ্কাশক কয়ল| সংরক্ষণ কামটির (119621111-8102] ০০2] 
001796152001. 0০072171669, 1950) রিপোর্ট অনুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না 
করিলে উপরি-উক্ত অনুমিত উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া অর্ধেক হইয়া যাইতে পারে। 
স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে, ধাতুনিক্ক।শক ও কোক কয়লার উত্তোলন ও ব্যবহ|রে বিশেষ 
সর্তকতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা আছে। এই কারণে ১৯৫২ সালে ধাতৃনিক।শক ও 
কে।ক কয়লার বাৎসরিক উত্তে[লন নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে কম়লাখনি (সংরক্ষণ ও 
নির[পত্তা ) আইন [0০982] 111111175 (00096911017 9110 ১৪92) 40০6) 195 ] 
নামে একটি আইন পান কর। হইয়|ছে এবং সংরক্ষণের উপায় নির্ধারণ ও অবলম্বনের জন্য 
একজন কমিশনারের (0০৪1 001017119510111) অধীনে কয়লা বোর্ড (0081 70910.) 
নামে একটি বোর্ডও স্থ(পন কর] হইয়াছে । 


 [0019,--1969 


প্রাকৃতিক সম্পদ ২৫ 


বর্তমানে খনি হইতে কয়ল। উৎপাদনের ব্যাপারে আধুনিক বৈজ্ঞ।নিক পদ্ধতিও 
অবলম্বন করা হইতেছে। সপ্প্রতি ভারত সরকার মি পেট্রোলিয়।ম (5৮ 00170600৮০1) 
উৎপাদনকার্ষে কয়লা ব্যবহারে মনোযোগী হইয়াছে । ১৯৫৩ সালে ধৌতকরণ কারখ|ন। 
উৎপার্দনজনিত ক্রটর (০021 0,5116115) স্থাপনের প্রয়েজনীয়তা সম্বন্ধে অন্রসন্ধান 
প্রতিবিধানের প্রচেষ্টা করিব|র জন্য সরকার একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিল। কমিটি 
অনতিবিলম্ে এইরূপ কারখানা স্থাপনের জন্য স্থপারিশ করে। উৎকৃষ্ট ধাতুনিষ্ফাশক ও 
কোক কয়লার গুণগত অভিন্নত৷ বজায় রাখার জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকর্পন[তে 
যথাসম্ভব এই প্রকার সকল কয়লারই ধৌতকরণের ব্যবস্থা করা হইতেছে । ভিলাই ও 
রুরকেলার ইম্পাত কারখান|য় কোক কয়লা সরববাহ করিব।র জন্ধ ১৯৫৮ সালে একটি 
জাপানী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় কারগালিতে (28911) ২৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে 
একটি কল! ধৌতকরণ কারখান। ইতিমধ্যেই স্থাপন করা হইয়াছে । এই কারখান।র 
উৎ্পাদন-ক্ষমতা৷ বাৎসরিক ২২ লক্ষ টন। ছূর্গাপুরের কারখানার জন্ঞ পশ্চিমবংগ 
সরকার একটি জার্মান প্রতিষ্ঠ।নের সহায়তায় ৭ কোটি টাক! ব্যয়ে একটি কয়লা! চুন্লী 
কারখানা স্থাপন করিয়াছে। ১৯৫৯ সালের মার্চ মাস হইতে এই চু্লী কাজ স্বর 
করিয়াছে । ইহা দৈনিক ১ হাজার টন উংকৃষ্ট কোক কয়ল! সরবরাহ করিবে | 


১৯৫০ সালে কয়লার মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ২০ লক্ষটন। ১৯৫৬ 
সালে ইহা বাড়িযা ৩ কোটি ৯৪ লক্ষ টনে দাড়।য়। ৰ্তীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন।য় 
কয়ণা উৎপ|দনের লক্ষ্য প্রথমে ৬ কোটি টনে নির্দিষ্ট কর! হইয়াছে । ১৯৫৮ সালের হিসাব 
হইতে দেখা যায় যে উত্পাদন ৪ কোটি ৫২ লক্ষ টনে পৌছ্যাছে ।* 

তৈল (011)$ ভারতে উৎপন্ন তৈলের পরিমাণ খুবই সামান্য । আসামের 
ডিগবয় হইতেই য|-কিছু তৈল পাওয়া যায়। এই স্থত্র হইতে ৪ লক্ষ টন বা ভারতের 
মে|ট প্রয়োজনের শতকর। ৫ ভাগের কিছু উপর তৈল পাওয়া যায়। প্রয়োজনীয় তৈলের 
ব|কী অংশ বাহির হইতে আম্দানি করিতে হয়। সম্প্রতি অবশ্য আসামের নহার- 
ব্রার কাটিয়া ও মোরাণে ছুইটি বুহৎ্ তৈলখনির সন্ধান পাওয়া গিয়ছে এব, 
করণের নূতন পরে তৈল উত্তোলনের জন্য কয়েকটি কৃপও ইতিমধ্যে খনন করা হ্ইয়াছে। 

এই দুই তৈলখনি হইতে বর্তমানে বাৎসরিক ২৫ লক্ষ টন করিয়া 
এবং শেষ পর্যস্ত ৫* লক্ষ টন করিয়া অপরিশুদ্ধ তৈল (০1006 ০011) পাওয়া য।ইবে 
অনুমান করা হইয়ছে । তখন ভ।রতের মোট প্রয়ে।জ্কনীয়তার শতকর। ৪০ ভাগ আভ্যন্তরীণ 
সুত্র হইতেই মিটিবে । ইহার উপর বর্তমানে ভারতের নানা অঞ্চলে বিশেষ করিয়া আসাম, 
পশ্চিমবংগ ও উড়ি্যার অৰবহিকা অঞ্চলে, পঞ্াবের জালামুখীতে, রাজস্থানের জয়শলীরে 
এবং বর্তমান বোস্বাই-ূক্ত ভূতপূর্ব দৌরাষ্ই অঞ্চলে তৈলখনির সন্ধা নকার্ধও চলিতেছে । 
সরকারী বিবৃতি অনুসারে বোম্বাই রাজ্যের অন্তর্গত ক্যান্বেতে তৈলখনির সন্ধানও পাওয়া 
গিয়াছে । আশ! কর। হইতেছে ষে ইহা হইতে লাতজনকভাবে ততল উৎপাদন করা 


০০ শে ০৮ পপ টা পপি 


* [0319---1969 


২৬ ভারতীয় .অর্থবিদ্তা 


সম্ভব হইবে। অপরদিকে আবার ইক্ষু অপজাত (১৮-:০৫100 এবং কয়লা হইতে 
মিশ্র পেট্রোলিয়াম উৎপাদন করিয়! তৈলের এই অভাব কিছু পরিমাণে পূরণ করিবার 
ব্যবস্থা হইতেছে । বর্তমানে এই স্থত্র হইতে ২ কোটি গ্যালনের মত তৈল উৎপন্ন হয়। 
প্রথম পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনীয় ভারত সরকারের সহিত মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যাণ্ডা 
ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানী (56513010 ০০010 011 0০.) ও ক্য।লটেক্স (09153) 
এবং ব্রিটিশ কোম্পানী বার্ম। শেলের (130111211 911611) তিনটি পৃথক্‌ চুক্তি দ্বারা তিনটি 
তৈল শোধনাগার স্থাপন তৈল শোধন|গার স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। উহাদের মধ্যে 
বার্মাশেল ও স্ট্যা্ডাড” ভ্যকুয়ামের কারখানা ছুইটি বোস্বাইএর 
নিকট ট্রম্বেতে এবং ক্যালটেক্সের কারখানাটি অন্ধের বিশাখাপত্তনমে স্থাপিত হইয়!ছে। 
অপরিশ্তদ্ধ তৈল প্রধানত মধ্যপ্র/চ্যের দেশগুলি হইতে আমদানি কর! হয়। প্রথমে 
শোধনাগ[র তিনটির উৎপ1দন-ক্ষমত| ছিল ৪৩ লক্ষ টন। পরে উহাকে বৃদ্ধি করিয়া 
৫* লক্ষ টনের উপরে লইয়া যাওয়া হইয়াছে । বর্তমানে নাহারকাটিয়া ও মে।রাণের 
খনির তৈল শোধন করিবার জন্য দুইটি শোধনাগ।র স্থাপনের জন্য একটি সরকারী 
কোম্পানী গঠন কর! হইয়াছে । শোধনাগার দুইটির মধ্যে একটি বিহারের বারৌণী এবং 
অপরটি আসামের গৌহাটিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে । আদামের শোধনাগ।রটি স্থ'পনের জন্ 
রুমানিয়া সরকাব দীর্ঘক[লীন খণ প্রদান করিবে । 


(২) ধাতব খনিজ (19651110 11156151) 2 ভারতের ধাতব খনিজ 
সম্পদের মধ্যে লৌহ আকর, ম্যাংগানীজ-আকর, বক্সাইট, তার, স্বর্ণ এবং ইউরেনিয়ামই 
প্রধান । 

লৌহ-আকর (1797 09 )ঃ লৌহ-আকরের দিক দিয়া ভারত বিশেষভাবে 
সমৃদ্ধ। ভারতের কোন কোন স্থানের লৌহ-আকর পৃথিবীর মধ্ো সর্বতকষ্ট। ইহ|দের 
মধ্য হইতে শতকরা ৭ ভাগের কাছ।কাছিও লৌহ পাওয়া যায়। 
অনেকের মতে, এশিয়ার মধ্যে ভারতেই সর্ববৃহৎ লৌহ-মাকরের খনি 
অ|ছে এবং ইহার পরিমাণ এত অধিক যে হাজার বৎমরেও ইহ! 
নিঃশেষ হইবে ন|। সরকারী হিসাব অনুসারে আন্থমানিক সঞ্চয়ের পরিমাণ হইল ২১১০০ 
কোটি টন | 

বিহারের পিংভূম জিল। এবং উড়িস্ঠার ময়ুরভণ্ী, খোনাই ও কেওনঝর অঞ্চলের লৌহ- 
আ।কর সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহ! ছাড়া মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর, পশ্চিমবংগ, মাদ্রাজ এবং 
হিমালয়ের কোন কোন অঞ্লেও লৌহ-আকর পাওয়া যায়। ভারতের খনিজ সম্পদ 
সম্পকিত ব্যুরোর (0:76 [110120 11116101 7২650001099 731৮1620) মতে, মাপ্রাজের 
সালেম ও নেলোর অঞ্চলে অফুরস্ত লৌহ-আকর ভূগর্তে প্রোথিত আছে। এগুলি সন্বন্ধে 
নিশ্চিত বিবরণ এখনও জানা যায় নাই । আহন্থমানিক ২১০* কেটি টন সঞ্চয়ের মধ্যে 
মাত্র ৬* কোটি টন সম্বন্ধে নিশ্চিত বিবরণ এ.পর্যস্ত পাওয়া গিয়াছে ।* 
. * 25০--1959 


লৌহ-আ'করে ভারত 
সমৃদ্ধ দেশ 


প্রাকৃতিক সম্পদ ২৭ 


ভারতের অর্থ নৈতিক জীবনের ইহা অন্যতম সৌভাগ্য যে, যে-সকল অঞ্চলে লৌহ- 
আকর পাওয়৷ যায় প্রধানত সেই সকল অঞ্চলেই কয়লার খনিগুলি অবস্থিত। ফলে 
ভারতে লৌহ ও ইম্পাত শিল্প (1011 210 5066] 111001561) 
৪০ স্থসংগঠিতভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, এবং দিন দিন ইহ। ক্রমোন্নতির 
পথে চলিতেছে । এ-সম্পর্কে লৌহ ও ইম্পাত শিল্পের আলোচন৷ 
প্রসংগে বিস্তৃত আলোচন! করা হইবে । ১৯৫০ সালে প্রায় ৩০ পক্ষ টন লৌহ-আকর খনি 
হইতে উত্তোলন করা হয়; প্রথম পঞ্চব1ধিকী পরিকল্পনায় ইহার পরিমাণ বাড়িয়া ৪৬ লক্ষ 
টনেরও উপর ফ্াড়ায়। দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় পিগ্ড লৌহ (1019 1:09) এবং 
ইস্পাত তৈয়ারির পরিকল্পন।কে কার্ধকর করিবার জন্য ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে অন্তত 
মোট ১ কোটি ২৫ লক্ষ টন লৌহ-অ|কর উত্তোলনের কথ! আছে ।* 
ম্যাংগ'নীজ-আকর (11917581168 019): ম্যাংগনীজ হইল অন্যতম 
গঠনকারী ধাতু (50:10:21 21991) 1 বিভিন্ন প্রকার শিল্পের উৎপাদন-ব্যবস্থায় 
ম্যাংগানীজ ব্যবহৃত হয়। ইহাদের মধ্যে ইম্পাত শিল্পই প্রধান। 
হী, ম্যাংগানীজেও ভারত বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। উৎপাদনের দিক দিয়! 
ইহাতে ভারত পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় স্থানাধিকারী | “মধ্য প্রদেশ ও 
বে।ম্বাই রাজ্যেই সর্বাধিক পরিমাণে ম্যাংগানীজ-আকর সঞ্চিত আছে এবং এই ছুই র।জ্য 
হইতেই দেশের মোট ম্য।ংগনীজ-আকর শতকরা ৯০ ভাগের উপর উৎপন্ন হয়। 
মধ্যপ্রদেশ ও বোস্বাই ছাড়া বিহার, উড়িশ্তা, মাদ্রাজ, মহীশূর এনং রাজস্থানেও এই খনিজ 
সম্পদ অল্পবিস্তর পাওয়া যায়। 


ভারতের ভূগভে সঞ্চিত মোট ম্যাংগানীজ-আকরের পরিমাণ ১১২ কেটি টন 
বলিয়া ধরা হইয়ছে। 

পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব অন্ুস।রে ১৯৫০ স।লের পূর্বে বৎসরে গড়ে ৬ লক্ষ 
টন করিয়া ম্য।ংগানীজ-আক্র উৎপন্ন হইত । ১৯৫৬ সালে এই পরিমাণ বাড়িয়। গিয়া 
ভারতীয় শিল্পনমূহে ১৫ লক্ষ টনের উপর দড়ায়। পৃবে ভারতে উৎপন্ন ম্য।ংগানীজের 
উত্তরোত্তর ম্যাংগ্রানীজের অধিকাংশই বিদেশে চালান যাইত। বর্তমানে বহু পরিম।ণে 
বায ম্যাংগানীজ ভারতীয় শিক্পস্মূহে ব্যবহৃত হইতেছে । দ্বিতীয় 
পঞ্চবধিকী পরিকল্পনাতে উতপ|দনের লক্ষ্য ২* লক্ষ টনে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। 

বক্সাইট (88516) : বক্সাইটি হইতে এলুমিনিয়াম তৈয়ারি হয়। বোম্বাই, 
বিহার ও মধ্যপ্রদেশে বক্সাইট পাওয়া. যায়। ভারতে সঞ্চিত বক্সাইটের পরিমাণ ২৫ 
কোটি টন বলিয়া ধর! হইয়াছে । ইহার মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর আকর হইল মাত্র ৩.৫ কোটি 
টন। ১৯৫০ সালে মোট ৬৪ হাজার টন বক্সাইট উৎপাদন করা হয়। ১৯৫৫ সালে 
ইহা বাড়িয়া! ৮১ হাজার টনে াড়ায়। প্রয়োজনের তুলনায় এই পরিমাণ বল্সাইট 





* এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লৌহ ও ইম্পাত শিল্প সম্পকিত আলোচন| দেখ। 


২৮ ভাবতীয় অর্থবিষ্া 


উৎপাদন অতি সামগ্ঠ, কারণ ইহা হইতে মাত্র ৪ হাঁজাব টনের কিছু উপর 


বক্স/হট হইতে এনুমিনিয়াম উৎপন্ন হইতে পাবে। বক্সাইট হইতে আবও 
টা তৈষাবি এলুমিনিযাম তৈযাবির পথে প্রধান বাঁধা হইল স্থলভ বৈদ্যুতিক 
খে এক্তিব অভাব। জলবিদ্যুৎ উৎপাঁধনেব পরিমাণ বিশেষভাবে 


নাডিলে এই অন্তবাষ দূৰ হইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাব শেষে অর্থাৎ 
১৯৩০-৬১ সালে ১ লক্ষ ৭৫ হান্তাব টনেব মত বক্স(ইট উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমান 
কবা হইয।ছে। 

তাত (0০199: ) : প্রধানত বিহ|বেব সিংভূম জিলাখ এনং হিমলযেব গড ওয়াল 
শঞ্চল, কুনু উপত্যকা, সিকিম, আস|ম, মধ্য প্রদেশ, মাপ্রাজ, মহীশূব ও বাজস্থানেব কোন 
কেন অশে কিছু কিছু তাত্র পাওথা যায়। তবে বিহ|বেব সিংভূম ছ।ড] অন্াগ্ত অঞ্চলে 
তাম্রেব বিশেষ অর্থ নৈতিক গুরুত্ব নাই » কাবণ এই সকল অঞ্চলে তাম্রকে খনি হইতে 
না উত্তোলন কৰাৰ খবচ পোষায় না। পুবে ভাবতে খিশেষ সমৃদ্ধ 
ক তাঅশিল্ন ছিল, বর্তমানে কিন্তু একমাত্র বিহাবেব সিংভূম জিলা 

তাত্র কাবখান! অতীতেব সাক্ষ্য দান কবিতেছে। বর্তমানে ভাবতে 

৩.৫ লক্ষ টনেব মত তা উৎপন্ন হয় । 

স্বর্ণ (0011): ভাবতে ব|ৎসরিক ন্বর্ণ উৎপ|দনেব পরিমাণ অধিক নহে। 
ব£মানে উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটিযা ২৫ পক্ষেব মত মাউন্সে দ[ড|ইযছে। ইহাৰ মধ্যে শতকবা 
৯৫ ভাগ উৎপন্ন হয একমাত্র মহীশূরেব কোলা স্বণথনি হইতে। প|কী অংশ অসে 
হ|য্দবাবাদেব ভাটি (7950), অন্ধেব অনন্তপুব এন* স্থবর্ণবেখ!, পৈতবণী, প্রভৃতি বিভিন্ন 
নদীব বালু এন* অন্যান্য খনি হইতে। 

ইউরেনিয়াম (0701577) £ ইউবেনিযাম আণবিক শক্তি উৎপাদনে কাধে 
অপবিহ|য খলিধা সম্প্রতি বিশেষ গুকত্ব লাভ কবিষ।ছে। ভ|বতে ত্রিবাংকুব-কোচিন 
এবং আব কেন কোন অঞ্চলে ইউরেন্যাম প1ওযা যায়। 

(৩) অ-্ধাতব খনিজ (ট00-006091110 11061915) £₹. ভারতেব 
অ ধাতণ খনিজেব মধ্যে লবণ, চুনাপাথব, অন্তর, চীনামাটি এবং জিপসাম প্রধ!ন। 

লবণ (১৭1): লবণ যে শ্ু€ু দৈনন্দিন খাগ্যেব পক্ষে অপবিহার্য তাহাই নহে। 
কষ্টিক সোড।, বন্ধু্দি বৌতকবণেব মোড, প্রভৃতি রাস।য়ণিক দ্রব্যাদি তৈষারি কবিতেও 
লবণেব প্রয়োজন হয়। ভাবতে লবণ তিনটি স্থত্র হইতে পাওয়া যায়--যথা, (১) 
ব|জস্থানের লবণাক্ত জলের হুদলমৃহ ( প্রধানত সম্বব হুদ) হইতে, (২) রাজস্থান « 
হিমাচলপ্রদেশেব লবণাক্ত প্রন্তরসমন্থিত পর্বতমাল। হইতে , এবং (৩) সমুদ্রের লবণাক্ত 
জল হইতে । 

কিছুদিন পূর্বেও ভারত লবণ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না। স্থতরাং বৎসবে 
১ কোটি টাকার লবণ বিদেশ হইতে আমদানি করিয়! এদেশের প্রয়োজনীয়ত। মিটাইতে 
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হইত। বর্তমানে ভারত লবণ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়াছে; এমনকি কিছু কিছু 
বর্তমানে লবণ লবণ বাহিরে রপ্তানিও কবিতে পারিতেছে । বর্তমানে উৎপাদনের 
উৎপাদনে ভারত স্বয়ং পরিমাণ প্র]র ৯ কোটি মণ। দ্বিতীয পঞ্চবাষিকী পরিকল্পন।র 
মপ্পূর্ণ হইতে পারিয়াছে শেষে ইহ|কে ১* কেটি মণে লইয়। যাওয়৷ সম্ভব হইবে এইবপ 
অন্রমান কর। হইয়াছে । 


চুনাপাথর (11176810116) 2 চুন? সিমেন্ট, সোডা, কষ্টিক সোড' প্রভৃতি 
উৎপাদন করিতে চুনাপাথরের প্রযোজন হয। অনেক সময চুনাপ|থরের খণ্ড ইটের 
দলে ব|ড়ীঘর নির্মাণের কার্ষেও ব্যবহৃত হয। চিনি শিল্পেও চুনাপাথরের প্রয়োজনীয়তা 
রহিয়াছে । এই পাথর বিহার, মধ্য প্রদেশ, ব।জস্থান, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্তাবেব প!রত্য 
অঞ্চলে পাওয়। যার়। ইহার বাৎসরিক গড় উতৎপ।দন হইল প্রায় ৬ লক্ষটন। দ্বিতীষ 
পঞ্চণ|ধিকী পরিকল্পন[তে ই্|কে বুদ্ধি করিয| ২ কোটি ৩৩ লক্ষা'টশে লই যাইব।র আশ! 
কর! হইয়াছে । 

অভ্র (10108): পৃথিবীর মধ্যে ভ|রতই অন্রের সর্বপ্রধান উৎপাদক | সমগ্র বিশ্বে 
বৎসরে যত পরিম[ণে অভ্রের পাত (91706 11102) উৎপন্ন ভয় তাহার শতকর1 ৭০-৮০ 
ভারত অভ্রের ..৬]গ আসে ভারত হইতে । বিহ।বের হাজারিবাগ ও গয়। জিল।ই 
দর্বপ্রধান উৎপাদক অশ্র উৎপ|ধনেব প্রধ।ন কেন্ত্র। মাদ্রাজ ও রাজস্থানের কোন কেন 
ম"শেও অভ উৎপন্ন হয় । বর্তম|নে উৎপাদনের পরিম।ণ প্রায় ২৫ হাজ।র টন। 


অভ্রের গুধ|ন ব্যবহাবক হইণ খৈছ্যৃতিক শিল্প । ভারতে যে-পরিম।ণে বৈছ্যাতিক 


হা শি্নের প্রস।ব ঘটিষাছে তাহ।র তুলনাষ অভ্রেব উৎপাদন হইল 

গরিমাণ কমিয| মত্যধিক। সুতরাং অপ শিল্পকে বিশেষভাবে বঞ্তানির উপর নির্ভর 

গিয়াছে করিতে ভয। বর্তমন বৎসরে প্রা ৩.৪ হাজার টন রপ্র'নি 
করা হয়। 


চীনামাটি (00081)0. 0125 ) 3 ইহা মৃৎশিল্প, কাগজ ও বস্থ শিল্পে ব্যবহৃত হয। 
ভারতে প্রধ|নত বিহ|রেই চীন।ম।টি পাওয়া যায়। চীনামাটিতে ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণ নয। 
দেশীয় শিল্পের প্রয়োজনে বিদেশ হইতে বনু পরিমাণে চীন।মাঁটি আমদানি করিতে হ্য। 


জিপসাঁম (0$1)8810) £ সিমেন্ট এবং রাস।যনিক সার তৈয়ারি করিতে বিশেষ 
পরিমাণে গন্ধকের প্রয়োজন হয়। জিপসামের মধ্যে গন্ধক থ|কে। রাজস্থান ও মাদ্রাজে 
জিপসাম পাওয়া যয়। সিঙ্ষি প্রভৃতিতে সার ঠয়ারির কারখানা 
স্বপন এবং অধিকতর সিমেন্ট উৎপাদনের পরিকল্পনা! গ্রহণের পর 
ধাতু হিসাবে জিপস।মের গুরুত্ব এদেশে বনু পরিম।ণে বাডিয়| গিযাছে । সঞ্চিত জিপসামেব 
পরিমাণ ৯ কোটি টনের কাছাকাছি পলিয়া ধরা হইযাছে। দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনার শেষে জিপসামের উত্পাদন ৬ লক্ষ টন হইতে বিয়া ২« লক্ষ টনে ঈাডাইবে 
ণলিষ! অনুমান করা হইয়ছে। 


জিপদামের গুরুত্ব বৃদ্ধি 


৩০ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


খনিজ দ্রাব্যর ব্যবহার সম্পর্কে সরক্ষানী নীতি (12019,5 7417)67:913 
ঢ০011০5 ) 2 ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষে খনিজ সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে একটি মাত্র 
'নীতি” ছিল-_-বল! চলে ; এবং ইহা হইল খনিজ মালিকদের স্বার্থে খনিজ দ্রব্যের যথেচ্ছ 
ব্রিটিশ আমলে উত্তোলন ও রপ্তানি । ইহার ফলে বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খনিজ 
সরকারী নীতি দ্রব্যে সঞ্চয়ের পরিমাণ কমিয়া৷ আমিতেছিল ; কিন্ত ইহার দ্বারা 
প্রয়োজনমত জাতীয় শিল্পের প্রসার ঘটিতেছিল না । 

খনিজ দ্রব্যের উত্তোলন-পদ্ধতিও ছিল বিশেষ প্রাচীন ধরনের । অতি অল্প ক্ষেত্রেই 
থনিতে আধুনিক যস্ত্রিকরণের (10601121115261017) নীতি অনুহ্ত হইয়াছিল। এই 
কারণে বহু পরিমাণে খনিজ সম্পদের অপচয় ঘটিতে থাকে.। 
ব্রিটিশ শ।সনের যুগে ভাবতে খনিজ দ্রব্য সম্পকিত গবেষণার উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থাও 
কিছু কর! হয় নাই। 
স্বাধীনতার পর জাতীয় সরকারের, বিশেষ করিয়া পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার নীতি 
গ্রহণ করিবার পর পরিকল্পনা কমিশনারের দৃষ্টি স্বভাবতই এ-দিকে পড়ে । ফলে খনিজ 
সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহার ও উন্নয়নের জন্য নানা পন্থা অবলম্বন 
করা হইয়ছে। গবেষণার দিক দ্রিয়। একটি খনিজ দ্রব্য গবেষণ। 
ংক্রান্ত ব্যুরো ([1501210 13111620 06 1%01101175 7২6960019) 


এবং একটি জাল|নি খনিজেব গবেষণগ।র (909100] 0] 1২০900101 1407018- 
(০15) স্থাপিত হইয়াছে । 


পরিকল্মিত অর্থ-ব্যবস্থায় খনিজ দ্রব্য ব্যবহার সম্পর্কে নীতি 
(31111761591 01105 013001 1612121)60 [:০0150100) 2 পরিকল্পিত অর্থ- 
বায়াত ব্যবস্থার যুগ স্থুরু হইব!র পর ১৯৫২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার খনিজ 
জি সম্পদের বিস্তারিত অনুসন্ধান, উৎপাদন-পদ্ধতির আধুনিকিকরণ, 
গুরুত্বপূর্ণ খনিজ দ্রব্যের উন্নয়ন এবং খনিজ দ্রব্যের ব্যবহার সম্পর্কে 
একটি ব্যাপক নীতি গ্রহণ করে। 
এই নীতি অনুসারে জিওলজিক্যাল সার্ভে (09091927091 50750 ০ [11012 ), 
ভারতীয় খনি সম্পকিত ব্যুরো। ([1001917 1301690 07 [11)55), জাতীঘ ধাতুনিকফাশন 
সম্পকিত গবেষণাগার ( টি500119] 0161911015109] 
[+91১079601% ), কেন্দ্রীয় কাচ এবং মৃৎশিল্প প্রতিষ্ঠান (05209] 
(31555 ৪170. 061:917710 7২9827:017 11156602 ) এবং জালানি গবেষণ। প্রতিষ্ঠান 
(51161 [২9968101) 117901005 ) সামগ্জস্তপূর্ণভাবে বিস্তারিত অনুসন্ধান ও গবেষণা 
চালাইয়া যাইতেছে । 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যাগ্ড% ভ্যাকুয়াম কোম্পানীর সহিত এক চুক্তি অস্থসারে এবং 
এককভাবে সোবিয়েত বিশেষজ্ঞগণের সহায়তায় আসাম, পশ্চিমবংগ ও উড়িম্যার 


জাতীয সরকারের 


২। গবেষণার ব্যবস্থ। 
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অববাহিকা অঞ্চলে, রাজস্থানের জয়শল্পীরে, পাঞ্জাবের জ।লামুখীতে এবং বর্তমানে 
৩। নূতনখনিজ বোষ্বাই-এর সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে তৈলখনির সন্ধ/ন চাল|ন হইতেছে । 
সম্পদের সন্ধান বিভিন্ন প্রকার অন্ুসন্ধ!নের ফলে নৃতন নৃতন তৈল, কয়লা, তাম ও 
জিপসামের খনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। 


১৯৪৮ সালে খনিজ দ্রব্যের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে খনি এবং খনিজ দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ এবং 
উন্নয়ন ) আইন [11105 8110 [111101-719 (7২6০2101901011 2110. 16৮610911116110) 
4০0 1948] পাস করা হইয়াছে । এই আইন অনুসারে নিয়মাবলীও প্রস্থ 
৪1 সংরক্ষণ ও হইয়।ছে এবং এগুলিকে কার্ষকর করা হইযাছে। এই নিয়ম[বলীর 
আধুনিকিকরণ মধ্যে যন্ত্রিকরণের ব্যবস্থা বিশেষভ।বে উল্লেখযোগ্য । 

১৯৫৬ সলের পরিমিত শিল্পনীতিতে ঘেষণ! করা ভয যে, কতকগুলি খনিজ দ্রব্য 
উত্তোলন ও ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে রাষ্ট্রেব একচেটিযা অধিক।র থাকিবে । এই খনিজ 
দ্ব্যগুলির মধ্যে কল, লৌহ-অ।কর, খনিজ তৈল, জিপসাম, টিন, সীসা দস্তা, তা, 
&। নুতন শিল্পনীতি হীরক, স্বর্ণ ও রৌপ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বলা হয, এই 
ও সরকারী উদ্যোগের শ্রেণীভুক্ত খনিজ শিল্পগুলি ধীবে ধীরে সরকারী উদ্যোগের নেনে 
প্রায় (101)110 5০001) চলিয়া আসিবে এবং মাত্র সরকারী উচ্চেগেব 
ক্ষেত্রে অসপ্পূর্ণতাই বে-সরকারী উন্ঠোগ দ্বারা পুরিত হইবে । 

ইহ|ব পব ভারতীয় সংবিধ।নকে সংশে|পন করিয। এই ব্যবস্থা করা হয় যে, খনিজ সম্প্দ 

সম্পর্কে ব্যক্তিগত অধিক|রকে পরিবতিত ণা বিলুপ্ধ করিয়া কোন আইন পাস করা হইলে 
তাহা আদ|লত কর্তৃক অবৈধ বলিযা ঘোষিত হইবে ন।। সংবিধ|ন সংশোধনেব অব্যবহিত 
পরেই স্বর্ণ ও হীরক খনি সম্পূর্ণ রাষ্্রঘত্ত কর| হয় এবং কয়লাখনির ক্ষেত্রে সরকবী 
উদ্যোগে সম্প্রসারিত হইতে থাকে । অশশ্ট সরকাব হইতে আশ্বাস দেওয়া হইযাছে যে, 
ভাবতের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থ।ধ খনিজ শিল্পের উন্নয়ন পদ্ধতিতে উভয় প্রকার উদ্যোগই 
পারস্পরিক সহযে|গিতার স্থত্রে আবদ্ধ থ।কিবে__বে-সরকারী উদ্যোগকে বিলুপ্ত কথা 
হইবে না। 
'. ইহার পর আছে খনিজ সম্পাদের আঞ্চলিক উন্নযন। এই উদ্দেশ্যে কতকগুলি 
অঞ্চলিক বোর্ড ও আঞ্চলিক উপদেষ্টা কমিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । পরিবহনজনিত 
অসুবিধা! দূরিকরণের জন্ত খনিজ সম্পদ পরিবহন উপদেষ্টা কমিটি 
(111801215 11121190017, £৭৮1501%  0010110100656) গঠিত 
হইয়াছে । খনিজ সম্পদ সম্পর্কে সরকারী নীতি কার্করকরণের জন্য কিছুদিন পূর্বে একটি 
মন্্রিপ্তর (111171565 ০1 11111052110 011) স্ষ্ট হইয়াছে । ই্‌হা গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্িদপ্তব 
ইম্প[ত, খনি এবং জালানি মন্ত্িদপ্তরের ($1111155 ০ ১০৫), 
[11115 2110 17061) সহিত সহযোগিতায় কার্য করে। 

পরিশেষে, উপরি-উক্ত সরকারী শিল্পনীতিকে কার্যকর করিবার ১৯৫৮ সালের নভেম্বব 
ম|সে সরকারী উদ্যোগের ক্গেত্রে তৈগ, স্বাভাবিক গ্য।স ও কযলা ব্যতীত অপর সকল 


৬। আঞ্চলিক উন্নয়ন 


৭। নুতন মন্ত্রিঘভা 


৩২ ভারতীয় অর্থবিষ্চা 


খনিজ দ্রব্যের উতৎপাদনবৃদ্ধির জন্য একটি জাতীয় খনিজ দ্রব্য উন্নয়ন করপোরেশন 
(201009] 111116121] 1)5561010106116 0010019001) গঠন 
করা হইয়াছে। করপোরেশনটি ১৫ কোটি টাকা অনুমোদিত 
মূলধন লইয়া ঘরোয়া! যৌথ কোম্পানী হিসাবে গঠিত হৃইয়াছে। 
প্রয়োজনমত করপোরেশন অধীনস্থ কোম্পানী গঠন করিয়৷ রাজ্য সরকার বা ব্যক্তিগত 
উদ্যে।গকে এই উতপাদনকার্ষে অংশগ্রহণ করিতে দিতে পারে। 


উড়িস্তার কিরিবুরুতে লৌহ-আকর উৎপাদনই হইবে করপোরেশনের প্রধান কার্ষ। 
এই অঞ্চল হইতে বৎসরে ২০ লক্ষ টন করিয়া লৌহ-অ।কর উৎপাদন করিয়া জাপানে 
রপ্তানি করা হইবে । রপ্তানিকার্য করিণে রাযষ্ট্রায খাণিজ্য করপোরেশন (36/9 গ8- 
01115 (0:0119012:01011) | লৌহ-আকর উৎপাদন করা সরু হইবে ১৯৬০-৬১ সাল 
হইতে। তৃতীয পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা করপে|রেশন তাম্ন উত্তোলনের কার্য ও আর্ত 
করিবে । তবে এই কার্ষের স্থচন। দ্বিতীষ পঞ্চপাযিবী পরিকল্পনার শেষের দিকেও 
হইতে পারে। 

শক্তিসম্পদ (7১০০ [39001:099) 2 প্য/পকভাবে দেখিতে গেলে, কোন 
দেশেব পক্তিসম্পদের উপাদান হইল জনশক্তি (121. 7১0০1), প্রাণিশক্তি (41111270] 
1১০০1), বনভূমি (01995), কয়ল।) তৈল এবং জলবিদ্যুৎ । কিন্ত 
শক্তিসম্পদের পর্যালোচনায় সাধারণত “শষে।ক্ত তিনটি উপাদানেরই 
আলোচনা করা হয়। আমরা এই গতান্তগতিক পন্থা অবলম্বন 
করিয়।ই ভারতের শক্তিসম্পদের পর্য।লেচন। করিন। অবশ্য ভারতের প্রাণিসম্পদ ও 
জনসংখ্যা আলোচন। প্রসংগে জনখক্তি ও প্রাণিশক্তি সম্বন্ধে বিশেষ মাত্রায় ইংগিত 
দেওয়া হইবে । 

কষ়ল। (0081): ভারতের খনিজ সম্পদের আলোচন! প্রসংগে কয়লার পরিম।ণ, 
ইত্যাদি সম্বন্ধে একরূপ বিস্তারিত অ|লেচনা করা হইয়াছে । এবং এই গ্রন্থের দ্বিতীয় 
খণ্ডে কয়লা-খনি শিল্পের আলোচন৷ প্রুসণগে এই শিল্পের সমস্তাগুলি সম্পর্কে বিস্তৃততব 
আলোচনা কর! হইবে । এখনও পর্যন্ত 8ভারতে কয়ল। শক্তির প্রধান উৎস বলিষ 
পরিগণিত। বিভিন্ন প্রকারের যানবাহন, বিভিন্ন প্রকারে 


৮। জীতীয় খনিজ দ্রব্য 
উন্নয়ন করপোরেশন 


ব্যাপক দৃষ্টিতে শ্তি- 
সম্পদেগ উপাদান 


কঘলার ব্যবহারে 

সতর্কতা অবলম্বনের. কলকারখানা, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন, দৈনন্দিন জীবনয| 
প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতিতে কয়লাই এখনও পর্যন্ত প্রধান শক্তি সরবর|হ্কারী 
25 হিসাবে কার্য করিয়া আসিতেছে । কিন্তু আমর! দেখিতেছি 


যে, ভারতে ভাল 'কোক' কয়ল| ও ধাতু নিক্চাশনকারী কয়লার (10021101510 
০021) সঞ্চিত পরিমাণ বিশেষ অধিক নহে।* সুতরাং সতর্কতার সহিত এই 
কয়লা হইতে অধিকতর কয়লা ব্যবহারের বিশেষ প্রয়োজন আছে । অপর দিকে অবশা 
বিছাৎ উৎপাদন অনেকে মনে করেন যে, ভবিষ্যতে আণপিক শক্তির ন্যায় নূতন কোন 


২ ৃষ্ঠ। 


প্রাকৃতিক সম্পদ ৩৩ 


শক্তির আবিষ্কারে কয়লার ব্যবহার একরূপ অপ্রয়োজনীয় হইয়। পড়িবে । কিন্ত 
তাই বলিয়া এই আশায় বিবেচনাবিহীনভাবে সঞ্চিত উৎকৃষ্ট কয়লার ধ্বংসের সপক্ষে 
কোনমতেই মত দেওয়া যায় না। অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট কয়লার পরিমাণ একরূপ 
অফুরস্ত বলিয়া! এই কয়লা! হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করিবার সীমাহীন স্থযোগ 
আছে বলা যায়। বর্তমানের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাতে এই দিকে দৃষ্টিও দেওয়া 
হইয়াছে। বিভিন্ন পরিকল্পিত জলবিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্রে সারা বৎসরব্যাপী বিছ্যুৎ 
সরবরাহের পরিম[ণকে অব্যাহত রাখিবার জন্য কয়লা লইতে তাপজ বিদ্যুৎ (£7617791 
0০1) উৎপাদনের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে । 
তৈল (0): তৈল ও পেট্রোলিয়াম সন্বন্ধেও পূর্বে আলোচনা! করা হইয়াছে। 
ইতিহাসের দিক হইতে দেখিলে প্রাকৃতিক শক্তি-সম্পর্দের মধ্যে তৈল কয়লার পরই 
স্থান[ধিকার করে। প্রথমে কয়লা শক্তির একমাত্র উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হইত; পরে 
পেট্রোলিয়াম ইহাকে কতকটা স্থানচ্যুত করে। শিল্প-বিপ্লবের দিক হইতে দেখিলে বিপ্লব 
৷ সংঘটিত করে কয়লার ব্যবহার এবং বিপ্লবের অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখে তৈল। শক্তির 
উৎস হিসাবে তৈল ক্রমে কয়লার স্থানাধিকাব করে। ভারতে কিন্তু ভূগর্ভে সঞ্চিত 
পেট্রোলিয়ামের পরিমাণ অত্যল্প বলিয়া কয়ল|র পরিবর্তে প্রভূত পরিমাণে পেট্রোলিয়ামের 
ব্যবহার কল্পনা কর! যায় না । তবুও ভারতে নানাভাবে তৈলের ঘোগানের পরিমাণকে 
বাড়াইবার চেষ্টা করা হইতেছে । তিন-চারিটি তৈল শোধনাগার স্থাপন করিয়া, আসাম 
ও পশ্চিমবংগের অববাহিকা ক্যান্ধে জয়শল্মীর জাল|মুখী প্রভৃতি অঞ্চলে তৈলখনির সন্ধান 
করিয়|, নিরু কয়লা! হইতে মিএ পেট্রোলিয়াম (97707610 7৪৮০1) এবং ইক্ষু তুট্রা 
পালি প্রভৃতির অপজ।ত হইতে শক্তি সুরার (0০ 81901191) উৎপাদন 
করিয়৷ তৈলের অভাব যথাসম্ভব পূরণ করিবা। চেষ্টা করা হইতেছে । সরকারী হিসাব 
অন্গসারে তৈল শোধনাগার তিনটি স্থ'পনের €লে বর্তমানে বৎসরে ৫ কোটি টাকার মত 
বৈদেশিক মুদ্রা (19:5187. 5:011908৩ , বীচিয়া যাইতেছে । কিন্তু এসকল চেষ্টা 
সবিশেষ ফলবতী হইলেও ভারতের ন্যায় বিশ।ক দেশের উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থায় তৈলের 
সরবরাহ কখনও প্যাড হইতে পারিবে নাঁ। উপরন্ত, শক্তির 
মি উৎস হিসাবে তৈলকে অধিকাংশ সময় প্রধান স্থান দেওয়। যায় না। 
কারণ, শক্তির এই উৎস বিশেষ সুলভ নহে। ভারতের গ্রামাঞ্চলের 
পক্ষে, কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসমূহের উন্নয়ন-ব্যবস্থায়, দরিত্র জনসাধারণের জন্য অন্য 
কোনরূপ শক্তির উৎসের প্রয়োজন । এই শক্তি হইল জলবিছ্যৎ_-ভারতে যাহার 
মীমাহীন সম্ভাবনা রহিয়াছে। 
জলবিদ্যুৎ ( মুড ৫০-619060185 ): সাম্প্রতিক যুগের অর্থ-ব্যবস্থায় জল- 
আধুনিক অর্থ-ব্যবস্থায় বিছ্যুতের ভূমিকাকে লঘু করিয়া দেখা একরূপ অসম্ভব । উন্নত অর্থ- 
জলবিদ্বাতের ভুমিকা! ব্যবস্থায় শিল্পোৎ্পাদন, যানবাহন পরিচালন, কৃষিকার্য, দৈনন্দিন 
জীবনযাত্রা প্রভৃতি সকল দিকেই জলবিদ্যুৎ একরূপ অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। 


১ম--৩ 


৩৪ ভারতীয় অর্থবিদ্তা 


ভারতের উদাহরণ লইয়৷ বলা যায় যে, ধাতৃনিফ[শনমূলক (16151118109) 
প্রভৃতি বৃহৎ শিল্পে, কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে, রেলপথ প্রভৃতি যানবাহনে, ধৈনদ্দিন 
ঘরকন্নার কার্ষে বর্তমানে জলবিছ্বাৎ শক্তি সরবরাহ করিতেছে এবং ভবিষ্যতে অধিক 
পরিমাণে করিবে । 

শিল্প-ব্যবস্থায় কয়ল৷ ও জলবিদ্যুতের তুলন|মূলক উপকারিতা আলোচনা করিলে দেখা 
যায়, জলবিছ্যুৎ শুধু যে স্থল তাহাই নহে-_-জলবিছ্যুৎ শিল্পের উপযুক্ত স্থাননির্দেশেও 
সহায়তা করে। ভারতের কয়লাখনিগুলি একটি অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। শক্তি 
হিসাবে কয়লার উপর নির্ভর করার ফলে ভারতে অকাম্যভাবে শিল্পের 
আঞ্চলিকত৷ ঘটিয়াছে। এখন প্রয়োজন হইল শিক্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে 
ছড়াইয়া (11957521) দিয়া আঞ্চলিকতার ক্রটি দূর করা। এই 
কার্য জলবিদ্যুতের মাধ্যমেই সাধিত হইতে পারে । জলবিছ্যুতের উৎপাদন-কেন্দ্র একস্থানে 

অবস্থিত হইলেও বহুদূরে ইহার সরবরাহের ব্যবস্থা করা সহজেই 
কুটির শিল্পে জল- সম্ভব। কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রসারকল্লে প্রতিটি গৃহে ইহা 
বিছ্যুতের উপযোগিত। ও 
পৌছাইয়৷ দেওয়াও সম্ভব। জাপান সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে 

যে ক্ষু্বায়তন শিল্প-ব্যবস্থা অনন্যসাধারণ উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহ।র মূলে আছে স্থল 
জলবিদ্যুতের দান । 

কষির উন্নয়নেও আমাদের দেশে জলবিদ্যুৎ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে 
নলকৃপ প্রোথিত করা এবং কৃপ ও নলকুপ হইতে জল উত্তোলনের কার্ষে বৈদ্যুতিক শক্তিবে 
লাগাইয়৷ ভারতের শুষ্ক কৃষিজমিতে জলসেচের সমস্যার সমাধা; 
কতক পরিমাণে কর! যইতে পারে। কৃষির যন্ত্রিকরণ (1160119. 
17129.61011) ব্যবস্থাতেও ব্যাপকভাবে বৈদ্যুতিক শক্তি নিয়োগ কর 
যাইতে পারে। বৈছ্যুতিক শক্তির সাহায্যে কষি-জমির উর্বরতা বুদ্ধিকল্লে বায়ু হইতে 
নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিয়! ভূমির সহিত সংযুক্ত করা যাইতে পারে। 

যানবাহনের কার্ষে জলবিছ্যৎকে আরও অধিক পরিমাণে নিযুক্ত করিলে পরিবহন 
ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হইয়! শিল্প-ব্যবস্থায় উন্নতিসাধন করিবে 
গ্রামাঞ্চলের স্বতন্ত্র নির্জন অস্তিত্বের অবসান ঘটাইবে এবং গ্রাম 
জনসাধারণের অন্ধ সংস্কার দূর করিয়া আধুনিক, উন্নত জীবনযাত্রার পথ নির্দে* 
করিবে। 

উপরি-উক্ত কারণসমূহের জন্য মাথা পিছু বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যয়কে জীবনযাত্রা; 
মানের অন্ততম স্চক হিসাবে গণ্য করা হয়। 

ভারতের জলবিদ্যৎ শক্তির উৎপাদন (03615680010) ০৫ [75010 
€120010165 118 [0019) £ কেন্দ্রীয় জল ও শক্তি কমিশনের শক্তি শাখা; 
[ডা 2120 2০০] 00101011951011 (০০৬৮৪: ড1718)] হিসাব অন্সারে ভারতে, 
বিভিন্ন উত্স হইতে আমরা ৪১ কোটি কিলোওয়াটের মত জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদঃ 


শিলে জলবিত্যুতের 
ভূমিকা 


কৃমির উন্নয়নে 
জলবিদ্যুৎ 


যানবাহনে জলবিছু।ৎ 


প্রাকৃতিক সম্পদ ৩৫ 


রিতে পারি। কিন্তু উনবিংশ শতাবীর শেষ দশক হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কার্য 
রু হইলেও . এ-পর্যস্ত (১৯৫৮-৫৯) আমরা উপরিশ্উক্ত সম্ভাবনার মাত্র এক-দশমাংশ 
ৎপার্দন করিয়া! উঠিতে সমর্থ হইয়াছি । ফলে বৈদ্যুতিক শক্তির ভোগ নিতাস্ত অকিঞ্চিখকর 
রহিয়া গিয়াছে । ১৯৫৮ সালের হিসাবে ভারতে মাথাপিছু বৈদ্যুতিক 
শক্তির উৎপাদন ৩৫ কিলোওয়াট মাত্র । তুলনামূলকভাবে দেখিলে 
নরওয়েতে মাথাপিছু উৎপাদনের পরিমাণ হইল ৭,২৫০ কিলোওয়াট, 
চানাডায় ৫,৪৫০ কিলোওয়াট, ব্রিটেনে ২,০০০ কিলোওয়াট, জাপানে ৮৫০ কিলোওয়াট, 
সোবিয়েত ইউনিয়নে ৯৬০ কিলোওয়াট এবং সমগ্র পৃথিবীর গড় হইল 
৬৭০ কিলোওয়াট।* অতএব দেখা যাইতেছে, সমগ্র পৃথিবীর গড় 
আমাদের দেশের অপেক্ষা প্রায় ২০ গুণ অধিক। ইহা ভারতের 
মর্ধোন্নত অবস্থার আর একটি পরিচায়ক । তবে আশার কথা ঘষে বৈদ্যুতিক শক্তির 
"পাদন দিন দিন বাড়িতেছে। প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার পূর্বে মাথাপিছু উৎপাদন 
ল মাত্র ১৪ কিলো ওয়াট । এখন উহা! ৩৫-এ পরিণত হইয়।ছে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
গষে €০-এ পরিণত হইবে আশা করা হইতেছে । সেচ-ব্যবস্থার প্রসংগে জলবিহ্যাৎ সম্বন্ধে 
নরায় আলোচনা করা হইবে । 
লনসম্পদ (50155 [25014:095 ) 8 ভারতের অর্থ নৈতিক জীবনে প্রকৃতি- 
[দত্ত আর একটি মূল্যবান সম্পদ হইল ভারতের অরণ্যভূমি ৷ প্রকৃতপক্ষে, বনসম্পদ 
ভারতের পক্ষে অন্যতম গর্বের বিষয়। কিন্তু অরণ্যভূমির পরিমাণ 
ভারতের ম্যায় বিশাল দেশের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। সরকারী হিসাব 
অন্ুদারে ভারতে মোট অরণ্যভূমির পরিমাণ হইল ২৮১ লক্ষ 
গমাইল। ইহা মোট স্থল্পভূমির শতকরা ২২৩ ভাগ মাত্র ।** ইহার মধ্যে আবার 
তকরা ৫ ভাগ সম্পূর্ণ অ্ুৎপাদনশীল-_কারণ ইহা বিশেষভাবে বিক্ষিপ্ত। পরিকল্পনা 
মিশন স্বীকার করিয়াছে যে অন্যান্য দেশের তুলনায় এই অঙ্ছপাত অত্যন্ত কম। মাকিন 
ক্ররাষ্ট্, সোখিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি উন্নত দেশগুলিতে স্থলভূমির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ 
'ল বনভূমি; ইহা সত্বেও বনসম্পদের গুরুত্ব অনুভব করিয়া এ সকল দেশ বনভূমির 
রও প্রসার করিবার পক্ষপাতী । অনেকের মতে, গ্রীন্মপ্রধান দেশে মোট স্থলভাগের 
সতত এক-চতুর্থাংশ অরণ্য দ্বারা আবৃত থাকিবে । কেহু কেহ আবার মনে করেন যে, 
ট স্থলভাগের এক-তৃতীয়াংশ অরণ্যভূমিই-_এক-চতুর্থাংশ নহে, প্রাক্কৃতিক পরিবেশের 
দ্য সমন্বয়লাধন করে। সম্মিলিত জাতিপুণ্ধের.খাছ্য ও কৃষি সংগঠনের (14১০) হিসাব 
অনুসারে ইন্দোনেসিয়ার স্থলভাগের শতকরা ৬* ভাগ এবং ব্রহ্মদেশের 
৯ স্থলভাগের শতকরা ৩০ ভাগ অরণ্য দ্বারা আবৃত । বননীতির উপর 
সরকারী প্রস্তাব অনুসারে ভারতের মোট স্থলভাগের অন্তত শতকরা 
১ ভাগ বা এক-তৃতীয়াংশ অরণ্যভূমি দ্বারা আবৃত থাকিবে এবং পার্বত্য অঞ্চলে 
+ [0939--1969, ** [01০-_1969. 


ৎপাদনের পরিমাণ 
তল্স 


হা! অনগ্রসরতার 
ক্ষণ 


তবমির আয়তন 
পরিমাণ 


৩৬ ভার্তীয় অর্থবি্তা 


অরণ্যডূমির পরিমাণ হইবে শতকরা ৬* ভাগ আর সমভূমিতে উহা! হইবে শতকরা ৩ 
ভাগ। স্থতরাং ভারতের ক্ষেত্রে অরণ্যভূমির অনুপাত যে অতি অল্প তাহা অন্বীকা; 
করিবার উপায় নাই। ইহা ব্যতীত ভারতের অনেক অরণ্যই নামেমাত্র অরণ্য এব' 
উহাদের গুরুত্ব অতি অল্প। 

চিরকালই অবশ্য এইরূপ অত্যন্প অন্ুপাত ছিল না। কিছুর্দিন পূর্বেও দেশের বনভূঢ 
ভারতের পক্ষে পার্ধপ্ত ছিল। কিন্তু জনসংখ্যার বুদ্ধি, নগরিকরণ এবং রেলপথে, 
প্রসারের জন্ত উনবিংশ শতাবীব শেষ ভাগ ও বিংশ শতাবী: 
প্রথম ভাগে একরূপ পরিকল্পন/বিহীনভ।বেই বনভূমির ধ্বংসসাধন কর 
হইয়াছে । স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বনভূমির সংরক্ষণ ও প্রসারে 
দিকে হয়ত, কিছু দৃষ্টি দেওয়া হইযাছিল। কিন্তু বিগত ছুই বিশ্বযুদ্ধের সময়, বিশে 
করিয়া দ্বিতীয় শিশ্বধুদ্ধের সম, কোন নীতি বা তত্ব স্মবণ না রাখিয়াই অরণ্যের ধ্বংস 
সাধন কর! হইয়াছে । 

অরণ্যড়মির এইরূপ অবস্থার ফলে ভারতে বনভূমির সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ অন্যত 
প্রধান সমস্ত! হইয়| ঈাড়াইয়াছে । ভারতে বনভূমি সংক্রান্ত দ্বিতীয় সমস্যা হইল বণ্ট 
লইয়া । বণ্টনের দিক দিয়া ভারতের অরণ্যসম্পদ বিশেষ ক্রটিপৃ্ণ 
কোন কেন রাজ্যে এরূপ গভীর বনভূমি দৃষ্ট হয় যে অহ 
প্রয়োজনের তুলনায় অতিবিক্ত বলিয়াই অভিহিত করা যায় 
উদ্দাহরণম্বরূপ কেরল ও মধ্যপ্রদেশের নামোল্েখ করিতে পবা যায়। এই ছুইটি রাজ 
প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বনভূমি দ্বারা আবৃত। "অপরদিকে রাজস্থান, পাঞ্জাব প্রভু 
রাজ্য এবং বোস্বাই-এর সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে বনভূমির পরিমাণ এত অ 
যে ইহাকে বিপজ্জনক বলিয়াও বর্ণনা] করা যায়। পাঞ্জাবের কো 
কোন অংশে বনভূমির অনুপাত মে।ট স্থলভূমির শতকর। ৩ ভ।গের 
কম; সৌরাষ্্র অঞ্চলে ইহা শতকরা ৪ ভাগের সামান্য উধ্র্বে মাত্র। উত্তরপ্রদেশ । 
রাজস্থানে বনভূমির অন্থপাত ইহা! হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক হইলেও এই বনভূমি 
অধিকাংশই পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত। ফলে এই সকল রাজ্যের সমভূমি অঞ্চল হৃই, 
মরুসদূশ । আবার ত্রিপুরা এবং বর্তমানে হিম[চলপ্রদেশের বিল|সপুর অঞ্চলে বনভূমি 
অনুপাত শতকরা ৭ ভাগেরও অধিক। পশ্চিমবংগ, বিহার ও উড়িষ্যায় এ 
অনুপাত হইল যথাক্রমে ২০) ২০ ও ২৪। 

বলা হইয়াছে, অরণ/ভূমির বণ্টনজনিত এই ক্রটি হইল ভারতের বনভূমি সংক্রা 
দ্বিতীয় সমস্য! | অন্য এক দিক দিয়! ইহাকে প্রথম ও প্রধান সমস্য।রূপেও গণ্য কা 
চলে। ভারতে মোট অরণ্যডূমির পরিমাণ আধুনিক নির্ধারি 
মানের তুলনায় অল্প হইলেও অত্যন্প নহে? কিন্ত স্থানে স্থানে ই 
এত অল্প যে এই অবস্থা বিপজ্জনক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে 
এই সকল স্থানে অরণ্যভূমির স্বল্পতার জন্ত মর্ডূমির প্রসার ঘটিতেছে। স্থতরাং « 


বনভূমির অনুপাত 
হ্বাসের কারণ 


সংরক্ষণ ও প্রসারের 
প্রয়োজনীয়ত। 


বনভূমির বণ্টন- 
সংক্রান্ত সমস্য! 


অরণ্যভূমির শবল্পতার 
জন্য মরুতূ'মর প্রসার 


প্রাকৃতিক সম্পদ ৩৭ 


দিকে দৃষ্টি ন| দিলে দূর ভবিষ্যাতে সমূহ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা । এই কারণেই বণ্টন- 
জনিত ক্রটি দূরিকরণকেই অনেকে ভারতে বনসম্পদ সংক্রান্ত সমস্যার প্রধান সমাধানরূপে 
গণ্য করেন। 


বনভূমির উপযোগিতা (06111 ০£ 8016969 ) £ অধ্যাপক জাথার ও 
বেরীর ভাষায় বলা যায়, যেকোন দেশের অর্থনৈতিক জীবনে বনভূমির প্রত্যক্ষ ও 
পরে।ক্ষ__উভয় প্রকার উপযোগিতাই রহিয়াছে । প্রথমেই পরে'ক্ষ উপযোগিতা লইয়। 
আলোচনা করিতে হয কারণ ইহা প্রত্যক্ষ উপযোগিতা অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ । 

ভ।রতের জলব।ঘু ও ভূ-প্রক্তির উপর বনভূমির বিপুল প্রভাব রহিয়াছে । বনভূমির 
গ্রভাবে আবহাওয়র চরমভাব নষ্ট হয়। বনভূমি আব।র আবহাওয়াকে আরজ রাখে 
বলিয! ইহার ফলে অধিকতর বৃষ্টিপাত হয়। বনভূমি বায়ুপ্রবাহকে ও নিয়ন্ত্রিত করে । 
মৃত্তিক।র উৎপ।দিকা-শক্তির ক্ষয় নিবারণ, কৃষি-জমির উর্বরতা বৃদ্ধি, বন্থার সম্ভাবনা বহুল 
0 হস করা, পাবত্য অঞ্চলে প্রস্তরীভূত মৃত্তিককর পতন রোধ কর| প্রভৃতিও 
বনভূমির পরে।ক্ষ না [গিতা । বনভূমির অস্তিত্ব মরুভূমির প্রসারও 
বন্ধ করে। মরুভূমির চতুষ্পার্থে বনবেষ্টনী রোপণ করিয়া 
মরুভূমির অগ্রগতি রোধ করিবার ব্যণস্থ। কর! যায়। বনভূমির 
স্তিত্বের জন্য দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্ঠাণলীও নয়ন।ভিরাম হইয়া উঠে। বনভূমি দেশের 
শেষ বিশেষ উত্ভিৰ (0012) এাং জীণজন্তর (10110) আশ্রযস্থল। পৃবে প্রতিরক্ষার 
[ক দিয়াও বনভূমির অস্তিত্ব অতান্ত গ্ররুত্বপূর্ণ পিবেচিত হইত । বর্তমানে গরিলা যুদ্ধে 
01611110, 2009 ) জন্যও বনভূমি বিশেষ প্রয়েজনীর়। 

বনভূমির প্রত্যক্ষ উপযে[গিত| উছ্ৃত হয় বনজাত ভ্রব্যাদি হইতে। প্রধান প্রধান 
নজ[ত দ্রখ্যধি (10710910105 রি বলিতে আসবাব ও ঘড়খাড়ী তৈয়।রির 
চঠ, রেলপথের কাঠি, জ্বালানি প্রভৃতিই বুঝায়। বিভিন্ন শিল্পের জন্ত যেসকল 
কাচাম।ল বন হইতে সংগৃহীত হয় তাহ।দিগকেই অপ্রধান বনজাত 
দ্রব্য।দি (11111101 091590 11091106) বলে। এই অপ্রধান বনজাত 
দ্রব্যাদির মধ্যে কাগজ শিল্পের জন্য বাশ ও সাপুই ঘাস, নৌকা ও 
য়াশলাই শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঠ, চামড়া শিল্পের জন্য উদ্ভিজ্জ দ্রব্য, রজন, লাক্ষা! ও 
টষধ তৈয়ারির জন্য বিবিধ পত্রগুল্স[পি, খবরের কাগজ তৈয়ারির জন্য বাশ প্রভৃতিই 
ধান । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মেনী কাষ্ঠ হইতে চিনি ও অন্যান্ত খাগ্য উৎপাদন 
রিয়/ছিল। ইহা ভারতেও সম্ভব বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। 
গোচারণ-ক্ষেত্্র হিপবে এবং গবাদি পশুর খাছের যোগানেও 
রা পিক দিয়া বনভৃমির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রহিয়াছে । বনভূমি হইতে এই সকল 
হরি দ্রব্যাদি সংগৃহীত হয় বলিয়া! ক ঠুরিয়া, মিশ্্ী, কাঠের কারবারী, 
্রগুল্ার্দি সংগ্রহক।রী, গুষধ নির্ম।তা প্রভৃতি নান৷ শ্রেণীব লোকের নিয়োগের ব্যবস্থ! 
'য়। বনভূমি হইতে সরকারের সরাসরি প্রচুর আয়ও হয় । 


মির পরোক্ষ 
পযোগিত। 


ভূমির প্রত্যক্ষ 
পযোগিতা 


৩৮ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠা 


ভারত সরকারের ঘলননাতি ( 80:55 01105 ০৫ 0৫ 
(0521010761)0 06. 117019 ) ৪ ভারত সরকারের বর্তমান বননীতি আলোচনা 
করিবার পূর্বে সামান্ত এঁতিহাসিক পরিক্রমার অবতারণা করা প্রয়োজন । কারণ 
ইহা ব্যতিরেকে বর্তমান বননীতি সম্বদ্ধে সম্যক ধারণ! লাভ কর! সম্ভব নয়। 


এতিহাসিক পরিক্রমায় দেখিতে পাওয়া! ষায় যে, উনবিংশ শতাব্দী মধ্যভাগের পূর্বে 
ভারতে বননীতি বলিতে কোন কিছু ছিল না; বাণিজ্যিক প্রয়োজনে 
উরতিহাপিক পরিক্রমা! যথেচ্ছভাবে বনভূমির ধ্বংসসাধন কর| হইত। অরণ্যকে উৎপাদনা: 
ভিমৃখী (79:91000%৩ ) করিবার কোন ব্যবস্থাই তখন পর্যন্ত করা হয় নাই। ধীবে 
ধীরে সরকার ভারতের বনসম্পদের উপযোগিত। ও ইহাব সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়ত। 
উপলব্ধি করিতে থাকে। ক্রমে একজন বনভূমির ইনস্পেক্টার-জেনারেল নিযুক্ত হন, 
বনভূমি সংক্রান্ত দপ্তর স্থাপিত হয়; বনভূমি শ্রেণীবিভক্ত হয়। 
ইহার পর বনভূমি সংক্রান্ত শিক্ষাদানের বিদ্যালম্ন (770:9 3০5০০] ) ও বনসম্পদ 
সংক্রান্ত গবেষণাগার (70:55 [9599:01 11756616 ) প্রতিষ্ঠিত হয় । 


বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের পূর্বেই এই কার্য সমাধা হইলেও ইহাদিগকে পর্যাধ 
ব্যবস্থা বা স্থপরিকল্লিত নীতি বলিয়া মোটেই বর্ণনা করা যায় না । এ-পর্যস্ত সরকারেব 
বননীতি ছুইটি প্রধান উদ্দেশ্য দ্বারা নির্ধারিত হইতেছিল--(১) বনভূমি হইতে রাজন 
এই শতাব্দীর তৃতীয় সংগ্রহ এবং (২) জলবাফুর উপর প্রভাবের জগ্ত বনভূমির সংরক্ষণ। 
দশক পযস্ত সরকারী আপাতদৃষ্টিতে এই দুইটি উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে পরমস্পরবিরোধী। 
বননীতির উদেষ্ঠ সংরক্ষণের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি রাজস্ব সংগ্রহে ব্যাঘাত ঘটায়? এব. 
অধিকতর রাজন্ব সংগ্রহে মনোযোগী হইলে বনভূমির প্রয়োজনমত সংরক্ষণ কর সম্ভবপব 
হয় না। ধাহা হউক, এই ছুই পরম্পরবিরোধী উদ্দেস্তটেব সমবধে গঠিত বননীতিই বিংশ 
শতাব্দীর প্রায় তৃতীয় দশক অবধি ক্যকর ছিল। 

১৯২৮ সালে ভারতীয় কৃষি কমিশন (0২০৮৪] 00117155101] 011 0110191 
4১৫17011001) রুষিকার্জের দিক হইতে বনভূমির প্রয়েজনীয়তার উপর গুরুত্ব আবোপ 
করিয়া বনভূমির সংরক্ষণে অধিকতর মনোযোগ, হইতে সুপারিশ করে। ক্রমে ভূমিব 
ভারতীয় কুফিকমিশন উৎপাদিকা-শক্তির সংরক্ষণ, অরণ)জাত দ্রব্যাদি হইতে নানা প্রকাব 
ও বননীতির লক্ষ্য শিল্পের প্রসার প্রভৃতির দিকেও দৃষ্টি পড়ে । দের|ছুনের বনসম্প 
পরিবর্তন ক্রাস্ত গবেষণাগার বিভিন্ন শিল্পে উততরোত্তর অরণ্যজাত দ্রব্যািব 
ব্যবহার লইয়া গবেষণা করিতে থাকে । কিন্তু ইহা সত্বেও বল! যায় যে স্ব|ধীনতার পৰে 
এ-সকল বিষয়ে বিশেষ কিছু করিয়া উঠ! সম্ভবপর হয় নাই। বরং ঘিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময 
যথেচ্ছভাবে বনভূমির ধ্বংসসাধন কর! হইতে থাকে । 

স্বাধীনতার পর জাতীয় সরকারের দৃষ্টি স্বভাবতই এদিকে পড়ে; এবং শ্ত্রী কে. এম, 
ুন্দী যখন খা্ঠ ও কৃষি-্ত্রী নিযুক্ত হন তখন তিনি খাগ্চে স্বয়ংসম্পর্ণতার অভিযানের 


প্রাকৃতিক সম্পদ ৬৯ 


নংগে 'অধিক বৃক্ষ রোপণ কর অভিযান বা বন মহোৎসব যুক্ত করেন। ১৯৫০ 
গ্াতীয় সরকারের বন- সালের জুলাই-এ প্রথম “বন মহোৎসব+ অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে 
ীতি-বন মহোত্সব ইহা বাষিক কার্ধস্থচীতে পরিণত হইয়াছে । ইতিমধ্যে জাতীয় 
পরিকল্পনা কমিশন কার্য করিতে থাকে, এবং কমিশন বনসম্পদবৃদ্ধিকে কৃষির উন্নয়নের 
পরিকল্পনা কমিশনের অপরিহার্য পরিপূরক বলিয়া ঘোষণা করে। সব-ভারতীয় ভিত্তিতে 
সুপারিশ এক ব্যাপক বননীতি গ্রহণের জন্তও কমিশন স্থপারিশ করে। এই 
উদ্দেশ্টে - অর্থাৎ ব্যাপক বননীতি নির্ধারণ ও কার্ধকর করার জন্য 
একটি কেন্দ্রীয় অরণ্যরক্ষক বোর্ড (09110:5] 130510 ০ 501990৮) প্রতিষ্িত হইয়াছে । 
পরিকল্পনা! কমিশনের নির্দেশ ও অরণ্যরক্ষক বোর্ডের সুপারিশ 
বর্তমান বননীতির 
লহ অনুসারে ১৯৫২ সালে একটি ব্যাপক বননীতি গৃহীত হয়। ছুইাটি 
প্রধান উদ্দেশ্তের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া! এই নীতিকে পরিচালিত করা 
হইতেছে। প্রথমত, অরণ্যসম্পদের দীর্ঘকালীন উন্নতিবিধান করা। দ্বিতীয়ত, অদূর 
ভবিষ্ুতে কাষ্ঠের যে ক্রমবর্ধম।ন চাহিদা হইবে তাহা পূরণের ব্যবস্থা করা। সংক্ষেপে 
১৯৫২ সালের বননীতির মূলস্ত্রগুলি এইভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে £ 


(০১) বনভূমির পরিমাণ বুদ্ধি করিয়া মোট স্থলভাগের এক-তৃতীয়াংশে পরিণত 
করিতে হইবে । ইহার মধ্যে পার্বত্য অঞ্চলে বনভূমির অনুপাত হইবে স্থলভাগের শতকরা 
৬০ ভাগ এবং সমতল ভূমিতে শতকরা ৩০ ভাগ ।* 

(২) সমপরিমাণ নূতন বনভূমির পত্তন না করিয়া বনভূমির কোন অংশের ধ্বংসসাধন 
করা যাইবে না। 


(৩) পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থা করিয়৷ বনভূমির পরিমাণ বুদ্ধি করিতে 


হইবে। 


(৪) ছুর্গম বনভূমি অঞ্চলের উন্নয়নের জন্ত যাতায়াতের ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করতে 
হইবে। 

(৫) চারণভূমি এবং জাল|নি কাঠ সরবরাহের জন্য গ্রামের সন্নিহিত অধ্চলসমূহে 
সাধারণ বনভূমির পত্তনের ব্যবস্থা! করিতে হইবে । 

(৬) বিভিন্ন শিল্পে বনজাত দ্রব্য।দির ব্যবহার ধাই।তে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় তাহার 
জন্য দেরাছুনের বনসম্পদ সংক্রান্ত গবেষণাগার এবং শিল্পসমূহের মধ্যে সংযোগসাধনের 
্যবস্থ। করিতে হইবে । 


উপরন্ত, মরুভূমি অঞ্চলে বনভূমি পত্তনের জন্যও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হ্ইয়ছে। 
রাজস্থানের মরুভূমির পশ্চিম অংশে প্রস্থে পাঁচ মাইল এক বনবেষ্টনী 

নাজস্থানের মরুভূমির চা 
পার বন্ধের প্রচ রোপণ করিয়া এই মরুভূমির অগ্রগতি রোধের ব্যবস্থা হইতেছে 
এই বনভূমির পরিমাণ প্রায় ২,*** বর্গমাইল হইবে । দেরাছুনের 

বনসম্পদ সংক্রান্ত গবেষণাগারের সম্পূর্ণ আধুনিকিকরণ ও কার্ধবৃদ্ধি করা হইয়াছে এই. 


সপ্ত শশী সাপ 


*. ৩৬ পৃষ্ঠা দেখ । - 


8৪ ভারতীয় অর্থবিষ্যা 


গবেষণাগারের সহিত একটি মৃত্তিকা সংরক্ষণ শাখা (5০11 00256759000 ভ/112) 
ৃততিকা সংরক্ষণ যুক্ত হইয়াছে । পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশ অনুসারে কেন্দ্র ও 

বিভিন্ন রাজ্যে যে-সকল মৃত্তিকা সংরক্ষণ বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 
অরণ্যভূমির সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ হইল তাহাদের অন্যতম প্রধান কার্য । 


প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় অরণ্যসম্পদ সংক্রান্ত বিভিন্ন উন্নয়ন কার্ষের জন্য মোট 

হারা ৯ কোটি ৬* লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। এ পরিকল্পনাধীন সময়ে 

বিভিন্ন কার্যক্রম অনুসরণের ফলে ৭৫ হাজার একর মরুসদূশ ভূমি 

অরণ্য শ্যামল হইয়া উঠিয়াছে, বৎসরে ৩ হাজার একর করিয়। দিয়/শল৷ই কাঠের জমি 

বৃদ্ধি পাইয়াছে, বনভূমির মধ্যে ৩ হাজার মাইলের মত সড়ক নিমিত হইয়াছে এবং 
২* লক্ষ একর অরণ্যভূমি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে আসিয়াছে । 


পরিবর্তিত দ্বিতীয় পঞ্চবারধিকী পরিকল্পনাতে বনভূমির পুনর্বানন, সংরক্ষণ ও 
সম্প্রনারণের জন্য ২৪৭৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইরাছে।* এই অর্থব্যযে ৩ লক্ষ ৮ৎ 
হাজার একর জমিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত অরণ্যভূমির পুনরুদ্ধার (৪:0০:5091011) এবং ১ লক্ষ ১৫ 
হাজার একরের মত জমিতে নৃতন বনভূমির পত্তন কর। হইবে । এই ১ লক্ষ ১৫ হাজার 
একর নৃতন বনভূমির মধ্যে ৫০ হাজার একর জমিতে দিয়াশল|ই 
শিল্পের জন্য কাষ্ট প্রভৃতির মত কচাম[ল সরবরাহকারী বৃক্ষ রে।পণ 
করা হইবে এবং ৫* হাজার একর জমিতে সেগুন প্রভৃতি বাণিজ্যিক বৃক্ষ রোপিত হইবে । 
বকী ১৫ হাজার একর নিঘুক্ত হইবে গঁদ প্রস্তুতির জন্য বুদ্ধ এবং ওষধপত্র!দির জন্ত গুল্স[ি 
রোপণে। ইহা ছাড়! বনভূমির মধ্যে ৭ হাজার মাইলের উপর সড়কের উন্নতিসাধন বা 
নির্মাণ কর! হইবে । সম্প্রতি বনসম্পদের জন্ত মোট ব্যয়ের পরিমাণও 
বাড়িয়া গিয়াছে । বনভূমির উন্নততর তদারক ও বনসম্পদের 
গবেষণাই এই ব্যয়বুদ্ধির কারণ । বর্তমানে মোট ব|ৎসরিক ব্যয় 
১০ কোটি টাকার উপর | নানাস্থানে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা কেন্দ্রগুলিও ধ্বংসপ্রাপ্ত 
অরণ্যভূমির পুনরুদ্ধার, নূতন বনভূমি পত্তন বা পুবাতন বনভূমির সংরক্ষণের দিকে দৃষ্টি 
দিতেছে। তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরি চল্পন[ধ:ন সময়ে অরণ্যসম্পদের সম্প্রসারণ ও মোট 
অরণ্যভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের খাদ্য ও কৃষি সংগঠনের 
সহায়তা গ্রহণ কর! হইয়াছে এবং দক্ষিণ ভারতে একটি বনসম্পদ সংক্রান্ত গবেষণাগার 
স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়/ছে। 


প্রাণিসম্পদ (£101009] 1২6501:595 )$ ভারত নানাপ্রকার বন্য ও 
গৃহপালিত জীবজন্তর বাসভূমি। ভারতের ক্ষেত্রে জীবজন্তর মধ্যে গরু ও মহিষই 
সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় । সংখ্যার দিক দিয়া দেখিলে গো-মহ্ষে ভারত পৃথিবীর মধ্যে 
প্রধানতম দেশ । 


£0059189) 900 5198199096৪ ০৫ 6০০ 39০০৫ [159 598. 7১180. 


দ্বিতীয় পরিকল্পন! 


সমাজ উন্নয়ন পরি- 
কল্পন। ও বনমম্পদ 


প্রাকৃতিক সম্পদ ৪১ 


১৯৫৬ সালের পঞ্চবাধষিকী পশু আদমহ্থমারি অনুসারে পৃথিবীর সমগ্র গরুর 

১৯ ভাগ এবং মহিষের প্রা অর্ধেক, ভারতেই আছে। সংখ্যায় 

ন্যায় ভারতের গো. ইহারা হইল যথাক্রমে ১৫'৫ কোটি ও ৪৫ কোটি। সংখ্যায় 

মহিষ পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক হইলেও ভারতের গো-মহিষ উৎষ্ট জাতের নয়। 
সর্বাধিক 

দুপ্ধৰান ও শক্তির উৎস--উভয় ব্যাপারেই ইহারা অন্যান্য উন্নত 

দেশের গো-মহিষাদির সমকক্ষ নয়। ভারতের গো-মহিষাদির প্রায় এক-দশমাংশ 

একেবারেই অকেজো । তবুও সংখ্যায় অধিক বলিয়। ইহাদের দ্বারা হল-কর্ষণ, 

জনদেচ ও ভারবহনের কার্ধ একরূপ সমাধা কর! হয়; এবং ইহাদের হইতে দুগ্ধ 

পর্যাপ্ত পরিমাণে না হইলেও বেশকিছু পরিমানে পাওয়। যায়। গো-মহিষ[দির 

'পরে আছে গাধা, ছাগল, উট, ভেড়া প্রস্ততি । ছাগল প্ররানত দুগ্ধ ও মাংস 

সরবরাহ করে; গাধা ও উট ভারবাহী পশু হিসাবে বিশেষ প্রয়োজনে লাগে এবং 

ভেড়া হইতে পশম ও ম|ংস পাওয়| যয়। ভারতে ভেড়। ও উটের সংখ্য। অধিক নয়। 


পশুপ[লন সমস্য| ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমশ্ত। । ইহার কারণ হইল পশুরণ 
ভূমি ও পশুখাগ্যের অভাব, উন্নত পশুপ[লন-পদ্ধতি সম্বন্ধে অজ্ঞত। এবং সাধারণ লোকের 
দারিদ্র্য । পশুখাছ্যের অভাবের জন্যই ভারতের মোট গো-মহিষাদির এক-তৃতীয়|ংশ 
অতিরিক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। মানুষের খাগ্যের অভাব 
দর পগালন. ছিটাইবার জন্য নৃতন নৃতন কৃষি-জখির সন্ধান করা হইতেছে । 
একক্ষেত্রে পশ্বথাগ্যের জন্য অধিক জমি ছাড়িয়। দেওয়া সম্ভব নয়। 
শ|ধারণ লোকের উন্নত বৈজ্ঞানিক পন্ধতিতে পশুপালন সম্বন্ধে কোন ধারণাই নাই ; 
ধারণা থাকিলেও দারিদ্র্য হেতু ইহাকে অধিকাংশ সময় কার্ষে রূপদ|ন করিতে পারে না। 
কিন্ত প্রাণিসম্পদের অর্থ নৈতিক গুরুত্বকে অশ্বীকার কর! যায় না। সুতরাং পশুপালন 
সমন্ঠার সমাধানের ব্যবস্থ। করিতে হইবে । উন্নততর পদ্ধতিতে পশুপালনের নীতি 
ভারতীয় সংবিধানে গৃহীত হইয়াছে এবং সংবিধানের অন্যতম নির্দেশ (101906%৩ 
71111017919) অনুসারে অর্থ নৈতিক পরিকল্পনায় ইহ।র ব্যবস্থাও কর! হইয়াছে । 
প্রথম পরিকল্পনায় প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় মেট ১ কোটি টাক! ব্যয়ে 
গো-পালন ১৬০টি গো-সদন প্রতিষ্ঠা করিয়! চারণভূমির উপর হৃইতে চাপ 
কমাইবার নীতি ঘোধিত হ্য়। তুলনামূলকভাবে অকেজো গো-মহিষাদিকে 
যেখানে স্বল্পতার প্রশ্ন নাই এবূপ দূরের চারণভূমিতে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়। 
কিন্ত এই ব্যবস্থা বিশেষ কার্ধকর হয় নাই; এ পরিকল্পনাধীন সময়ে মাত্র ২৫টি গো-সদন 
প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়; এবং প্রতিষ্ঠিত গো-মদনগুলিও প্রয়োজনীয় চারণভূমি 
গ্রহ করিতে পারিতেছে না। তাই ছিতীয় পঞ্চবার্ষিকী 
তীয় পরিকল্পদায়  পরিকল্পনাতে গো-সদন প্রতিষ্ঠার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না 
ব্যবস্থ 
করিয়া অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে মূল গ্রাম-পরিকল্পনার (1. 
%111925 9016106 ) প্রতি । এই পরিকল্পনায় উদ্নততর স্বাভাবিক ও কৃত্রিম প্রজনন 


৪২ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠ। 


পদ্ধতিতে উন্নততর জাতের গো-মহ্ষাদির স্থট্টি কর! হয়। পশুখাণ্চ সরবরাহের প্রতি 
দৃষ্টি দেওয়া হয় এবং সমবায় পদ্ধতিতে উৎপন্ন ভ্রব্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা করা হয়। 

পশুপালন ও দুগ্ধ উৎপাদন খাতে দ্বিতীয় পর্চবার্ধিকী পরিকল্পনার মোট 
বরাদ্দ হইল ৫৬ কোটি টাকা। ইহার দ্বারা মূল গ্রামের সংখ্যা ১২*০-র মত বৃদ্ধি 
করা ছাড়াও ১,৯** নৃতন পশু চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, পশুমড়ক নিবারণ, উন্নত শ্রেণীর 
পশম অধিক পরিমাণ উৎপাদনের ব্যবস্থা হাস-মুরগী পালনের স্ববন্দোবস্ত প্রভৃতি 
করা হয়। 


প্রন্গোতল্র 
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গঞ্ম অধ্যায় 


জাতীম্ত্ আম্ত্র 


( ২ 8610178] [171001779 ) 





কোন দেশের আথিক অবস্থা ও অর্থ নৈতিক কাঠামো! সম্থদ্ধে ধারণ। করিব।র শ্রেষ্ঠ 
মাধ্যম হইল উহার জাতীয় আয়ের বিশদ পর্যালোচনা করা । “প্রকৃতপক্ষে কোন দেশের 
অর্থ-ব্যবস্থার আলোচনা! উহার জাতীয় আয়ের পরিমাণ, বণ্টন ও স্থায়িত্ব নির্ধারক 
উপাদানগুলির অআলোচন৷ ছাড়া আর কিছুই নয়।”* অতএব, প্রাকুতিক ও সামাজিক 
পরিবেশের পরই ভারতের জাতীয় আয় সম্বন্ধে আলোচন! করিতে হয়। 

এখন প্রশ্ন হইল, জাতীয় আয় বলিতে সঠিক কি বুঝায় এবং উহ| পরিমাপের 
পদ্ধতি কি? বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে জাতীয় আয়ের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। 
যাহ। হউক, মোটামুটিভাবে আমর! জ।তীয় আয়কে দুইটি দিক হইতে দেখিতে পাি। 
একদিক দিয় আমর! বলিতে পারি যে, কোন দেশে নির্দিষ্ট সময়ে যে-সমস্ত সামগ্রী ও 


গা. 39201)610--৮150018010)0805. 





জাতীয় আয় ৪৩ 


মেবামূলক কার্যাদি উৎপর হয় তাহার নীট অর্থমূল্যই জাতীয় আয়। বিদেশজাত 
জাতীয় আয়ের বিচার নীট আয়কেও এই জাতীয় আয়ের অস্তভূক্তি করা হয়। আবার 
দুই দিক হইতে অপরদিক হইতে বলা যায় কোন নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদনের 
করা যায় উপাদানসমূহ আয় হিসাবে যে মোট অর্থ উপার্জন করে তাহাই হইল 
জাতীয় আয়। উপরে যে নিদিষ্ট সময়ের কথা উল্লেখ করা হইল তাহা সাধারণত এক 
বসরকেই ধরা হয় । যে-দিক হইতেই বিচার করা হউক না কেন একই ফল পাওয়া 
যাইবে-_কারণ একই জিনিসকে আমরা ছুইটি দিক হইতে দেখি । উতৎপাদন-উপার্দানের 
পারস্পরিক সহযোগে বাধিক উৎপন্ন সামগ্রী ও সেবামূলক কার্ষের মূল্যসমষ্টি এবং 
উত্পাদন উপাদানের বাষিক আযের সমষ্টি। তবে পরিমাপের সময় যথেষ্ট সতর্কতা 
অবলম্বন কর! প্রয়োজন । 

উপরি-উক্ত দুইটি দিক হইতে জাতীয় আয়েব পরিমাপের ছুইটি পদ্ধতি আছে। 
ইহারা হইল: (১) উৎপ|দনস্থমারি পদ্ধতি বা চূড়ান্ত উৎপন্নের সমষ্টি (09509 
9 [1:00006103) +$160700. 07 51112] 71:0900005 /1:0621 ), এবং (২) উৎপাদন- 
উপাদানের আয়্থমারি পদ্ধতি বা উৎপাদন-উপাদীনের আয়সমষ্টি (01505 


0£ 110011769 1150701 0: 790601-09,7176175 /[*009] )। 
জাতীয় আয় পরিমাপের ( 


ইট পনধতি ১) উৎপাদনসুমারি পদ্ধতি বা সম্পূর্ণ উৎপন্নের সমস্টি-_-এই পদ্ধতিতে 
প্রথমে বৎসরে যে-পরিমাণ সামগ্রী ও সেবামূলক কার্যাদি উৎপাদিত 
হয় তাহার অর্থমূল্য যোগ দেওয়া হয়। এই অর্থমূল্যের সমাইঈকে বলা হয় মোট 
জাতীয় উৎপাদন (0955 ট2110179] 17১:0000৮)। মোট জাতীয় উত্পাদন 
উৎপাদনস্থমারি নির্ধারণের সময় আমাদের দেখিতে হইবে যে, একই দ্রব্য যেন 
পদ্ধতি দ্বিতীয়বার গণনা! কর। না হয়। এই কারণে মাত্র চূড়ান্ত উৎপাদিত 
দ্রব্যের অর্থমূল্যই ধর! হয়? ম্ধ্যপর্ধায়ের দ্রব্য বা কাচামালের অর্থমূল্য ধরা হয় না। 
কারণ, সম্পূর্ণ দ্রব্যের অর্থমূল্যের মধ্যে উহার মূল্য নিহিত 
রে রহিয়া গিয়াছে-_যেমন, বস্ত্র মধ্যেই কীচা তুলা বা স্থতার মূল্য 
রহিয়া গিয়াছে । সুতরাং কাচা তুলা বা স্থতার মূল্য পৃথকৃভাবে 
যোগ দেওয়া হইলে একই জিনিসের অর্থমূল্য একাধিকবার ধরা হইবে । এইভাবে নির্ধারিত 
মোট জাতীয় উত্পাদন হইতে সংশ্লিষ্ট বৎসরে মূলধনের যে-অপচয় 
(4673:5015010%) ) ঘটিয়াছে তাহার পুতির খরচ বাদ দিলে নীট 
জাতীয় উত্পাদন ( বৈ ৩৮ টব ৪0০9191 ৮1০0০ ) পাওয়া যাইবে । 
উৎপাদন-উপাদানের আয়ন্থমারি পদ্ধতি বা উৎপাদন-উপাদানের আয়সমষ্টি-_এই 
পদ্ধতিতে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের বাধিক অর্থ-আয়কে যোগ দিয়৷ জাতীয় আয় 
নির্ধারণ করা হয়। উপাদানের অর্থআয় বলিতে বুঝায় £ 


শীট জাতীয় উৎপাদন 


উৎপাদন-উপাদানের 


ও ভাতা, (২) নকল ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠ 
ই (১) মজুরি বেতন ও ভাতা, (২) প্রকার ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের 


নীট আয়, (৩) নীট সদ, (৪) নীট খাজনা । এইভাবে জাতীয় 


৪৪ ভারতীয় অর্থবিষ্া 


আয় হিসাব সম্পর্কে কতকগুলি সতর্কতা অবলম্বন করা হয়ঃ প্রথমত, হস্তাস্তর-পাওন৷ 
( 00909 09510151505 ) জাতীয় আয়ের মধ্যে অন্তভূক্ত করা হয় না। কারণ, কোন 
উৎপাদনকার্ধের জন্য উহা! উপাজিত হয় না। যেমন, আশ্রয় প্রার্থীদের অর্থসাহাধ্য কর! 
হইলে এঁ অর্থ জাতীয় আয়ের অংশ হিলাবে গণ্য হয় না, কারণ কোন উতপাদনকার্ষের 
জন্ত উহা অজিত হয় নাই। দ্বিতীয়ত, ব্যবসা য়-প্রতিষ্ঠ।নের মুন[ফর এক[ংশ অংশীদারদের 
মধ্যে বণ্টন না করিয়। সংরক্ষিত তহবিলে জমা কর! হইলে উহ|কে জাতীয় আয়ের 
অন্তরক্ত করিতে হইবে । তৃতীয়ত, মলিকের নিজন্ব জমি, আম প্রভৃতি উপাদ!নের আধ 
বাজার-মূল্যে নির্ধারিত করিয়া জাতীয় আয়ের অন্তর্ত করিতে হইবে । আরও বলা 
হয় যে, যে-সমস্ত সামগ্রী বা সেবামূলক করের জন্য অর্থমূল্য দেওঘ। হয় ন। (যেমন, গৃহিণী 
কার্ধ, বাগানের তরিতরকারি যাহা য|হা বাজারে বিক্রর্ন কর। হয় না, ইত্যাদি) তাহা 
জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরা হইবে না। কিন্তু এখানে মনে রাখিতে হইবে, ভারতের মত 
অনগ্রসর দেশে উৎপাদনের একট1 বিরাট অংশ উৎপাদকের! নিজেরাই ভোগ করে-_ 
যেমন, কষিজাত দ্রব্যের বিরাট অংশই কৃষকেরা সরাসরি ভোগ করিয়া থাকে । অনেক 
ক্ষেত্রে আবার দ্রব্য-বিনিময় চলে। স্বতরাং ইহাদের বাদ দিলে জাতীয় আয়ের হিসাব 
একপ্রকার অসম্পূর্ণ ই থাকিয়া যাইবে । পূর্বে ই উদ্লেখ করিয়াছি যে, জাতীয় আয 
উৎপাদন-পদ্ধতি বা আয়-পদ্ধতি যে-কে।নটির সাহয্যেই পরিমাপ কর| হউক-না-কেন ফণ 
একই পাওয়া যাইবে । তবে মনে রাখিতে হইবে, উৎপাদন-পন্ধতিতে উতপাদনেব 
মূল্যসমষ্টি নির্ধারণের সময় বাজ|র-মূল্য হইতে অপ্রত্যক্ষ করকে বাদ দিতে হইবে । 


জাতীয় আয় পরিমাপের আরও কতকগুলি সমন্|; (১) জাতীয় আয় পরিমাপেখ 
সময় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিষয়ও বিচার করিতে হইবে। বিভিন্ন সামগ্রী ও 
জাতীয় আয় ও আগত মেনামূলক কার্ধাধির আম্দানি-রপ্তাশির পার্থক্যকে ধরিয়। জাতীয় 
র্জাতিক বাণিজ্য আয়ের হিসাব করিতে হইবে । এই উদ্বত্ত অনুকূল হইলে উহা 
আভ্যন্তরীণ জাতীয় আরের অন্তভুক্ত হইবে; আর উদ্বত্ত প্রতিকূল 

হইলে আভ্যন্তরীণ আয় হইতে উহাকে বাদ দিতে হইবে । 


(২) জাতীয় আয় অর্থের মাধ্যমে হিসাব করা হয়, কিন্ত অর্থের নিজের মূল্য বা 
ক্রয়-ক্ষমত৷ পরিবর্তনশীল । এই অবস্থায় জাতীর আয় প্রকৃতপক্ষে পরিবতিত না৷ হইলেও 
উহার অর্থমূল্য পরিবতিত হইতে পারে_যেমন, কোন ছুই খৎসরের উৎপর 
সামগ্রী ও সেবামূলক কার্ধের পরিমাণ একই থাকিতে পারে। কিন্তু প্রথম বৎসরে; 
তুলনায় দ্বিতীয় বৎসরে দ্রব্যমূল্য দ্বিগুণ হইতে পারে। এই ক্ষেত্রে জাতীয় আয় বুদ 
পাইয়াছে বলিয়। মনে হইবে। কিন্তু অর্থমূল্যে জাতীয় আ: 
বৃদ্ধি পাইলেও প্রকৃতপক্ষে জাতীয় উৎপাদন সম্প্রলারিত হয় নাই 
স্থতরাং দুই বৎসরের প্রকৃত জাতীয় আয়ের তুলন। করিতে হই 
অর্থমূল্যের হ্বাসবৃদ্ধির পরিমাপ করিয়। জাতীয় আয়ের অর্থমূল্য সংশোধিত করিয়া লইতে 


জতীয় আয় ও এখ- 
মুলোর হ্রাসবৃদ্ধি 


জাতীয় আয় ৪৫ 


হইবে | মাথাপিছু আয়ের তুলনামূলক বিচাব করিবার সময়ও ভুরনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থের 
ক্রয়শক্তির পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে | 

জাতীয় আয় বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা (176 0115 ০1 [80005] 
[1100796 £১1181ঠ518 ) £ বিভিন্ন দিক হইতে জাতীয় আয় বিশ্লেষণের গুরুত্ব বহিয়াছে। 
গ্রথমত, বলা হয় কোন দেশেব আধিক কল্যাণ জাতীয আধযের সাহায্যে পবিমাপ 
কবা যায়। কিন্তু এইভাবে আথিক কল্যাণেব পবিমাপ সকল সময় নিরাপদ নহে । 
১। জাতীয় আয়ের উদ|হরণন্ববপ, হীনস্বাস্থ্যসম্পন্ন জাতির পক্ষে জাতীয আযেব 
সাহায্যে জাতীয় কল্যাণ অধিক [ংশ ভাক্ত[র ও ওঁধধপত্রাদিতে ব্যয করাই স্বাভাবিক । এই 
পরিমাপ করা ধায় অবস্থায় আথিক কল্যাণ যতটা বৃদ্ধি পাইতে পারিত তাহা সম্ভব হয় 
না। অবশ্য স্বাস্থ্যে ন্নয়নের ফলে জাতীয় উৎপ|দ্ন বা! আয় কতকট! বৃদ্ধি পাইবে ৷ আবার 
কোন দেশে খিশংখলা বাঁ অরাজকতা অনবরত লাগিয়। থ|কিলে নিরাপত্তা ও শৃংখলা 
রক্ষার জন্ত 'গুলিসী ব্যয় অধিক হইবে । ইহার ফলে জাতীয় আয় জনসাধারণের কল্যাণ- 
সাধনে পরিপূর্ণভাবে নিয়োজিত হইতে পারে না। যাহ! হউক হেবারলারের ভাষায় বলা 
যায়, “অন্যান্য বিষয় সমান ধবিয়। লইলে জাতীয় আয় অধিক হইলে আথ্িক কল্যাণও অধিক 
হইবে” দ্বিতীমত, জাতীয় আয় হইতে কোন দেশের জনগণের জীবনযাত্রার প্ররুত 
২। জাতীয় আের আস্থা কি তাহ। বুঝ। যায । এক্ষেত্রেও মনে রাখিতে হইবে যে, মাত্র 
ঠিমাব হইতে জীবন- গড়পড়তা আযের দ্বার জনসাধ[বণের প্রকৃত জীবনযাত্র/র মন 
ঘাত্রার মান বুঝ! যায সম্যক উপলপ্ি করা সম্ভণ হয না। জাতীয আয়ের অধ্বিকাংশ 
কযষেক জনের হাতে গিধা পড়িতে পাবে ? মাত্র সামান্য অংশই সংখ্যাধিক জনসাধ|রণেব 
ভাগ্যে জুটিতে পারে। অতএব প্ররুত অবস্থ। বুঝিবার স্থবিধার জন্য জাতী আয় 
সংক্রান্ত পরিসংখ্যানে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিদের আয় পৃথকভাবে দেখানও প্রয়োজন । 
৩। জাতীয় আক্ন হইতে তৃতীয়ত, দেশের অর্থ নৈতিক প্রসারের গতি কে|ন্‌ দিকে এবং উহা 
অর্থনৈতিক প্রদারের কাম্য কিনা? তাহা জাতীয় আয় সংক্রান্ত পরিসংখ্যান হইতে বুঝা 
১ যায়। জাতীয় আযের পরিসংখ্যান হইতেই দেশের অর্থ-ব্যবস্থার 
 ছূর্বলতা বা ক্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়ে এবং উহাদের অপসারণের ব্যণস্থা করা সম্ভব হয়। 
চতুর্থত, অর্থ নৈতিক পরিকল্পন|র পক্ষে জাতীয় আয় সংক্রান্ত তথ্যাদি অপরিহার্ধ। 
অর্থনৈতিক কার্ষের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ কি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
৪। পরিকল্পনাকালে উৎপাদনের হার কি, বিভিন্ন শ্রেণীর সঞ্চয় কতটা প্রভৃতি অর্থ- 
জাতীয় আয় সাত্রান্ত ব্যবস্থার বিভিন্ন দিকের বিশ্লেষণ করিয়া সরকার অর্থ নৈতিক 
পরিসংখ্যানের রুত্ব পরিকল্পনা, করনীতি, শুষ্কনীতি প্রভৃতি নির্ধারণ করে । এইজন্য জাতীয় 
আয় কমিটি ( 290101121 111001116 0১010117105 ) বলিয়াছে, “জাতীয় আয় সংক্রান্ত 
পরিসংখ্যান হইতে সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থা এবং উহার বিভিন্ন অংশের ব্যবস্থা ও সম্পর্কের 
মাধ/রণ রূপ আমাদের কাছে ধরা পড়ে” 

পরিশেষে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে সভ্যতার পর্যায় ও জীবনযাত্রার মানের তুলনামূলক 


৪৬ ভারতীয় অর্থবিষ্তা 


বিচার-বিবেচনা করিতে জাতীয় আয়ের পবিসংখ্যান সহায়তা করে। কিন্তু আস্তর্জাতিক 
তুলনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ছুই দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোতে অর্থের মাধ্যমে কাজকর্ম 
৫ বিভিন্ন দেশের কতদূর পরিচালিত হয়, যূল্যের স্তর কি, জীবনযাত্রার প্রণালী কি 
সহিত তুলনামূলক প্রভৃতি বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে । এই সমস্ত বিষয়ে 
বিচারে জাতীয় আন বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিভিন্নতা থাকায় অনেকে আস্তর্জাতিক তুলনার 
সহার়তা করে উপযোগিতা: সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে। ডাঃ বাউলি (101. 
73০/115 ) বলেন, “ছুই দেশের মধ্যে সংখ্যাস্থচক তুলনা! নিশ্চিতভাবে করা যায় কিনা এ- 
সম্পর্কে ঘোরতর সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে ।”» 
ভাঘ্রতের জাতীয় আয় (ব8001781 11)00796 ০৫ [15018) 3 ভারতে জাতীয 
ভারতে জাতীয় আর আয় হিসাবের প্রধান অন্তরায় হইল নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের 
পরিমাপ ও বিশ্লেষণে অপ্রতুলতা । ফলে হিসাবে ভূল থাকিয়া যাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা 
অন্নবিধা £ রহিয়াছে । কৃষির ক্ষেত্রে উত্পাদন-ব্যয় এবং ভোগকারীর ব্যয 
১। নির্ভরযোগ্য. ও সঞ্চয় সম্পর্কে তথ্যাদি অ-পর্যাপ্ত। শিল্পের 'বেলায়ও পরিসংখ্যান 
পরিসংখ্যানের অভাব 
সম্পূর্ণ নয়। মুলধন-গঠন সম্পকিত তথ্যাদি সংগ্রহ করা দুফর। 
ছিতীয়ত, উন্নত দেশগুলিতে অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান ব্যক্তিবিশেষ ও প্রতিষ্ঠান 
সমূহের নিকট হইতে সরাসরি সংগ্রহ করা হয়, কিন্ত ভারতে নিরক্ষরতা ব্যাপক হওয়ায় 
প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা কঠিন। আবার এই দেশে হিসাব. 
রর পরিসংখ্যান রক্ষার প্রচলন বিশেষ নাই। ইহা ছাড়া অর্থ নৈতিক তথ্যা্ি 
গ্রহ করা কঠিন 
সংগ্রহকে জনসাধারণ সন্দেহের চোখে দেখে এবং এ ব্যাপাে 
সহযোগিতা! করিতে চায় না । তৃতীয়ত, উত্পাদনের একটা বিরাট অংশ বাজারে বিক্রু 
৩। উৎপাদনের হয় না। হয় উহ! উৎপাদকেরা নিজেরাই ভোগ করে অথবা উহাবে 
একটা! বিরাট অংশ অন্যান্য দ্রব্য ও সেবামূলক কার্ষের সহিত সরাসরি বিনিময় করা হয় 
বাজারে আলে না. এই অস্থবিধার জগ্ত জাতীয় আয় কমিটি আথিক ও অর্থ-বহির্ভূ্ 
(29017051% 2130. 12013-0101160919 ৪2০6০919 )__এই ছুই ক্ষেত্রে ভাগ করিয় 
জাতীয় আয় পরিমাপের পরামর্শ দিয়াছে। চতুর্থত, শিল্পক্ষেত্র ভেদে জাতীয় আয়ে, 
শ্রেণীবিভাগ করাও অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব হইয়া! পড়ে-_কারণ, অনেক ক্ষেত্রেই ভারতী 
৪1 পিলপক্ষেত্রভেদে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পারিবারিক ভিত্তিতে (10196101। 
জাতীয় আয়ের 20109) চলে এবং একই ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের কার্ধ সম্পাদ 
্রেগীবিভাগ কর! কঠিন করিয়া অর্থোপার্জন করে। পঞ্চমত, শিল্প ও কৃষি উভয় ক্ষেত্রে 
৫1 অসংগঠিত উৎপাদন বিশেষভাবে অসংগঠিত। ফলে উহার পরিমাপ কর 
কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থ! সহজসাধ্য নহে। 
ভারতের জাতীষ আয়ের পরিমাপ (086018665 01 ২86101)8] [1090] 
01 [18 ) £ সাম্প্রতিক কাল পর্বস্ত সরকার ভারতের জাতীয় আয় পরিমাপে 
প্রতি বিশেষ কোন দৃষ্টি দেয় নাই । অধুনা ১৯৪৯ সালে সরকার রাজন্ব মন্তিদপ্তসে 


জাতীয় আয় ৪৭ 


একটি জাতীয় আয় শাখা (৪. 1২9610118] [170011 01116) গঠন করে। 
জন মন্তিপপ্তরের এই শাখার কর্তব্য হইল জাতীয় আয়ের নির্ভরযোগ্য 
্াতীয আয় শাখা হিসাব রচনা করা । এই শাখাকে পরিচালিত করিবার জন্য 
১৯৪৯ সালে একটি জাতীয় আয় কমিটিও নিযুক্ত কবা হয়। জাতীয় আয় 
চাতীধ আর কমিটি. কমিটিব হিসাব আলোচনাব পূর্বে জাতীয় আযের অন্যান্থ 
কয়েকটি হিসাবের সংক্ষেপে বর্ণনা দেওয়া যাইতে পারে। 

াদাভাই নওরোজির জাতীয় আয়েব হিসাবের সর্বপ্রথম চেষ্টা কবেন দাদাভাই 
প্রথম প্রচেষ্টা নওরোজি। তিনি ১৮৬৭-৭০ সালেব হিসাব দিযাছেন। জাতীয় 
মাধেব পূর্ববর্তী হিলাবগুপি সংক্ষেপে দেওযা হইল £ 
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$ কান (14010. 0112021) ১৯০৩ 555255-8 
[টুকিনসন (চঁ, 0 £&01119021) ূ ১৮৭৫ তে হাজত 
9 ঃ9 ১৮৯৫ ৩৯---৮-2 
যাদিযা এবং যোশী  ১৯১৩-১৪ ৪৪-_৫-__-৬ 
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৪৮ ভারতীয় অর্থবিদ্ধ। 


মাথাপিছু আয়ের কতকটা ইংগিত দিলেও এই সমস্ত হিসাবের নানাপ্রকার ত্রুটি 
বিচ্যুতি রহিয়াছে। বিভিন্ন হিসাবপ্রণেতা বিভিন্ন জিনিস হিসাবের অস্তরূকক্ত করিয়াছেন 
আর তাহা ছাড়া তাহার যে-সমস্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ করিয়াছে; 

পূর্ববতী ্ 
হিসাবের ক্রি তাহাও নিভূল নয়। তবে ইহাদের মধ্যে ডাঃ রাও-এর হিসাবই 
অধিক নির্ভরযোগ্য । তিনি জাতীয আয় পরিমাপের জন্য আয়-পদ্ধতি এবং উৎপাদন 
পদ্ধাতি উভয়েরই পাহায্য গ্রহণ করেন। ইহার পর ভারত সরকারের বাণিজ্য মন্ত্র 


১৯৪৭-৪৮ সালের এক হিসাব প্রকাশ করে। এই হিসাব অনুযায়ী মাথাপিছু বাধিব 
আয়ের পরিমাণ দাড়ায় ২৭২ টাক! | 


ভারত স্বাধীন হইবার পর জাতীয় আয়ের নির্ভরযোগ্য হিসাব প্রণয়নের বিশে 
প্রযোজন দেখা দেয়। বাণিজ্য মন্ত্রিদপ্তর কর্তৃক প্রক।শিত হিসাবে বিশেষ বিশ্বাস স্থাপন 
কর! 
টি ররর হয় না। তখন জাতীয় আয়ের হিসাব রচনা সম্পর্কে পরাম' 
নিমের প্রদান ও তত্বাবধান করিবার জন্য জাতীয় আয় কমিটি (৪0০৪৫ 
[100010065 00120071000 ) নিযুক্ত করা হয়। কমিটি জাতী! 
কমিটি আয়-পন্ধতি ও হি ] 11০110ণ ৃ 
উৎপাঁদন-পদ্ধতি উভঘ আয় হিসাবেব জন্য আয়-পদ্ধতি (11700179 7161100) এব 
পদ্ধতির সাহাষ্য গ্রহণ উতৎপাদন-পদ্ধতি (71:000100017 18160]100 )-_-উভয় পঞ্ধতিব। 
করে সাহায্য গ্রহণ কবে। কৃষি, পশুপালন, অবণযজাত দ্রব্য, মত্স্তাচায 
থনিজ দ্রব্য এবং শিল্পেব ক্ষেত্রে উৎপাদন-পদ্ধতি নিয়োগ করা হয আব বাণিজ্য, পরিবহন 
শাসনকার্ধ, বিভিন্ন পেশা, গৃহভূত্য প্রভৃতি বিষয়ে আফপদ্ধতি। 
কমিটির গিপোর্ট” প্রদান ] 
সাহায্য গ্রহণ কবা হয়। জাতীয় আয় কমিটির প্রথম রিপো! 
প্রকাশিত হয ১৯৫১ সালে এবং শেষ বিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ সালে। এই রিপো 
দুইটি এবং ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংগঠন (০০091 56205010% 
07820159002) কর্তৃক প্রকাশিত অন্যান্ত হিসাবের ভিত্তিতে গত কয়েক বৎসবে। 
জাতীয় আয়ের হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল £ 


* জাতীয় আয়ের হিসাব ( প্রচলিত দামেব ভিত্তিতে ) 
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কৃষি (48107516029) (১) (২) (৩) (৪) 
কৃষিকার্ধ, পশুপালন ও আনুষংগিক | 

কার্ধ-- ৪,১৬০ | ৪,৭৮০ ৪,৪১০ ৫ ৫৫ 

অরণ্যজাত দ্রব্য উৎ্পাদন--_ ৬ও | ৭০ | ৭৪ ৮ 

মত্ন্ত চাষ-_ ৩০ | ৪০ ৫৪ ্ 

মোট £ ৪,১৫০ ৪,৮৯৪ ৪ ৫৩৪ ৫,৬7 
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খনিজ কার্ধ, যন্ত্রশিল্প ও দ্র শিল্প 


(10101178, 0800180601006 9100 
80081] 910 698021998) 








থনির কার্য-_ ৬০ ূ ৭০ ১৩৩ | ১১৪ 
ক্যাঠীরী-_ ৫৫০ ৫৫০ ৭৮০ ূ ৮৯০ 
গু শিল্প _ ৮৭০ ূ ৯১৩ ৯৭০ ৯৭০ 
টিভি 
ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন ও সংসরণ 
0070010067:099) 61803])07৮ 900 
)012010)07)5086100) 
শংনরণ-- ৩৩ ৪৪ ৫০ ৫০ 
রলপথ-_ | ১৭৩ ১৮০ ২৫০ | ২৮০ 
গঠিত ব্যাংক ও বীম!-_ ূ ৫০ ৭০ ৯০ টি 
ন্যাম ব্যবসা-বাণিজ্য ও ূ 
গগিবহন-_- ূ ১,৩৫০ ১,৪০৪ ১,৪৯০ ১,৫০৩ 
ডি সার 
অন্যান্য সেবামূলক কার্য 
01067 ৪91৮1098) 
বভিন্ন পেশা ও 
[কমার বৃত্তি-_ ৪৩০ ৰ ৪৭০ ৫৬৩ ৰ ৫৮৩ 
[রকাগী চাকরি. ৬০০ ৪৩০ ৫৭০ ৬5৪ 
ডীর চাকরবাকর-- ১২০ ূ ১৩৪ ১৪০ ূ ১৫০ 
[হসম্পর্তি-_ | ৩৯০ | ৪১০ ৪৬০ ৪ ৮০ 
মোট? ১৩৪০ ১,৪৪০ ১,৭৩০. ১,৮১০ 
টৎপাদন-উপাদানের বায়ের 
হলাবে নীট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন 
[২৬৮ 00922099610 [9040৮ 96 
8০৮০: ০০৪০)--- ৮,৬৭০ ৯,৫৫০ ৯,৯৯০ ১১,৪১০ 
বদেশ হইতে উপার্জিত 
টি আর 
9৮ 98090. 150010)9 
100) ৪/১7০৪,0)--- _২০ - ২০ _১০ 
ৎপাদন-উপাদানের ব্যয়ের হিসাবে 
ট জাতীয় উৎপাদন --জাতীয় আয় 
২9৮ ৪৮10091 09৮0৮ 
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উপরে প্রচলিত দামের ভিত্তিতে (26 0111617 11০65) জাতীয় আয়ের হিসাব 
ব| হইয়াছে । কিন্তু যৃল্যত্তর অপরিবতিত ধরিয়া লইয়া ১৯৪৮-৪৯ সালের দ|মের 


লি 


* ৪৮ পৃষ্ঠার তালিকার শেষের কলমেও ১৯৫৭-৫৮ দালের পরিবর্তে ১৯৫৬-৫৭ সাল হইবে । 
৯মৃ---৪ 





৫০ ভারতীয় অর্থবিদ্া 


ভিত্তিতেও জাতীয় আয়ের হিসাব করা হয়। নিয়ে দুইটি হিসাব পাশাপাশি দেওযা 
হইল £ 


জাতীয় আয় (হিসাব কোটি টাকায়) 


প্রচালত দামের | ১৯৪৮-৪৯ সালের 


বসব 























ূ ভিত্তিতে দামের ভিত্তিতে 
১৯৪৮-৪৯ ৮১৬৫৩ ৮১৬৫০ 
১৯৫০-৫১ ূ ৯,৫৩৩ ৮১৮৫০ 
১৯৫৫-৫৬ ৰ ৯১৯৯৩ ১০)৪৮৩ 
ৰ 
২৯৫৬ ৫৭ | ১১১৪ ১৩ ১১১০১ ০ 
মাথ[পিছু অ'য (হিসাব টাকায়) 
জল এতো রাজা 
ৃ ১৯৪৮-৪৯ ১৯৫০-৫২ | ১৯৫৫-৫৬ ১৯৫৬-৫৭ 
5255৬: ১8৯48 1 নি 
প্রচলিত মূল্যের হিসাবে | 
( ৪৮ 00019726 [02199৪ ) ূ ২৪৮৯ ২৬৫ খু | ২৬০ ৮ ২৯৪৩ 
১৯৪৮-৪৯ সালের টি ১ ই পা 
মূল্যের হিসাবে ২৪৬৯ ১৪৬ ৩ ২৭৩ ৬ ২৮৪০ 


(৪৮ 1948-49 7075099 ) 








উপরি-উক্ত জাতীয় আয় সংক্রান্ত হিসাব হইতে ভারতের অর্থ-ব্যবস্থার কতকগুলি 
বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায় ঃ 

প্রথমত, ভারতের অর্থ-বাবস্থা সম্প্রসারণশীল--কারণ, জাতীয় আয়ের পরিমাণ 
নিয়মিত বুদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ সালের মূল্যের হিসাবে (& 1948-49 
11109) ভারতের নীট জাতীয় আয় ১৯৪৮-৪৯ এবং ১৯৫৬-৫৭ সালের মধ্যে ৮৬৫, 
১। বৈশিষ্ট £ কোটি টাক। হইতে বুদ্ধি পাইয়া ১১*১* কোটি টাকায় াড়ায়। 
জাতীয় আয় নিয়মিত প্রথম পরিকল্পনার পাচ বৎসরের মধ্যে জাতীয় আয় শতকরা ১৭ 
সন্ধি পাইতেছে ভাগ বুদ্ধি পায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে দেখা যায় যে) 
জাতীয় আয় পূর্বের বৎসরের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে জাতীয় আয় ছিন 
১৩১৪৮৩ কোটি টাকা, ১৯৫৬-৫৭ সালে উহা! বাড়িয়া হয় ১১১৯১ কোটি টাকা ।- 
অর্থাৎ ১৯৫৫-৫৬ এবং ১৯৫৬-৫৭ লালের মধ্যে জাতীয় আয় শতকরা, ৫'১ ভাগ বৃদ্ধি 


জাতীয় আয় ৫১ 


|য়। প্রচলিত মূল্যের হিসাবে (৪৮ ০011:611 0:1099 ) বিচার করিলে দেখা যায় 
/তীয পরিকল্পনায়. যে, ১৯৫৫-৫৬ সালে জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল ৯,৯৯০ কোটি 
তীয় আর টাকা, ১৯৫৬-৫৭ সালে উহা হয় ১১,৪১০ কেটি টাকা; অর্থাৎ 
025 ১৯৫৫-৫৬ সালের তুলনায় ১৯৫৬-৫৭ সালে জাতীয় আয় শতকরা 
৪২ ভাগ বাড়িয়াছে। পরিকল্পনা কমিশন আঁশ করিয়াছিল যে ১৯৬০-৬১ সালে 
তীয় আয়ের পরিমাণ ১৩,৪৮০ কোটি টাকায় ঈ্াড়াইবে- অর্থাৎ পাঁচ বৎসরের মধ্যে 
তকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে । এখন পরিকল্পনার ছঁটকাটের ফলে উহা! সম্ভব হইবে 
না সন্দেহ । যাহা হউক জাতীয় আয় খুব চমকপ্রদভাবে বৃদ্ধি না পাইলেও পরিকল্পনা 
পর্তনের ফলে উহার গতি উধ্বাভিমুখী হইয়াছে । তবে ১৯৫৭-৫৮ সালে যে-গতি দেখা 
[ছে তাহা আশংকাজনক । নিম্পে এ-সন্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে । 


দ্বিতীয়ত, যদিও মাথ|পিছু আয় কিছুটা বাঁড়িয়াছে কিন্তু জনসাধারণের জীবনযাত্রার 
[ন বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয নাই। ১৯৪৮-৪৯ সালের মূল্যের হিসাবে মাথা পিস 
জনসাধারণের : বাধিক আয় ১৯৪৮-৪৯ সালে ছিল প্রায় ২৪৭ টাকা, ১৯৫৬-৫৭ সালে 
নযাত্রার মানে উহা বাড়িয়া হয ২৮৪ টকা । ১৯৫০-৫১ ও ১৯৫৫-৫৬ সালের 
যউন্নতি পরি- মধ্যে মাথাপিছু আয় শতকরা! ১০'৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়।* পরিকল্পনা 
উিমানাহ কমিশন আশা করিয|ছিল যে দ্বিতীয় পঞ্চবাঁধিকী পরিকল্পনার পাচ 
রেব মধ্যে মাথাপিছু আঘ শতকরা! ১৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে ।** কিন্তু ইহা সত্বেও 
তে হয়, সাধারণ লে।কের দারিদ্র্য অত্যন্ত প্রকট । অন্যান্য দেশের মাথাপিছু আয়ের 
গ তুলনা করিলে দেখ! যাইবে ভারতের জনসাধারণের মাথাপিছু আয় অতি সামন্য। 
৪ সালে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ও যুক্তরাজ্যে মাথাপিছু আয় ছিল যথাক্রমে ৮,৭৮৪ টাকা 
৪১০৫৭ টাকা । 


তৃতীয়ত, মাথাপিছু আয়ের দ্বারাই জনসাধারণের দারিদ্র প্রকৃত অবস্থা বুঝা 
বেনা। কারণ, উহা! গড়পড়তা হিসাব মাব্র। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে জাতীয় 
জাতীয় আয়. আয় কিভাবে বন্টিত হয তাহার দিকে লক্ষ্য করা প্রয়োজন । এই 
বাবস্থার বৈষম্য সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি না থাকিলেও বিভিন্ন বেসরকারী 
হইতে প্রা্ধ তথ্যাদি হইতে বলা যায় যে, জাতীয় আয়ের বণ্টন-ব্যবস্থা অত্যন্ত 
মূলক । জনসংখ্যার শতকরা ৬* ভাগ সাধারণ লোক জাতীয় আয়ের মাত্র এক- 
যুংশ ভোগ করে। অপরদিকে জনসংখ্যার শতকরা ৫ ভাগের মত বিত্তশালী লোৌক 
টব আয়ের আর এক-তৃতীয়াংশ ভোগ করে। বাকিটা মধ্যবিত্তের হাতে যায়। 


[২৪৬২৪ 0? ৮0৩ মাা৪6 চা 9৪৮ 01810, 
: জাতীয় আয় যে অনুপাতে বৃদ্ধি পায়, মাথাপিছু আয় সেই পরিমাণে নাঁও বাড়িতে পারে--কারণ 
ধা জনসংখাার বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। 


৫ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 
চতুর্থত, ভারতের অর্থ নৈতিক কাঠামো যে স্থসমঞ্জস নয় তাহা উপরের হিসাব হই; 


৪। ভারতীয় পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। জাতীয় আয়ের মোটামুটি শতকরা € 
অর্থনৈতিক কাঠামো ভাগ আসে রুষি হইতে। বৃহৎ শিল্পের তুলনায় ক্ষুদ্র 
25০88 প্রাধান্ত বেশী। কারখানা-শিল্প জাতীয় আয়ের শতকরা ৮ ভাগে 


মত যোগান দেয় ; অপরদিকে ক্ষুদ্র শিল্পের অংশ শতকরা ৯ ভাগের মত। খনি হই 
বহার জাতীয় আয়ের অংশ শতকরা ১ ভাগেরও কম। পরিবহ 
শহহতে _ ব্যবসা-বাণিজ্য ও সংসরণের অংশ হইল শতকরা ১৭ ভাগে 
জাতীয় আয়ের পরিমাণ 
মত। অন্ঠান্ত উৎস হইতে জাতীয় আয়ের শতকরা ১৬ ভাগে 
মত পাওয়া যায়। স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে, ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর বিশে 
কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। ভারত এখনও কৃষিপ্রধান। 


জাতীয় আয় কমিটি আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করিয়াছে । প্রথম 
৫। বেদরকাগী সরকারী প্রতিষ্ঠ।নগুলির উৎপাদনের বৃদ্ধির হার ব্যক্তিগত উদ্যোগে 
উদ্যোগের তুলনায় উৎপাদনের বৃদ্ধির হারের তুলনায় অধিক হইয়াছে । ১৯৪৯ স 
৬ হার এবং ১৯৫৩ সালের মধ্যে সরকারী প্রতিষ্ঠানের উত্পাদন শতকরা 
জারির ভাগ বাড়িয়াছে। অপরদিকে বেসরকারী উদ্যেগের ক্ষেত্রে ১৯৪৮- 
রায়ান এবং ১৯৫২-৫৩ সালে উত্পাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ১৩ ভা 
রগ দিতীয়ত, প্রত্যক্ষ কর অপেক্ষা অপ্রত্যক্ষ কর হইতেই সরক 
হইতেই সরকারের আয় বৃদ্ধি প|ইয়াছে অধিক। ইহার দ্বারা বুঝ! যায় যে, সরব 
অধিক আয় হয় প্রত্যক্ষ কর অপেক্ষা অপ্রত্যক্ষ করের উপর অধিক নির্ভরশীল । 

১৯৫৭ ৫৮ সালে জাতীয় ও মাথাপিছু আয (3500০751500. 6 
08165. 17017755 10 1957-58) 2 ১৯৫৭-৫৮ সালে জাতীয় আয়ের যে প্রার্থা 
হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে উহার নিয়মিত বৃদ্ধি ব্যাহত হইয়া 
১৯৪৮-৪৯ সালের দামের ভিত্তিতে ১৯৫৭-৫৮ সালে জাতীয় আয় ছিল ১০,৮৩০ কে 
টাকা। ইহা পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় শতকরা ১৫ ভাগের মৃত কম। পূর্ব 
বৎসরে জাতীয় আয় ছিল ১১০১* কোটি টাকা । মাথাপিছু আয়ও ২৮৪ টাকা হই 
কমিয়৷ ২৭৬ টাকায় দ্রাড়াইয়াছে। উভয় ক্ষেত্রেই আয় হাসের কারণ হইল কৃ 
উৎপাদন হ্রাস। ১৯৫৬-৫৭ সালের তুলনায় ১৯৫৭-৫৮ সালে কৃষিজ উৎপাদন ও 
কোটি টাকার মত হাস পায়। অপরদিকে অন্যান্ত উৎপাদনক্ষেত্র হইতে ১৪* কে 
টাকার মত জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঘটে । ফলে মোট হ্রাস ১৮০ কোটি টাকায় ঈাড়ায়। 


১৯৫৮-৫৯ সালে জাতীয় আয়ের হিসাব না পাওয়া গেলেও অস্থমান কর! হইছে 
যে এই বৎসরে ১৯৫৭-৫৮ সালের তুলনায় অনেকাংশে বৃদ্ধি লক্ষ্য কর! যাইবে- কা 
কৃষিজ উৎপাদন আবার উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাইয়ছে। যাহা হউক, ১৯৫৭ ৫৮-সারে 
কথা ছাড়িয়া মোটামুটিভাবে পূর্বোল্লিখিত অভিমতের সমর্থন করা যায় যে ভার: 
জাতীয় আয় নিয়মিত বৃদ্ধি পাইতেছে। 


সামাজিক পরিবেশ ৫৩ 
প্রশ্নোত্তর 


1, 0155 30 10259£ 6205 12000769৮08 08188 06 [720190 9007807005 88 ₹9৮98190 05 
09 86505 0: 6109 [8,810108] ]1)00709 01 117018. 


[ইংগিত £ (১) প্রথম পরিকল্পনার ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। (২) মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি 
[ওয়া সত্বেও জনদাধারণের জীবনযাত্রার মান বিশেষ উন্নতিলাভ করে নাই। (৩) জাতীয় আয়ের 
টন-ব্যবস্থা বৈষম্যমূলক | (৪) ভারতের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা হুসমঞ্রস নয়। এখনও জাতীয় আয়ের 
ধেকের মত কৃষি হইতে আসে। কারথান।-শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প হইতে জাতীপ় আয়ের পরিমাণ হইল 
থাকমে শতকরা ৮ ও ৯ ভাগ। (৫) বজ্তিগত ক্ষেত্রের তুলনায় সরকারী ক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধির 
1র অধিক। (৬) সরকার প্রত্যক্ষ অপেক্ষা অপ্রত্যক্চ করের উপরই অধিকতর নির্ভরশীল,*এবং 
1০-৫২ পৃষ্ঠা! দেখ | ] - 


য্ঠ অধ্যায় 
সামাজিক পজিবেশ 


(1০ 9০০89] [71)51191011761)1) 


প্রাকৃতিক পরিবেশেব মত ন। হইলেও, মানুষের অর্থ নৈতিক জীবন দামাজিক পরিবেশ 
রাও বহু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্ধেন্নত অঞ্চলের অস্তিত্বের অন্থতম কারণই হইল 
্ষণশীল স[মাজিক পরিবেশ । ভারত অন্ততম অর্ধোন্নত দেশ বলিয়। ভারতের ক্ষেত্রে 
্থনৈতিক জীবনের উপর সামাজিক পরিবেশের প্রভাব অন্যান্ত উন্নত দেশ অপেক্ষা 
[ধিক। ভারতে শিক্ষিতের সংখ্যা অতি অল্প এবং সাধারণ 'ভারতবাসীর জীন এখনও 
থা ও সামাজিক মর্ধাদা (005$911 2110. 521115) দ্বার বহুপরিমাণে শিরূপিত ও 
়ন্ত্রিত হয়। ভারতে পন্তপাদী দৃষ্টিতংগির (17290611211500 ০001০০%) প্রসার 
টিলেও অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত ভারতব|সীর ধর্মবোধ এখনও বিশেষভাবে 
[গ্রত। এখনও বিশেষভ।বে তাহার জীবনযাত্রার ভিত্তি হিসাণে স্থানাধিকার করিয়া 
মাছে সামাজিক, ধর্মীয় ও প্রথাগত নিয়মশৃংখলা এবং বাধ|নিষেধ। তাই ভারতের 
নর্ধোন্নত অর্থ ব্যবস্থ।র পর্যালে।চন।য় এই দেশের সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে আলোচনা 
টরিতে হয়। 

ভারতের মামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন দিক্‌ ও বিভিন্ন স্তর আছে। ইহাদের সকলই 
মর্থ নৈতিক জীবনকে অন্নবিস্তর গ্রভ।ব।দ্বিত করে। বর্ণভেদ প্রথা, একান্নবর্তী পরিবার, 
ঠাঠতের সাঁমাঞজিকি. উত্তরাধিকার আইন, ধর্মবোধ, সামাজিক মর্যাদা ও প্রথা, 
|রিবেশের বিভিন্ন বিব।হের সর্বজনীনতা, স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধিতা, উৎসব ইত্যাদিতে 
ক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের প্রথা প্রভৃতি সকলেরই প্রভাব ভারতের 
অর্থনৈতিক জীবনের উপর রহিয়ছে। ইহাদের মধ্যে আমরা প্রথম চারিটিকে লইয়াই 


৫৪ ভারতীয় অর্থবিদ্ঠা 


প্রধানত আলোচনা করিব, কারণ বর্তমানে এইগুলিই ভারতের সমাজ-সংগঠনের 
প্রধান চারিটি দিক। 

বর্ণভেদ প্রথা (06 0850৩ 35529 ) 8 বর্ণভের প্রথাকে হিন্দু সাজে 
সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য করা যায়। শতাব্দীর পর শতাবী ধরিয়া ইহা ভারতী! 
হিন্দু সমাজের জীবনযাত্রাকে একটি বিশেষ নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করিয়া আসিতেছ। 
এইভাবে নির্ধারিত গণ্ডি এতদিন একৰপ অনতিত্রম্যই ছিল। | 

কবে, কিভাবে বর্ণভেদ প্রথার উদ্ভব হইয়াছিল তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না 
হিতবাদী জেমস্‌ মিলের মতে, ইহা! হইল শ্রমবিভাগের উপযোগিতায় অনুপ্রাণিত কো; 
ব্যক্তিবিশেষের কার্য অর্থাৎ কোন ব্যক্তিবিশেষ শ্রমবিভ।গের উপযে!গিত্াাঁ উপল? 
করিয়! কার্ধক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ করিয়াছিলেন জীবিকার ভিত্তিতে বর্ণের সৃষ্টি করিধ। 
মাশশল ():. 4১160 1151:91191]) বলেন, “...প্রাচীন সভ্যতার রথ যে-যে জাতি চাল 
করিয়াছিল তাহাদের সকলেরই মধ্যে অল্পবিস্তর কঠে।র বর্ণভেদ প্রথা দৃষ্ট হয়। 
প্রকৃতপক্ষে, আর্ধ জাতির প্রাচীন ইতিহাস অনুধাবন করিলে দেখা! যায় যে, তাহারা যে- 
দেশেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল__যথ।, প্রাচীন গ্রীস, রোম ও ভারতবর্ষ_-সেই-সেই দেশে 
বর্ণভেদ প্রথার উদ্ভব হইয়।ছিল। 

আর্ধ জাতি ভারতে আসিল বিউভয় পতাকা উডাইয়া। তারপর এখ।নে প্রতিষ্ি 
হইয়া বসবাস করিতে লাগিল । প্রথমে কোনরূপ ভেদাভেদ ছিল না। কিন্তু কালক্রা 
চিট বিভিন্ন সামাজিক কর্মের বিশেধষিকর্ণ (50191169092) প্রয়োজ 
কর্মগত বেদ প্রথা হইয়া! পড়ায় বর্ণভেদ দেখা দিল। পুজার মন্ত্রতত্্ব জটিল হই 

জটিলতর রূপ ধারণ করায় একশ্রেণীর লোক আচার-অনু্ঠা 

ও শিক্ষা-দীক্ষ/র কার্য একচেটিয়া করিয়া লইল। তাহারা ব্রাঙ্মণ নামে পরিচি 
হইল। ঞঅনারধদের উপর প্রত্ৃত্ব স্থাপনের কার্ষে আর এক শ্রেণীর লোককে সর্ব? 
নিয়োজিত থাকিতে হইত বলিষা ঘুদ্ধকে তাহারা পেশা করিয়া লইয়া ক্ষত্রিয় ন]; 
পরিচিত হইল । 

তৃতীয় শ্রেণীর আর্ষের! সমগ্র সম্প্রদায়ের জন্য কৃষিকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎপাদ। 
কার্ধে লিপ রহিল। তাহারা বেশ্ত নামে পরিচিত হইল । এবং যে-সকল আর 
অধিবাসী আর্ধ জাতির বশ্ঠতা স্বীকার করিল তাহার! অপর তিন বর্ণের সেবার কা! 
নিঘুক্ত থাকিয়া শুদ্র বা দ[স নামে পরিচিত হইল । এইভাবে ভারতীয় আর্ধ সমাজে কর্মগ' 
(20100019291) বর্ণভেদ প্রথার উদ্ভব হইল। 

বর্ণভেদ প্রথ! প্রথমে ছিল অতি লরল। ইহা নির্ধারিত হইত কর্মের ভিত্তিতে; এ 
বর্ণজেদ প্রথার জটিল প্রথম তিন বর্ণের পক্ষে কর্ণান্থসারে বর্ণ পরিবর্তন সম্পূর্ণ সম্ভব ' 
রূপ গ্রহণ এবং সহজ ছিল। কিস্তু কালক্রমে বর্ণভেদ প্রথা হইয়া! উঠিল জটিল ' 
অন্পস্ঠাতার উদ্ভব কঠোর এবং ইহা নির্ধারিত হইতে লাগিল জন্মের ভিত্তিতে, কর্মে 
ভিত্তিতে নয়। পেশাগত অনংখ্য বর্ণের হি হইল এবং বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে আচ। 


সামাজিক পরিবেশ ৫৫ 


অনুষ্ঠান ও বিবাহাদি সম্পূর্ণ রুদ্ধ হইয়া! গেল। নিয় বর্ণনমূহ সামাজিকভাবে হেয় হইয়া 
পড়িল; এবং একদিন অন্পৃশ্তা নামে মহাপাপ সমাজ-শরীরে প্রবেশ করিল। 


আরও পরে হিন্দু সমাজে কর্মগত বর্ণের উপরে দেখা! দিল চণ্ডাল, রাজবংশী প্রভৃতির 
ন্যায় জাতিগত বর্ণ ( [২9০18] 08565 ), এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 
হ্যায় ধর্মগত বর্ণ। সমাজ আরও শ্রেণীবিভক্ত হইল। 

গুণ: বর্তমানে আমরা পরিকল্পিত সমাজ-ব্যবস্থার বিশেষ গুণকীর্তন করিয়া থাকি। 
১। বর্ণভেদ প্রথার এরূপ সমাজে অপচয়মূলক প্রতিযোগিতা নাই, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে 
ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত. সংঘর্ষ নাই, ব্যক্তিগত লোভ ও লাভের স্থান নাই। সামাজিক 
মাজ একদপ কল্যাণই হইল গ্রুবতারক! যাহাকে লক্ষ্য করিয়াই সকলে 
পগিকল্লিত সমাজ পথ চলে। 

বর্ণভেদ প্রথার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন গ্রাম্য সামাজিক ব্যবস্থা! ছিল এইরূশ এক 
পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা। এই সমাজব-ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার জন্ম|হুসারে 
নর্ধারিত কর্ম সম্পাদন করিয়া যাইত, অপরের নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া 
সামাজিক অপচয়ের স্ষ্টি করিত না। এইজন্য বর্ণভেদ প্রথার সমর্থকগণ ইহাকে 
“বশেষভাবে পরীক্ষিত বিভিন্ন কর্মগত শ্রেণীর মধ্যে ভারসাম্য সংরক্ষণকারী বিজ্ঞান- 
সম্মত প্রাচীন সমাজতন্ত্রবাদ” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 


বস্তত, বর্ণভেদ প্রথার মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদের একপ্রকার ইংগিত পাওযা যায়। 
ইহারই অধীনে প্রাচীন ভরতে গ্রাম্য ভ্যতার অসাধারণ উন্নতি ঘটিয়াছিল। 


দ্বিতীয়ত, সাধারণ অর্থ নৈতিক স্থত্রের দিক দিয়া! দেখিলে, বর্ণভেদ প্রথা শ্রমবিভাগের 
২। ইহা অর্থনৈতিক ্ষ্টি করিয়া! অর্থনৈতিক জীবনের অগ্রগতি সম্ভব করিয়াছিল । 
গ্রগতি সম্ভব অনেকের মতে, প্রাচীন ভারতের শিল্পোন্নতির মূলে আছে এই 
করিয়াছিল শ্রমবিভাগ বা বর্ণভেদ প্রথা । 

তৃতীয়ত, বর্ণভেদ প্রথা সকলের জন্য সহজ ও সরল শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছিল। 
শশুর পক্ষে পৈতৃক পেশ! আয়ত্ত কর। যত সহজে সম্ভব, অন্য পেশ! আয়ত্ত করা তত 
৩। ইহা! সকলের জগ্ত সহজে সম্ভব নহে। প্রাচীন ভারতে যখন রাষ্ট্র কর্তৃত্বাধীনে শিক্ষার 
হজ ও সরল শিক্ষার (101100110 11151101061011) কোন বন্দোবস্ত ছিল না তখন বর্ণভেদ 
বন্দোবস্ত করিয়াছিল প্রথার স্বাভাবিক পদ্ধতিতে সকলের শিক্ষার এই স্থ্বন্দোবস্তের 
উপযোগিত কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। 
1 ইহার ফলে শিল্প. চতুর্থত, এই প্রকারে শিক্ষার জন্ত বিভিন্ন প্রকার শিল্পদক্ষত। 
তা বংশ-পরম্পরা় বংশ-পরম্পরায় সংরক্ষিত হইয়াছিল। পুত্র পিতার শিল্প দক্ষতার 
রাক্ষত হইয়াছিল অধিকারী হইয়া জাতীয় খিল্পধক্ষতাকে অব্যাহত রাখিয়াছিল । 

পঞ্চমত, প্র/চীনকালে বর্ণভেদ প্রথা বিভিন্ন পেশাগত বর্ণের শ্রমিকসংঘের অভাব 
[রন করিরাছিল। একই বণভুক্ত ব্যক্তিরা পরস্পরের মধ্যে এক্যের বন্ধন অনুভব 


গাতিগত বর্ণ 


&৬ ভারতীয় অর্থবিস্তা 


করিত। এবং ফলে পরম্পরের মংগলসাধনে সচেষ্ট থাকিত; এবং পারস্পরিব 
৫1 ইহা শ্রমিক সহযোগিতায় অন্ঠ]য়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইত। বিভিন্ন বর্ণের 
সংঘের অভাব পূরণ এই ভূমিকার জন্য তাহাদিগকে মধ্যযুগের শিল্প-সংঘসমূহের ([490$ 
করিয়াছিল (01195 ) সহিত তুলন| কর] হয়। 
পরিশেষে, ইহাও বলা যাইতে পারে যে, বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ|দি রুদ্ধ করিয় 
৬ ইহা হিন্দু সমাজের বর্ণভেদ প্রথ। হিন্দু জাতির রক্তের বিশুদ্ধতা অক্গুপ্ন রাখিয়৷ছিল। 
রক্তের বিশুদ্ধত। রক্ষা সাংস্কৃতিক ও জাতিগঠনের দিক দিয়! রক্তের এইবপ বিশুদ্ধতাবে 
করিয্লাছিল বিশেষ মূল্যবান বলিয়া গণ্য করা হয়। 
ক্রটি 8 বর্ণভেদ প্রথার গুণকীর্তন অতীতকালের গুণকীর্তন মাত্র। বর্তমানে 
বর্ণভেদ প্রথা উপরি-উক্ত গুণের অধিকাংশই হারাইয়ছে। বর্তম[নের স্ুক্ম শ্রমবিভাগ 
চির বৃহদায়তনে উৎপাদনের যুগে বর্ণভেদ প্রথার ভিত্তিতে স্থুল কর্মগ্ড 
বর্ণডেদ প্রথ শ্রমবিভাগকে আর বিশেষ মূল্য প্রদান কর! হয় না; এই প্রথা 
উপযোগিতাশূন্য ভিত্তিতে পরিকল্পিত সমাজ-ব্যবস্থ(ও আজ সম্পূর্ণ অচল; রক্তে 
বিশুদ্ধতার প্রয়োজনীযতাও আজ অধিকাংশে স্বীকার কবে, 
না_ ইহা অক্ষুপ্ন রাখাও অসম্ভব; উনুবাধিকার স্থত্রে শিক্ষাপ্রাপ্থির মূল্যও বিশে 
কমিয়া গিয়াছে । স্থতরাং প্রায় প্রত্যেক দ্রিকেই বর্ণভেদ প্রথ! বর্তমানের সহিত সম্পু 
সামগ্তস্তবিহীন হইয়া পড়িয়াছে । বলা যায় যে অতীতে এই প্রথার প্রভৃত উপযোগিঘ 
ছিল? কিন্ত আজ ইহা সকল উপযে|গিতাশূন্য হইয়! সম্পূর্ণ নিঃস্ব হইয়া! পতিয়|ছে 
স্থুতরাং প্রয়োজন ইহার বিলোপসাধনেব । 
অতীতেও বর্ণভেদ প্রথা ক্রটহীন হিল ন। ; ইহার অন্তনিহিত ক্রটিগুলি অতীতেও কা 
করিয়াছে । এই ক্রটিগুলি এইভাবে বর্ণন| করা যাইতে পারে £ জন্ম বারা ব্যক্তির বু 
নির্ধারিত হয় বলিয়। বর্ণভেদ প্রথার অধীনে কর্ম কুশলতার মর্য(দ| নাই । অন্য বৃত্তিব পে 
১। ইহাতে ব্যভিগত সম্পূর্ণ উপযোগী হইলেও পুত্র পিতার বৃত্তি অনুসরণ করিতে বাধ্য 
উদ্যোগ ও কর্মকুশলহার ইহার ফলে প্রকৃত জাতীয় অপচয় ঘটি! থাকে । বর্ণভেদ প্রথার জ! 
মর্যাদা নাই কত প্রতিড।ব|ন ধ্যক্তিকে সামান্য কর্মে জীপন অতিবাহিত করি 
হইয়াছে প্রথার বন্ধন কঠিন হওয়ার জন্য প্রতিভা বিক|শের স্ুযোগ-স্থবিধা। 
অনুসন্ধানও তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। 
দ্বিতীয়ত, বর্ণভেদ প্রথার অধীনে পূর্ব-নির্ধ।রিত বৃত্তির জন্য শ্রমেব বিভিন্নমুখী গতি ' 
সচলতা (17001011165 0? 11200: ) সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয় 
২। ইহা শ্রমের ফলে বৃহদাক়্তনে উৎপাদনও ব্যাহত হয়। স্থৃতরাং বর্ণভেদ প্র 
মচলত! ব্যাহত করে 
কষুদ্রয়ুতনে ও কুটির শিল্পের প্রসারের সহায়ক হইলেও, বৃহদায় হব 
উত্পাদনের বিশেষ পরিপন্থী । 
তৃতীয়ত, বর্ণভেদ প্রথার জন্য উচ্চধর্ণতুক্ত ব্যক্তিগণ শ্রমের মর্ধ!দ| দিতে শিখে ন|ই। এ 
৩। অনেক সময় শ্রমের সময় তাহার! কায়িক পরিশ্রমকে হেয় মনে করিত) অ|জও অন 
মর্ধযাদ। দেওয়া হয় না। করে। স্থতর|ং ইহ।তেও বৃহদ|য়তনে উৎপদন ব্যাহত হইয|ছে 


সামাজিক 'পরিবেশ ৫৭ 


চতুর্থত, বর্ণভেদ প্রথার জন্য সামাজিক সচলতাও (9০০1911:101115 ) ব্যাহত 
ইয়।ছে। প্রত্যেক বর্ণের জন্য আচাব শনুষ্ঠান, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিবাহাদি প্রভৃতি ব্যবস্থা 
|| ইহার সামাজিক নিদিষ্ট থাকায সম'জ কঠে।রতার ভিত্তিতে শ্রেণীবিভক্ত হইয়া 
চলতাও ব্যাহত গিয়ছিল। পরে ইহা আরও অপনতির স্তরে নামিয়া অস্পৃশ্ততাব 
হি সুষ্টি করিয়াছিল । এই কঠোর সামাজিক শ্রেণীবিভাগ ও অস্পৃশ্ততা 

শব্দই সামজিক ও জাতীয় সংভতিসাধনেব পথে বিবাট প্রতিবন্ধকের কার্য করিয়াছে । 
পরিশেষে, বাষ্্নৈতিক আদর্শে দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে বর্ণভেদর প্রথার সমর্থন 
কোনমতেই করা যায় না। মানুষে মানুষে সাম্য হল অন্থতম প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক 
আদর্শ। ইহার জন্ত মান্ষ যুগ যুগ ধরিয়া সবন্ধ উতম্গ করিয়। সংগ্রাম করিয়! আপিতেছে | 
রানী বর্ণভেদ প্রথা কিন্তু এই আদর্শকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। বিভিন্ন 
নীতির বিরোধী বর্ণেব বিভিন্ন মর্যাদ| _অর্থাৎ সাম্যেব ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক 
আদর্শের সম্পূর্ণ অন্বীকাবই হইল ইহাব মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। 

হ্তরাং এ-প্রথা নানা গুণ-সমন্বিত হইলেও আদর্শবাদীব দৃষ্টিতে ইহা একেবারে অচল। 


বর্তমান গতি 2 প্রকুতপক্ষে বহুদিন পূব হইতেই বর্ণভেদ প্রথা প্রগতিশীল সমাজের 
পক্ষে সম্পূর্ণ অচল বশিয়। পবিগণিত হইথাছে। ফলে সাশ্প্রতিক যুগে ইহার কঠোরতা 
বুল পবিমাণে হ্রাস পাইযাছে। বিশেষ কবিষা নগবাঞ্চলসমূহ উদার দৃষ্টিসম্পন্ন হইযা 
নানাভাবে বর্ণতেদ.. উঠিষাছে। এই সকল অঞ্চলেব লোকেরা বর্তমানে আর বিভিন্ন 
প্রথার কঠোরত। হাদ বণ্ণেব মণ্যে সহভেজন 9 সামাজিক মেলামেশাকে অবৈধ বলিষ। 
পিইযাছে ও পাইতেছে মনে কবে না) অন্থঃবর্ণ শিপ|হতুক (117001-02506 10808০) আর 
পূ্বেব ন্যায় দ্বশাব চক্ষে দেখে না। অস্পৃশ্ঠতা সন্ন্ধেও নগর।ঞ্চলের মনোভাব পূর্ব 
হইতে কিছু পরিমাণে পৃণক্‌ বলা যায। এই সকল পবিবর্তনের মূলে আছে অবশ্ঠ পাশ্চাত্য 
শক্ষার প্রসাব এপং বাজা বামমোহন বায, মহাঞ্সা গান্সী প্রভৃতি সমাজ-সংস্কারকগণেব 
প্রচেষ্টা । আর্য সমাজ প্রহৃতি প্রতিষ্ঠ।ন হিন্দু ধর্মেব সংস্কারসাধনের দ্বাবাও এই দিকে 
সহ|য়ত| করিয়ছে। 


অপরদিকে, অর্থ নৈতিক পরিস্থিতিব পবিবর্তনের জন্য লোকে আর পৃবপুরুষের পেশা 
স।কড়াইয়! ধবিয়। থাকিতে পাবে ন। ফলে হমেব সচলতা বুদ্ধি পাইয়াছে ; শ্রমে 
৮লতার অভ।ব বর্তমানে আব বুহদায়তনে উৎপাদনের পক্ষে প্রতিবন্ধকপে পরিগণিত 
য় না। শ্রমিক সংঘলমূহ (1401)021 0171911) প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শিল্প-সংঘলমূহের 
[909 (01109 ) প্রয়ে। জনীয়তাও ফুবাইঞাছে। 

এইভ।|বে বর্ণভেদ প্রথা বিভিন্ন দিক পিয। আক্রান্ত হইলেও ইহা অতীতের বস্তুতে 
কন্ত এই প্রথ। এখনও পরিণত হয নাই__কারণ ভারত এখনও প্রধানত গ্রাম্য ভারত 
মতীতের বস্তুতে এবং সংখ্যাগবিষ্ঠ ভারতণাসী এখনও অশিক্ষিত; স্ৃতরা ২ সংস্কারান্ধ । 
রিণঠ হয় পাই তাই নুতন করিয়। চেষ্ট। করিতে হইতেছে বর্ণভেদ প্রথ|কে লুপ 
করিণ|র জন্য । স্বাধীন ভ|রতের সংবিখনে অন্পুপ্ঠত। অপরাধ বলিয়া পরিগণিত 


৫৮ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠা 


হইয়াছে; অনুন্নত বর্ণসমূহের উন্নয়নেব ব্যবস্থা হইয়াছে; শিক্ষা বিস্তার কবা হইতেছে 
পরিকল্পিত অর্থবব্যবস্থায় গ্রামোন্নয়নেব উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে ; ইত্যাদি 
কিন্ত তবুও সম্পূর্ণভাবে সামাজিক সাম্য (9০০19] €09110 ) প্রতিষ্ঠিত করি 
বহুদিন লাগিবে বলিয়া মনে হয়। 

যৌথ পরিবার প্রথা (775 0০016 ঢ৪101]9 95962] ) 
যৌথ পবিব।ব প্রথা ভাবতেব সামাজিক পরিবেশেব আব একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য 
পাশ্চাত্য দেশেব ধাবণ। অনুসাবে এখানে পবিবাব মাত্র স্বামী-স্ত্রী এবং সম্তানসন্ত 
লইঘা গঠিত হয ন|। ভাবতে “পবিবার বলিতে বুঝাষ, একই পৃ্পুর্ুষেব বিঞ্ডি 
বংশখবেব পরিবাবসমূহেব সমষ্টি। এইরূপ দ্রেখা যাষ ৫ 
একই যৌথ পবিবাবের অধীনে লোকে কয়েক পুকষ ধবি' 
বাল কবিতেছে। যৌথ সম্পত্তি, যৌগ ঘরকন্না এখং যৌথ ধর্মাচব 
হইল ভাবতেব যৌথ বা একান্নবর্তী পবিব[বেব স্থচক | পিতৃতান্ত্রিক সম[জেব মত প্রত্যে 
একান্নবর্তী পবিবাবে একজন কবিয়! প্রধান থাকেন। তাহাকে গৃহম্বামী বা 'কর্ত 
বলিয়া অভিহিত কর| হয। সকলে তাহাদের উপার্জন যৌথ পবিবাবেব জন্য গৃহস্বামী 
নিকট সমর্প কবিতে বাধ্য এব* বিনিমষে পবিব।ব তাহাদেব ভবণপো।ষণ ও বিবাহ 
সামাজিক দায়িত্বেব ভ|ব গ্রহণ কবে। বলাবাহুল্য, একান্নপ্তী পবিবাব পবিচালন 
সকল ব্যাপাবে গৃহম্ব(মীব ইচ্ছাই চুডাস্ত খলিয়া পবিগণিত হয। যৌথ পবিবাব প্রথা 
আর্য সভ্যতাব অন্ততম বৈশিষ্ট্য বপিয়া গণ/ কবা যায। শুধু ভাবতে নষ, প্রাচীন গ্রী 
ও বোমে এই প্রথ প্রচলিত ছিল । 


গুগঃ তন্বগতভাবে দেখিলে যৌখ পবিবাব প্রথা উচ্চ সামাজিক আদর্শেব উ” 
প্রতিষ্ঠিত। মানুষে মানুষে সাম্য, স্বার্থ বিসর্জন দিয়! পাবম্পরিক সহযোগিতা, কর্তৃতে 


ভারতী যৌথ 
পণরবাবের শ্ববপ 


১। ইহা! উচ্চ প্রতি আন্গত্য, নিয়মান্থুবৃতিতা প্রভৃতি উচ্চাদর্শ যৌথ পরিব 
দামাজিক আদর্শের প্রথাব ভিত্তি । বিশ্লেষণ কবিলে দেখা যায় যে, যৌথ পরিব। 
উপর প্রতিষ্টি লেকে সামর্থ্যমৃত কার্ধ কবে এবং প্রয়োজনমত উপকবণ প্রাপ্ত হয় 


ইহাই সমভোগবাদী সমাজের (0010101111115010 309০016৮) মূল কথা । সুতবাং যে 
পবিবার প্রথ! একৰপ সমভে[গবাদী সমাজের ছ্যোতক ১ কিন্তু ইহা বলপ্রয়োগের উ* 
প্রতিষ্ঠিত নহে। 

দ্বিতীয়ত, আধুনিক যুগে বাসী সামাজিক নিরাপত্তাব (59০18] 980111109) নান। 
ব্যবস্থা করিতে বাণ্য হইতেছে । আধুনিক সমাজে অসুস্থতা, বেকার অবস্থা, বার্ধক্য 
২। ইহা সামাজিক মৃত্যুব কাবণে ব্যক্তিব ও পরিবারেব উপার্জনের পথ সহসা « 
শিরাপত্তার ব্যবস্থা হইবার যে-আশংকা সর্বদাই বর্তমান রহিয়াছে, তাহার প্রতিবিধ। 
কগিয়াছিল বর্তমান রাষ্রকেই করিতে হইতেছে। পুর্বে বাস্্রীয় উদ্যো্‌ 
সামাজিক নিরাপত্ত/ব এইবপ কোন ব্যবস্থাই ছিল না। যৌথ পবিবাবসমন্থিত সমাণ 
হহাব প্রয়োজনও ছিল না। যৌথ পরিবার খ্যক্তির উপার্জনের অনিশ্চয়তার সব 


সামাজিক পরিবেশ ৫৯ 


['কিই বহন করিত । উপার্জনে অসমর্থ হইলেও সম্ম।নের সহিত পরিখারের সভ্যপদে 
স/সীন থাকিয়! ইহার স্থথহুঃখের অংশগ্রহণ করিত। 

তৃতীয়ত, বৃহদায়তনে উৎপাদনের ন্যায় বৃহদ।য়তনে সংসার পরিচালনারও কতকগুলি 
১। অর্থনৈতিক স্থবিধা আছে। ইহাতে পরিবার পরিচ।লনার ব্যয় হ্রাস হয়। বুহৎ 
[ত্রের দিক হইতেও পরিবারে মাথপিষ্থু ব্যয় ক্ষুদ্র পরিবার অপেক্ষা অল্প । সুতরাং অর্থ- 
মর্থন কণ! চলে নৈতিক স্তরের দিক দিয়া যৌথ পরিবার প্রথাকে সমর্থন করা যায়। 

চতুর্থত, যৌথ পরিব|র না থাকিলে হিন্দু সমাজের বিধবাদের কি গতি হইত তাহ 
«| ইহা হিন্দু কল্পনা করা কঠিন। যৌথ পরিব।রে বিধবারা নিরাপদ ও সম্মান- 
ধবাদের আশ্রযদান জনক আশ্রয়ল[ভ করে। পরিশেষে, যৌথ পরিবার প্রথা ভারতের 
ডে উত্তরাধিকার আইনের ক্রটি পল পরিম|ণে দূর করিয়াছে.। ভ|রতের 
ইন্দুও মুসলমান উত্তরাধিকার আইন অন্থসাবে সম্পত্তি বন্জনের মধ্যে বন্টিত হইয়া 
[য়। ভূ-সম্পত্তির এইরূপ বণ্টনের ফলে জে!তের খণ্ডিকরণ ও অসন্বদ্ধতা (500- 


ক 01515101110. 0:8100913696101 0£ 1701111)95) ঘটিয়াছে 


ইনের ভ্রু _যাহাকে কৃষিকার্য পরিচালনার পথে অন্ততম প্রধান অন্তরায় 
নেকাংশে দুর হিসাবে গণ্য কর! যয়। যৌথ পরিবার প্রথ। প্রতিষ্ঠিত থ|কার 
চরিযাছে 


ফলে জোতের খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার কুফল যতদূর প্রসারিত হইতে 
প|রিত, ততদৃব পারে নাই । স্থতরাং ভারতে জীিব।জনের সর্বপ্রধান স্থত্রের অবনতি 
প্রতিরে।ধেও যৌথ পরিণার প্রথার ভূমিক| বহিযাছে। 

্র্ঘট $ যৌথ পরিবার প্রথার সর্বাপেক্ষা বড গলদ হইল যে, ইহা নিরুদ্ভম ও 
অলসতাকে প্রশ্রয় দেয়। এইবপ পরিবারে সংসার পরিচালনার 
দাযিত্ব গৃহন্বামীর উপব ন্তস্ত থাকাষ অপর সকলের পক্ষে নিরুদ্বেগে 
ও আলম্তে কল কাটাইবার সুবিধা ঘটে । ইহার ফলে পরি“|রে 
ইংসা, ঝগড়া প্রভৃতি অশান্তির স্থষ্টি হয় । 


।| ইহ! নিকগ্ম ও 
সলমতাকে প্রশ্রয় দেয় 


দ্বিতীয়ত, ব্যঞ্তিগত কর্মোগ্তোগ ও আত্মনিভরশীলতাই অর্থনৈতিক প্রগতির মূল 
সুত্র। একান্ব্তী পবিবারে ব্যক্তির মধ্যে এই দুইটি গুণের সম্পূর্ণ 
২। ইহা অর্থনৈতিক অভাব পরিলক্ষিত হঘ। ব্যক্তি তখনই উদ্যোগী ও পরিশ্রমী হয় 
বি ব্াাহত যখন সে উদ্যেগ ও পরিশ্রমের ফল একান্তভ।বে স্বয়ং ভোগ করিতে 
পারে। একান্নবর্তী পরিবারে তাহা সম্ভব হয় না । ফলে ভারতের 

হায় যৌথ পরিবারসমধ্িত সম।জে অর্থ নৈতিক উন্নতিও বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। 
তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হয় আর একটি বিশেষ কারণের জন্য । 
১। ইহা মূলধন- একান্নবর্তী পরিবার মুলধন-সংগঠনের (0811651 0011177001) 
[গঠনকে ব্যাহতা পরিপন্থী । এইরূপ পবিবারে প্রত্যেকের উপার্জন ব্যযিত হয 
নও সকলের জন্য । উপার্জনশীলের আয় দ্বারা অসমর্থের ভরণপোষণ 
₹র। হয়। স্তরাং সঞ্চয় বিশেষ কিছু হইতে পারে না। গৃহম্বামীর হস্তে কিছু 


৬১ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


সঞ্চিত অর্থ থাকিলে পরিবারের সামগ্রিক দায়িত্বের কথ চিন্তা করিয়া তিনি ইহা 
বিনিয়োগ করিতে পারেন না। ফলে সঞ্চয়ের অভাবে মূলধনের সংগঠন সম্ভাব 
পরিমাণে হইতে পারে না; এবং অপর্ধা্চ মূলধনের জন্য শিল্পোন্নয়নও পর্যাপ্ত পরিমাণে 
হইতে পারে না। 


চতুর্থত, ভারতের জনসংখ্যার আয়তন সম্বন্ধে বর্তমানে যে-সমস্ত! বিশেষ গুরুত্বপূর 
বার হইয়া উঠিয়াছে তাহাও কতকাংশে যৌথ পরিবার প্রথার ফল। 
জনসংখা! সম্পকিত পরিবার যখন সকলেরই ভরণপে।ষণের ব্যবস্থা করিবে তখন আঘিৰ 
সমন্তার অন্ঠতম কারণ কারণে সন্তান-সন্ততির সংখ্য। পরিমিত কর।র কোন প্রয়োজ' 
নাই। এইজন্য এ-চেষ্টাও একান্নবর্তী পরিবারে বিশেষ কে 

করে না। 


পঞ্চমত, যৌথ পবিবারতুক্ত ব্যক্তিগণ সাধারণত রক্ষণশীল দৃষ্টিভংগিসম্পন্ন হয 
কারণ তাহারা রক্ষণশীল গৃহম্বমীর কর্তৃত্বাধীনে বাস করে। 
এই রক্ষণশীলতার জন্য ব্যক্তিত্ব (17015100011 ) নষ্ট হয়) এব 
ব্যক্তিত্বের এইরূপ বিনাশকে অন্যতম সামাজিক অপচয় বলিয়া গণ 
করা যাইতে পারে । 


পরিশেষে বল। যাইতে পারে যে, যৌথ পরিবার যৌথ দায়িত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত বলি, 
৬। এই ব্যবস্থ। দায়ি সকলেই এই দাযজিত্ব এডাইবার চেষ্ট। করে। এারি ষ্টটল বণিয়াছে, 
শীলতার উপর যে-দায়িত্ব সকলের পে-দায়িত কাহারও নহে। স্থতরাং পরি৭| 
প্রতিষ্ঠিত নহে প্রথা হইল এক দায়িত্বহীন অস্বাভাবিক জীবনযাত্রা । এই তত্বগ' 
কারণেও যৌথ পরিবার প্রথা সমথিত হইতে পারে না। 


৫| ইহাতে সামাজিক 
অপচয় ঘটে 


বর্তমান গতি 2 জাতিভেদ প্রথা অপেক্ষাও একা ন্নবর্তী পরিবার প্রথা ভ্রুতগতি 
ভাঙিয়া পটিতেছে। পাশ্চাত্য ব্যক্তিষ্বাতন্থ্যবাদের প্রসার যৌথ পরিবার প্রথ|র মু 
প্রথম আঘ[ত হানে । গ্রাম্য কুটির ও ক্ষুদ্রযয়তন শিল্পসমূহের ধর) 
রি উল রা ও নগরিকরণের ফলে লেক পরিবার হইতে চ্যুত হইয়া জীবিক 
্রগতিতে ভাঙিযা . সংস্থানের জন্য নগরাঞ্চলে বাস করিতে থাকে । ইহাতে পরিবারে 
পড়িতেছে সহিত যোগাযোগের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে। যানবাহনে 
অভাবনীয় উন্নতি ব্যক্তির পক্ষে দূর-দুরান্তরে গমন আরও সপ্ত 
করিয়| তুলে । ফলে মূল পরিণারের সহিত তাহার যোগন্থত্র একরূপ বিচ্ছিন্ন হই 
পড়ে । উত্তরোত্তর পর্ধমান জনসংখ্যা একান্নবর্তী পরিবারের সংহতির পথে অন্তর 
হইয়! ধাড়ায় । এইভাবে সবদিকে আক্রান্ত হইয়া! যৌথ পরিবার প্রথা একরূপ ধ্বংসপ্রা 
হইয়ছে বলা হয়। আজ ইহার যে ধ্বংসাবশেষ অছে তাহাও হিন্দু সংহিতা (17110 
০০৫০) আইনে সম্পত্তি বণ্টনের নুতন, ব্যবস্থ।র ফলে সম্পুর্ণ বিলুপ্ত হইবে বপিয়া৷ অতি 
প্রকাশ কর। হইয়াছে । 


সামাজিক পবিবেশ ৬১ 


উত্তরাধিকাব আইন (7706 19৬3 06. [20170110706 ) ৪ 
ভারতেব সকল প্রকাব উত্তবাপধধিকার আইনই মৃত স্ক্তিব সম্পত্তিতে বহুজনেব উত্তরাধিকার 
স্বীকাব কবে। ইহা পাশ্চাত্য দেশে প্রবতিত প্রথাব একপ্রকাব 
চারতের উত্তরাধিকার 
মাইনে বৈশিষ্ট বিপবীত। সেখানে ব্ুজন নয়, সকল পুত্র-সন্ত/নও নয়-_কেবলমা বর 
লো পুত্রই সাখাবণত মৃত পিতাব অস্থ।বব সম্পত্তিব অধিকাবী হয। 
হিন্দু সংহিতা! কার্ষকব হইবাব পূর্ব পর্যস্ত ভব হিন্দু উত্তব।বিক1ব আইনেব ভুইটি 
প্রধান শাখা ছিল দাষধভাগ ৭ মিতাক্ষব। দ|যভাগ আইন অনুসাবে মৃত ব্যক্তিব 
সকল পুত্র সম্ভানই পিতৃ পবিত্যক্র সম্পত্তিব সমান ন্মংশীদর হিসাবে গণ্য হইত। 
মিতাক্ষব আইন অন্তস|বে পবিণাবেব সকল পক্ষ সভ্য যৌথভ।বে সম্পত্তিব উত্তব।পিকাবী 
ভিল। জন্মমাত্র শিশুপুত্রও পবিবাঁবেব অন্যান্থা্দেব সমান অংশীদাব হইয] দাডাইত। 
দয়ভাগ আইন পশ্চিমনংগে এপং মিনার আইন ভাবতে অন্তান। অণশে প্রবর্তিত 
ছিল। সম্প্রতি দায়ভাগ ও মিত।ক্ষব উ-যকে একীভূত কবিয়! যে ভিন্দু-স*হিতা আইন 
প্রবর্তন কবা হইযাছে ত।হাতে সম্পত্তিত সকল পুনেব সহিত সক কন্াবও সমানাবিকাব 
স্বীকৃত হইয়াছে । 


মুসলমান উত্তবাধিকাব আইন আবও অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে মতেব সম্পত্তিব 
অ*শীদাববপে গণ্য করে | মাত্র সকল পুত্র-কন্তা নহে, পিতামতি। জীবিত থাকিলে 
তাভাবাও মৃত ব্যক্তিব সম্পত্তিব ভাগীদ।ব হন। 

গুণ: ভাবতীয উত্তবাধিক।ব আইন স|ম্যেব নীতিব উপব প্রতিষঠিত। সম্পত্তিতে 
বহুজনেব সমাঁনাবিকাব ম্বীক।ৰব কবিযা ইহা কতকটা সাম্যের 
ভিত্তিত সমাজ-ব্যবস্থাকে প্রতিঠিত কবিতে চাষ । সকলেই সমান 
স্থযেগ-ন্থুবিধা লইয়া জীবনযাত্রা স্থক কবিবে_ ইহাই ত সাম্যের 
মূল কথা । ভাবতীঘ উত্তব[বিক(ব আইন এই মূল নীতিব ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত।। এই 
সম্পর্কে আইন স্ত্রী পুরুষে ভেদ কবে নাই। 

ভাবতীয উত্তবাধিকাৰ আইনেব জন্য সকলেই উত্তবাধিকাব 
স্থত্রে সামান্য সম্পত্তি পায় বলিয়া সকলেবই কর্মস্পৃহা ও উদ্যোগ 
অটুট থাকে । ইহাতে ধনোৎপাদ্নেব বৃদ্ধি ঘটে, স্ৃতবাং 
অর্থ নৈতিক উন্নতিও সাধিত হয় । 


ক্রটি ঃ ভাবতীয় উত্তবাধিকাব আইনেব প্রধান ত্রুটি হইল যে, ইহা ক্ুষিকর্মেব 
ক্ষেত্রে বৃহদ|য়তনে উৎপাদনেব পরিপন্থী । উত্তবাধিকাব আইনেব 
জন্য কৃষি-জমি খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়) এবং ইহাব ফলে জোতেব 
খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতা দেখা দেয়। যৌথ পরিবার প্রথার 
অ[লোচন! প্রসণ্গে এ-সম্বদ্ধে ইংগিত ইতিমধ্যেই দেওয! হইয়াছে এবং পরে আবও বিস্তৃত 
আলোচন| করিয়া দেখান হইবে যে, জোতেব এই অসম্বদ্ধতা ও খণ্ডিকবণ কৃষিকা্ 
স্থপবিচালনার পথে প্রধান অস্তরায়। 


১1 ইহা সাম্োর 
ভত্তিতে প্রতিচিত 


২। ইঠা কর্মম্পূহ! ও 
টদ্যেগ অটুট রাখে 


১। ইহা! বৃহদাযতনে 
টধিকর্মের পরিপন্থী 


৬২ ভারতীয় অর্থবি্া 


উৎপাদনের অন্ান্ত ক্ষেত্রেও উত্তরাধিকার আইন প্রতিবন্ধকের কার্ধ করে 
একজনের সঞ্চয় তাহার মৃত্যুর সংগে সংগে বহু অংশে বিভক্ত হইয় 


জার যায় বলিয়া! বৃহদায়তনে বিনিয়োগ সম্ভবপর হয় না। সকলে! 
বিনিয়োগের পথে 
প্রতিবন্ধক তাহার সামান্য সম্পত্তিকে আকড়াইয়া ধরিয়া গতাহ্ছগতিকভাে 


ভোগ করিতে সচেষ্ট হয়। 
ইহাও বলা যায যে, সকলেই কিছু কিছু পায় বলিয়া গোড়া হইতেই সকলে 
কর্মোগ্মী ও উদ্যোগী হইয়। উঠে না। সুতরাং উত্তরাধিকার অ|ইন 
৩। ইহা কর্মোদামের 
লাখেরাধা হরর তরল এক দিকে কর্মোছ্যম ও উদ্যে।গকে উৎসাহিত করে; অপর 
দিকে আবার ইহার প্রতিবন্ধকের কার্যও করে। 


ধর্মের প্রভাব ([7261051505 ০0£ [২51161017 ) £ ভারতের অর্থ নৈতিক 
জীবনের উপর ধর্মের প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। আপামর সাধারণের অনন্যসাধারণ ধর্মবে« 
হইল ভারতীয় সমাজজীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । হিন্দুধর্ম বন্তব|দী সভ্যতাকে অস্বীকাৰ 
করিতে শিখায়। এই ধর্মের মতে, মানুষ ইহলোকে আসে ছুঃখ ভোগ করিতে। 
ইহলে।ককে পান্থশ|লার সহিত তুলনা করা যায়; এখানে স্থিতি হইল ক্ষণিকের জন্য 
পরলে|কই ব্যক্তির স্থাধী আবাস; পরলোকে স্থখের আশাই একমাত্র ভরসা । স্থতবাং 
ব্যক্তিকে এঁহিক স্থথ-স্থ চ্ছন্দ্যের চেষ্টা ছাডিয়া আম্ম।র মুক্তির জহ্য সাধনা করিতে হইবে। 
অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে, ভারতীযগণের মধ্যে এইপ পারলৌকিক মনোভাবই 
তাহাদের উদ্যমহীনত। এনং ফলে ভারতেব অর্থ নৈতিক অনগ্রসরতার কারণ । 

মুসলমানদের মধ্যেও ধর্মের প্রভাব অর্থনৈতিক জীবনকে কিছুমাত্রায় নিয়ন্ত্রিত কবে। 
ট/ক! খাটাইয়! স্থদ্দ লওয়া ইপলামেব নীতিবিরুদ্ধ। ফলে অনেক নুদলমান টাক' 
বিনিয়োগও করিতে চাহে না। পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতদের অনেকে বলেন যে, ইহাব 
জন্যও ভারতের শিল্লোন্নয়ন বিশেষভাবে ব্যাহত হইযাছে। 


পাশ্চতত্য পণ্ডিতদ্বের উপরি-উল্ত যুক্তির কোনটিকেই সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিতে প।ব 

যায় ন।। হিন্দুধর্মের শিক্ষা কোন অসাধ|বণ শিক্ষ! নয়। সকল ধর্মই _ এমনকি গ্রীষ্টধম্ম ও. 
অল্লবিস্তর এঁহিক বস্তগত স্থথকে তুচ্ছ করিতে শিখায় । তাহা সত্বেও পাশ্চাত্য দেখে 
খরীষ্টধর্ম(বলম্বিগণ অর্থ নৈতিক প্রগতির পে অগ্রসর হইতে পারিয়ছে। প্রাচীন ভারতে 
ধর্মের প্রভাব যখন অধিকতর ছিল তখনই ভারতীয়গণ শিল্প-বাণিজ্যে অনন্যস।ধ|রণ উন্নতি 
লাভ করিয়াছিল। ধর্মের প্রভাব সত্বেও প্রাচীন ভারতীয়গণ শিল্প-বাণিজ্য ও বস্তগ্ত 
লাভালাভের উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে ছাড়ে নাই। প্রকৃতপক্ষে, ভারতে, 
অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার প্রধান কারণ হইল প্রায় দুইশ 

ভারতে অর্থ নৈতিক বৎসরের পরাধীনতা । বিদেশী শাসন ভারতের নিজস্ব শিল্পকে ধরব: 
অনগ্রপরতার প্রধান ই 
কার করিয়াছে, নানাভাবে ভারতের শিল্পোন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকে; 
সথষ্টি করিয়াছে, শিক্ষ। বিস্তারে পরাজ্মুখ থ|কিয়। দেশবাসীকে অন্ধ ২ 

কুসংস্কার চ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তাহারাই ভারতীয়গণের ধর্মাদ্বতাকে কাজে লাগাই! 


সামাজিক পবিবেশ ৬৩ 


জেদেব স্বার্থসাধন কবিয়াছে। স্থুতবাং ভাবতেব অর্থনৈতিক জীবনেব উপব ধর্মেব 
ভাবকে ফেব্দৃট্টিকোণ হইতে দেখা হয় তাহাব পবিবর্তননাধন কবিতে হইবে । ভাবতীষ- 
পেব ধর্মবোধ প্রত্যক্ষভাবে অর্থ নৈতিক প্রগতি ব্যাহত কবে নাই, পবোক্ষভাবে ইহাবই 
হায্যে অর্থ নৈতিক উন্নয়নের পথে প্রতিবন্বকেব সৃষ্টি কব! হইয়াছিল । 
সামাজিক প্রথা (9০০18] 01500105 ) 2 ভাবতে পিতৃদায়, মাতৃদায়, 
পনযন, অন্নপ্রাশন, নিখাহ, পৃজাপার্বণ প্রভৃতি নানাপ্রকাব আচাব-মন্ুষ্ঠ।নেব প্রচলন 
[ছে। ইহাতে আত্মীয়স্বজন, শন্ধু বান্ধব, ব্রাক্ষণ প্রভৃতি ভোজন কবাইব।ব প্রথাও 
বল ও আঁডগরপর্ণ প্রবতিত আছে। ফলে এই সকল প্রথাব জন্ত বিবাট ব্যয হয়। 
ঠান ভাবতেৰ দবিদ্র জনসাণ।বণেব পক্ষে এইবপ প্যযপহুল ও আডঙ্গবপূর্ণ 
আচাব-অন্তষ্ঠান পালন ন| কবাই উচিত। অনেক সময দেখা 
য যে, লোকে খণ কবিযাও এগুলি পালন কবিযা থাকে । ইলা কোনমতেই 
খনযোগ্য নহে। এইকপ আচ।ব অনুষ্ঠান গ্রামাঞ্চলে বিপুল খণেব প্রধান না হইলেও 
যতম কাবণ। আবাব ইহাব জন্যই সামগ্রিকভাবে দেশে মূলণন সংগঠন ব্যাহত 
| লোক যদি তাহাব সঞ্চয় বিনিযোগ না কবিয়া আচ ব-অন্তষ্টরনেব জন্য ব্যয কবিযা 
পে তবে মুলণনেব স্থষ্ট ব্যাহত না হৃইযা পাবে না। এই সকল কাবণে উদ্বাব- 
তক ও উপযোগিত।মূলক শিশ| শিস্তাবেব সাহায্যে আডম্ববপূর্ণ আচ|ব গন্ুষ্টন হইতে 
[য় লইবব দিন আ।সিযাঁছে। 
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শপ্তন্ম অনধ্ধাজ্ 
ভারতের জনগ 
€7১০০119 01 [11018 ) 


ভারতীয় অর্থবিদ্যাচর্চা উদ্দেশ্তমূলক ( [11602217115 ) | অর্ধোন্নত অর্থ-ব্যবস্থাঃ 
উন্নয়নই ভারতের প্রধান অর্থ নৈতিক সমস্তা। ভারতের জনগণ 


জনগণ সন্থ 
ও অ/লোচনাক্ষেত্রে না৷ আনিয়া এই সমস্ত।র প্ররুতি সম্বন্ধে সম 
প্রযেজনীয়ত। £ ধারণা লাভ করা যায না বা সমস্ত। সমাধানের জন্য পথনির্দে" 


করিতে পারা যায় না। 
প্রকৃতির দানে ভারত অন্যতম সমৃদ্ধ দেশ। প্ররূতি ভারতকে অর্থ নৈতিক সম 

অধিকাংশ উপাদানই মুস্তহন্তে দান করিযছে। অথচ ভারতবাসী দরিদ্র এবং ভা 
অর্ধোন্নত দেশ । বস্তুত, “সমৃদ্ধ দেশের দরিদ্র অধিবাসী'ই ভারতের অর্থনৈতিক জীন; 
১। ভারতের দারিজোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় । কিন্তু কেন এই দারিদ্র্য, কেন এই অর্ধোন্নত অবস্থ 
কারণ জনাধিকা কিন! এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের বিদেশী শাসকবর্গ বলিতেন, জনাধিব 
তাহ! শির্ণয় কর ইহার কারণ। কিন্ত আমরা ভারতীয়েরা ব্লিতাম বিদেশী শাম 
আমাদের দরিদ্র করিয়৷ রাখিয়াছে, প্রাকৃতিক সম্পদের যথ।যোগ্য ব্যবহার দ্বারা আমা 
সমৃদ্ধ হইতে দেয় নাই। এই দুইটি পরস্পবরিরে।ধী মতের মধ্যে কোন্টি গ্রহণযে। 
তাহ! বিচার করিয়! নির্ধারণ কারপার জন্য আমাদিগকে ভারতীয জনগণের পর্যালে।! 

করিতে হইবে । উপরস্থ, তত্বগতভাবে দেখিলে গ্রকৃতি ও মা! 
২। তবে দিক দিয়া এই দুইটিই উৎপাদনের মৌলিক উপাদান । প্ররুতির দানকে ব্যবহ 
আলোচনার প্রয়ো- ৫ 
রী করিরা মানুষ সম্পদ শ্থঙি করে। স্থতরাং যেকোন দেশের প 

অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধির জন্ প্রয়েজন পর্যাঞ্ড পরিমাণে প্রাকৃতিক সশ 
এবং এই সম্পদকে কাজে লাগাইবার জগ্ত প্রয়োজনীয় পরিমাণে শ্রমের যোগান_য 
প্রধানত জনসংখ্যার উপর নিঙর করে। কিন্তু জনগণ উতপ[দনের উপাদ|ন মাত্রই ন। 
উত্পাদনের লক্ষ্যও বটে । জনগণের ভোগের জন্তই উৎপাদন করা হয়। সুতরাং দে 
প্রয়োজন, উত্পাদন দেশের বর্ধমান জনসংখ্যার সহিত তাল রাখিয়া! চলিতে পারিতে 
কিনা । অতএব বাস্তব ও তত্ব--উভয় দিক দিয়।ই জনসংখ্যার পর্যালোচন 
প্রয়োজনীয়ত। রহিয়ছে। বল! যায়, এই পর্যালোচনা ভ|রতের প্রাকৃতিক সম্প 
পর্যবলে[চনা অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য অথ 
মাত্র অব্যাহত রাখার জন্যই প্র।কৃতিক সম্পদের কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে 
প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহারই যথেষ্ট কিনা ?--অর্থাৎ জনসংখ্যা নিয়নত্রে 
প্রয়োজনীয়তা আছে কিন? এ-নকল প্রশ্বের উত্তর জনগণের বিভিন্ন বৈশিষ্টে 
পর্ধালে চন। ব্যতিরেকে দেওয়। যায় না। 


ভাবতের জনগণ ৬৫ 


ভারতীয় জনগণের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বলিতে জনসংখ্যার আয়তন, জনবসতির ঘনত্ব, 
জনসংখ্যার বসবাস-পদ্ধতি বা নগর ও গ্রামের মধ্যে জনসংখ্যার 
'বতীয় জনগণের 
তি বৈশিষ্ট্য বণ্টন, জনগণের জীবনধারণ প্রণালী বা উপজীবিকা অন্থসারে 
জনবসতির বণ্টন, জনসংখ্য।র বৃদ্ধি প্রভৃতি বুঝায়। এখন এগুলি 

গ্ন্ধেই আলোচন! কর! হইবে । 

জনসংখ্যার আয়তন (১122 ০01 006 2090781926101)) 2 ১৯৫১ সালের 
|দমস্তথ্মারি অনুসারে জম্মু ও কাশ্মীর এবং আসামের উপজাতীয় অঞ্চলের পাত্য 
কত্রসমূহ বাদ দিয়া ভারতের মোট জনসংখ্যা হইল ৩৫ কোটি ৬৮ লক্ষের কিছু উপর। 
১৯৫১ সালে জম্মু ও কাশ্মীর এবং আসামের উপজাতীয় অঞ্চলের 
পাবত্য ক্ষেত্রসমূহে আদমস্থমারি লওয়া হয় নাই; তবে অন্যান্ত 
তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া এ সময়ে জঙ্মু ও কাশ্মীরের জনসংখ্যা 
১ লক্ষের কিছু উপর এবং আসামের উপজ।তীয় অঞ্চলের জনসংখ্যা ৫ লক্ষ ৬ হাজার 
লয়া অন্থমান করা হইয়াছে । আনুমানিক হিস|বের ভিত্তিতে বলা হয় যে ১৯৫৮ 
লে ভারতের মোট জনসংখ্যা (জম্মু ও ক|শ্মীর এবং সিকিমের জনসংখ্যা লইয়া ) 
১ কোটি ৭৫ লক্ষের মত হইবে । 

ভারতেব রাঙ্যনমহেব মধ্যে উত্তরপ্রদেশই সবাপেক্ষা জনবহুল। ইহার জনসংখ্য 
কোটি ৩২ লক্ষের উপর। তাহার পরেই আছে বোম্বাই। বোশ্বাই-এর বর্তমান 
লেকসংখ্য। হইল ৪ কোটি ৮২ লক্ষের উপর । তাহার পর তৃতীয় 
৪ চতুর্থ স্থ!ন অধিকার করিয়া আছে যথাক্রমে বিহার ও অন্ধপ্রদেশ! 
১৯৫১ সালে আদমস্থমারি লওয়|র সময় পশ্চিমবংগের লোকসংখ্যা 
প ২ কোটি ৪৮ লক্ষের কিছু উপর। পুরুলিয়৷ প্রভৃতি অঞ্চলের অন্তরক্তি এবং 
1াবণ বুদ্ধির জন্য বর্তমানে ইহ ২ কেটি ৬৩ লক্ষে আসিয়। ঈাড়াইয়াছে বলিয়া অন্ুম|ন 
করা হইয়াছে। রাজ্যগুলির মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরের কথ৷ ছাড়িয়। 
দিলে আস্মই সর্বাপেক্ষা জনবিরল । এই রাজ্যের লোকসংখ্যা 
৯০ লক্ষের কিছু উপর। 
আযতনের দ্রিক দিয়। ভারতের জনসংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ।* 
প্রথম স্থান।ধিকারী হইল চীনদেশ। পৃথিবীর সমগ্র জনসংখ্য।র 
প্রায় শতকরা ১৯৫ ভাগ,.চীনদেশে এবং শতকরা ১৫ ভাগের উপর 
ভরতে বাস করে। 

জনবসতির ঘনত্ব (1)21051 ০£ 009190100) £ জনবসতির ঘন 
লিতে বুঝায় প্রতি বর্গমাইলে গড় লোকবনতি । ১৯৫১ সালের আদমস্মারি অন্সারে 
ঘগ্ধ ভারতে জনবসতির গড় ঘণত্ব হইল ৩১২-_অর্থাৎ ভারতে গড়ে প্রতি বর্গমাইলে 


রতের মোট 
নন'খ্য| 


চবপদেশ মর্ব।পেক্ষ। 
বল রাজ্য 


[নাম সবাপেক্ষা 
নবিরল গাজা 


বত পৃথিবীর মধ্যে 
তীয জনবহুল দেশ 


* ৬ পৃষ্ঠা দেখ । 
১ম--€ 


৬৬ ভারতীয় অর্থবিষ্তা 


৩১২ জন করিয়া লোক বসবাস করে।* স্মরণ রাখিতে হইবে, জনসংখ্যার ঘনত্ে 

স্ুচক উপরি-উক্ত সংখ্য! সমগ্র ভারতের গড়। স্থতরাং বিভিন্ন রাত 
ভারতের জনবসতির 

ও অঞ্চলের লৌকবসতির ঘনত্বের সহিত ইহার কোন সংশ্রব না' 
গড় ঘনত্ব 

থাকিতে পারে। বস্তুত, উপরি-উক্ত গড় ভারতের বিভিন্ন রাজ 
বা অঞ্চলের জনবসতির ঘনত্বের পরিচায়ক নহে। ভারতের কোন কোন রাহে 
জনবসতির ঘনত্ব উপরি-উক্ত সংখ্যার তিনগুণ, কোথাও বা এক-তৃতীয়াংশ । ঘন, 
সর্বাপেক্ষা অধিক হইল কেরলে $ সেখানে প্রতি বর্গমাইলে গড়ে ৯৭ জন লোক বসবা' 
করে। অবশ্ত অন্ততম কেন্দ্শীসিত অঞ্চল দিন্লীকে একক হিসাব ধরিলে উহার ৩১১! 

রর ঘনত্বকে সর্বাধিক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে । অপরদিকে রাজা 

রি চান গুলির মধ্যে জন্মু ও কাশ্মীর বিশেষভাবে জনবিরল; ইহা। 
কাশ্মীরে জনসংখ্যার ঘনত্ব মাত্র ৫৪। উপরের দিক হইতে রাজ্যগুলি। 

মধ্যে কেরলের পরই আছে পশ্চিমবংগ | এখ|নে ঘনত্ব ৭৭৬ বণ 
নির্ধারণ করা হইয়াছে। রাজ্যগুলিতে জনবসতির ঘনত্ব বুঝাইবার জন্ নিম্নের ছকটি: 
দেওয়া হইল £ 


বাজ্য ঘনত্ব 
১। কেরুল ৯০৭ 
২। পশ্চিমবংগ ৭৭৬ 
৩। মাদ্রাজ ৫৯৭ 
৪। বিহার ৫৭৮ 
৫। উত্তরপ্রদেশ ৫৫৭ 
৬। পাঞ্রাব ৩৪৩ 
৭। অঙ্বগ্রদেশ ২৯৬ 
৮। মহীশুর ২৫৯ 
৯। বোস্বাই ২৫৩ 
১০। উড়িস্তা ২৪৩ 
১১। মধ্যপ্রদেশ ১৫২ 
১২। রাজস্থান ১২১ 
১৩। আসাম ১০৬ 
১৪। জম্মু ও কাশ্মীর ৫6 


* জন্ম ও কাশ্মীর, সিকিম এবং আমামের উপজাতীয় অঞ্চলের পার্ধত ক্ষেত্র ধরিলে গড় ঘনত্ব কর্ম 
২৮৭-তে দড়ায় 10019 1909, 


1 1547-1959 


ভারতের :জনগণ ৬৭ 


ভারতের জনবসতির ঘনত্বে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, সমগ্র 
জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক ভারতের সমগ্র ভূখণ্ডের এক-চতুর্থাংশের 

বসতির ঘনত্বের 
রন কম অংশে বাস করে। দ্বিতীয়ত, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের 
জনসংখ্য/র ঘনত্বের এরূপ তারতম্য আর বিশেষ কোথাও দৃষ্ট হয় 
উচ্চ ও নিম্ন গাংগেয় সমতলভূমির ঘনত্বের সহিত জন্মু ও কাশ্মীর, রাজস্থান, 
মধাপ্রদেশ ও আসামের জনবসতির ঘনত্বের যে-বিরাট পার্থকা 
বসতির আঞ্চলিক রহিয়াছে তাহা একরূপ সমান্তরালবিহীন। সর্দার পাণিকর প্রভৃতির 
রা অসমতার মতে, জনবসতির আঞ্চলিক বন্টনজনিত এইরূপ অসমতাই ভারতের 
জনগণ সংক্রান্ত প্রধান সমস্তা। এ-সম্বন্বধে পরে আরও আলে।চন৷ 

বরা হইতেছে । 


জনগণের বসবাস-পদ্ধতি (68৮20 06 [5105 ০0 086 
0011930101 )$ বসন[স-পদ্ধতি কথাটি ব্যধহ!র কর! হইযাছে বিগত আদমস্থমারির 
পে/্টে। বসবাস-পদ্ধতি বলিতে প্রধানত বুঝ।য় নগর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে জনসংখ্যার 
বণ্টন। ১৯৫১ সালের আদমস্মারি অনুসারে ভারতের ৩৫ কোটি 
৬৮ লক্ষ লোকের মধ্যে ২৯ কোটি ৫০ লক্ষ লোকের ক!ছাকাছি 
_অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৮৩ ভাগ গ্রামাঞ্চলে বাস করে। বাকী 
রর ৬ কোটি ১৮ লক্ষের উপর-_অর্থাৎ, শতকরা প্রায় ১৭ ভাগ নগরাঞ্চলে বাস করে। 
সুতরাং দেখা যাইতেছে, গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যা হইল নগরাঞ্চলের 
পচগুণ। অন্তভাবে বলিতে গেলে, প্রতি ছয়জন ভারতীয়ের 
পাঁচজন গ্রামাঞ্চলে বাস করে। এই কারণে গ্রাম্য খণ জরিপ 
মিটির (00111111666 01] [২1101 0190155015৮) রিপোর্টে বল৷ হইয়াছে যে, 
রত হইল বিশেষ মাত্র।য় গ্রাম্য ভারত ।* 


বাস-পন্ধতি বলিতে 
বুঝায় 


রত বিশেষ মাত্রায 
ম] ভাবত 


ভারত বিশেষ মাত্রায় গ্রাম্য ভারত হইলেও গ্রামাঞ্চলের তুলনায় নগরাঞ্চলের 
ূ জনবসতির বৃদ্ধি নিয়মিত ঘটিতেছে। ১৯২১ সালে মোট 
রে হুঁ জনসংখ্যার শতকরা ১১ ভাগ নগরাঞ্চলে বাস করিত। ১৯৩১ 
জা ক স।লে উহা ১২ ভাগে, ১৯৪১ সানে ১৪ ভাগে এবং বর্তমানে 
ঘটিতেছে উপরি-উক্ত ১৭ ভাগে ফ্াড়াইয়াছে। অন্য এক দিক দিয়া দেখিলে, 
১৯২১-৫১ সালের মধ্যে গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যার মাত্র শতকরা 

ভাগ বৃদ্ধি ঘটিলেও, নগরাঞ্চলের জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটিয়াছে শতকরা! ১২* ভাগ। 
বসমূহের সংখ্য।ও বিশেষভাবে বুদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪১ সালে অন্তত ১ লক্ষ 
সংখ্যাসমঘ্িত নগরের সংখ্যা ছিল ৫৮$ ১৯৫১ সালে ইহা ৭৫-এ আসিয়! দাড়ায়। 


₹*. £১11-10919 198] 025918 90:9৩5--৮৬০), [তু 


৬৮ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


ক্ৃতরাং যে-দিক দিয়াই দেখা হউক না কেন ভারতে জনবসতির গতি যে নগরাঞ্চনে 
দিকে সে-কথা সম্পূর্ণ অনম্বীকার্য। 

তবুও উল্লেখযোগ্য নগরিকরণ (১2171490011) ঘটিতে ভারতের পক্ষে বহি 
লাগিবে। তুলনামূলকভাবে বলা যায়, ইংল্যাণ্ডে শতকরা ৮* ভাগের কাছাকাছি লো 
নগরাঞ্চলে এবং ২০ ভাগ লোক গ্রামাঞ্চণে বাণ করে। ভারতের নগরাঞ্চলে 
অধিবাসীদের অনুপাত এখনও ২০-তে পৌছায় নাই। 


জনগণের জীননযাপন প্রণালী (৮৪৮) 0£ 141611000 0 
005 0018000 ) ঃ জনগণের জীবনযাপন প্রণালী বলিতে বুঝ।য় উপজীবি 
পা অন্থসারে জনসংখ্যার বণ্টন। ১৯৫১ সালের আদমস্থম।? 
বলিতে কি বুঝায়. রিপোর্টে উপজীবিকা অস্থসারে ভারতীয় জনগণকে দুইটি প্রৎ 

ভাগে বিভক্ত করা হইয়।ছে-_যথা, কৃষিজীবী (52110110011 
এবং অ-কষিজীবী (11091-2.5110016115] )1। স্মরণ রাখিতে হইবে যে কৃষিজী 

বলিতে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী এবং অ-কষিজীবী বলিছে 
মি নগরাঞ্চলের অধিবাপসিগণকে বুঝায না। নগরাঞ্চলের অনে 

অধিবাসী উপজীবিকার জন্য কৃষির উপর নিগরশীল; এবং গ্রামাঞ্চ 
অনেক ব্যক্তি কৃষি ছাড়া অন্তান্ত উপজীবিক হইতে অন্নসংস্থান করে। যাহা হউ 
উপরি-উক্ত ছুই শ্রেণীর শ্রাত্যেকটিকে আবাব চারিটি করিয়া শ্রেণীতে পুনবিভক্ত ক 
হইয়াছে । কৃষিজীবিগণের চারিটি শ্রেণী হইল; (ক) জমির মালিক হিসাবে কৃষি, 
করে এমন কষকশ্রেণী, (খ) রায়ত বা প্রজা হিসাবে কৃষিকর্ম করে এমন কৃষক 
(গ) কষি-শ্রমিক শ্রেণী, এনং (ঘ) কৃষিকর্মের সম্পর্কবিহীন কিন্তু কৃষি-জমির মালিক 
স্বত্বভোগকারিগণ । এই চারিটি শ্রেণীর প্রত্যেকটির আবার স্বাবলম্বী (9৫ 
90101301016) এবং পরাবলম্বী (0€211070) এই ছুই শ্রেণী আছে। কৃষিজীবিগ 
উপরি-উক্ত শ্রেণীসমূহের প্রত্যেকটির সংখ্যা ও তাহাদের পরম্পরের মধ্যে অন্থুপ 
বুঝাইবার জন্য পরের পৃষ্ঠার ছকটি দেওয়া হইল। 


ভারতের প্রতি দশ ছকটি হইতে দেখা যাইবে যে, কৃষির উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি 
জনের মধ্যে সাতজন -_ স্বাবলম্বী ও পরাবলম্বী সকলকে ধরিয়া হইল মোট জনসংখ 
ব্যক্তি জীবিকার জন্থ প্রায় শতকরা ৭* (৬৯৮) ভাগ । অন্যভাবে বলিতে পারা: 
কৃষির উপর নিভভবিশীল যে, ভারতে প্রতি ১* জন ব্যক্তির মধ্যে ৭ জনের উ 
জীবিকার জন্য কৃষিকর্মের উপর নির্ভরশীল । 

অ-কধিজীবিগণের শ্রেণীবিভাগ এইভাবে করা হইয়া 
অ-কৃধিজীবিগণের 
শ্রেণীবিভাগ (ক) শিল্পে (কৃষিশিল্প ছাড়া) নিযুক্ত ব্যক্তিগণ, (খ) বাণি 

নিযুক্ত ব্যক্তিগণ, (গ) পরিবহনে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ, 

(ঘ) অপরাপর অ-রৃধিজীবী ব্যক্তিগণ । 


ভারতৈর জনগণ ৬৯ 
প্ভিন্ন শ্রেণীব সংখ্যা ও তাহাদেব প।বম্পবিক বিক অন্পাত ত বুঝাইবাব ছ্‌ক 





পপ সক 














স্বাবলম্বী ব্যক্তিগণ স্বাবলম্বী ও পরাবলম্বী ব্যভিগণ 
১। কৃষিজীবী শ্রেণী সংখ্যা ূ াবলন্বী ব্যকি-] সংখ্য মোট জনসংখ্যার 
গণের শহকরা 
| কোটিতে ভাগ কোটিতে শতকর| ভাগ 
(ক) মালিক হিসাবে 9 ৫৭ ৪৩ ৮ | ১৩৭৩ ৪৬ ৯ 
কৃষিকর্ম করে 
এমন কৃষকশ্রেণী 
(খ) রাযত বা প্রজ! ০*৮৮ ৮ ৪ ৩১৬ ৮৮ 
হিসাবে কৃষিকম 
করে এমন কৃষক- 
শ্রেণী 
(গ) কৃষি-শ্রমিকশ্রেণা ১৪৭৯ ১৪ ৩ ৪ ৪৮ ১২ ৬ 
(ঘ) $ধষিকর্ষমের সহিত ০ ১৬ ১৫ ০ ৫৩ ১৫ 
সম্পর্কবিহীন জমির 
মালিকানা স্বত্ব 
ভোগকারিগণ 
মা? | দি. ৩৮ ০ ২৪ ৯০ ৬৯ ৮ 


7 শীট সীল 


অ-বীষিজীবিগণেব জীবনযাপন প্রণাণী এঝাইণাব গন্ত শিষ্নলিখিত ছকটি 
প্রস্তুত কবা হইয়াছে ঃ 


শ্বাবলম্ী ব্যক্তিগণ স্বাবলম্বী ও পরাবলম্বী 
| 


নি 














্ ব্যক্তিগণ 
২। শর কৃষিঙ্গীবী শেণী সংখা বাবলী ব্যন্তি- | সংখ্যা মোট জনসংখ্যার 
গণের শতকর! 
কোটিতে ভা কোটিতে শতকর] ভাগ 
(ক) শিল্প ৯ ১২২ ১১ ৭ ৩৭৭ ১০ ৫ 
(খ) বাণিজ্য | ০ ৫৯ ৫ ৭ ২*১৩ ৬ ৩ 
(গ) পরিবহন [ 5 ১৭ ১৬ ০৫৬ ১৯৬ 
(ঘ) অন্যান্য | ১৩৬ ১৩ ০ | ৪ ৩০ ১২১ 
পা 4 
মোট ূ ৩ ৩৪ ৩২ ১০ ৭৬ ৩০২ 
ছির়ো গরিি _ ৫ _ | ট্ী 
$ষিলীবী ও অ-কৃবিজীবী ১০:৪৪ ১৪৪০৩ ৩৫ ৬৬ র ১৪৬৩৩ 
শ্রেণার মোট 





৭৮ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


জাতীয় আয় কমিটির রিপোর্ট হইতেও ভারতীয় জনগণের জীবনযাপন প্রণালীর স্ব 
রা ডে ধারণা করা যায়। উক্ত কমিটির অনুসন্ধান হইতে জ 
পরা যায় ষে, ১৯৫০-৫১ সালে মোট ১৪ কোটি ৩২ লক্ষ কর্মে নি: 
লোকের মধ্যে কৃষিতে নিযুক্ত ছিল ১০ কোটি ৩৬ লক্ষ বা শত, 
শ২ ভাগ লোক, শিল্প ইত্যাদিতে নিযুক্ত ছিল ১ কোন ৫৩ লক্ষ বা শতকরা ১*'৬ 
লোক, ব্যবসা-বাণিজ্য ও পরিবহনে নিযুক্ত ছিল ১ কোটি ১১ লক্ষ বা! শতকরা ৭*৭ ₹ 
লোক । বাকী অংশ নিযুক্ত ছিল সরকারী চাকরি ও ওকালতি, ডাক্তরি, শিক্ষ কতা প্রত 
বিভিন্ন বৃত্তিতে ।* 
বয়সের দিক হইতে জনসংখ্যার গঠন (4১০ 0022150516012 
61০ [000186108) £ খয়সের দিক দিয় যে-কোন দেশের জনগণের গঠন হ 
একটি পিরামিডের ন্যায়। এই পিরামিডের ভিত্তি শিশুগণই সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা অধি 
তারপর যত উপরের দিকে উঠা যায়, পিরামিড ততই শীর্ণ হহ 
অন্যাপ্ত দেশের তুলনার থাকে। এই ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য দেশের সহিত ভারতের পাৎ 
ভারতে শিশুর সংখ্য। 
ভাতা হইল এইখানে যে ভারতীয় পিরামিডের ভিত্তিস্থল প্রশস্ততর-_অং 
অন্ান্ত দেশের তুলনায় ভারতের শিশুর অনুপ[ত বিশেষ অধি' 
পাশ্চাত্য দেশসমূহে সাধারণত শ্রমিক সরবরাহকারী ১৫-৫৪ বৎসর ব 
ব্যক্তিগণই সংখ্যায় বিশেষ গরিষ্ঠ হয়; ভারতে কিন্তু এই 
ভারতের জনসংখ্যার ব্যক্তিগণ মোট জনসংখ্যার অর্ধেক মাত্র। উপরম্ত আমাদের 0 
অনুপাতে পরাবলম্বীর __ 
সংখ অতান্ত বেণী শ্ত্রীলোকদের অনেকে গৃহকর্মে নিযুক্ত থাকে বলিয়া তাহা 
জনসংখ্যা কর্মে নিযুক্ত অংশের মধ্যে ধরা হয় না। ১৯৫১ সা; 
হিনাব অন্ুমারে ৩৫ কোটি ৩৮ লক্ষ লোকের মধ্যে মাত্র ১৪ কোটি ৩২ লক্ষ 
কর্মে নিযুক্ত। ফলে ভারতে মোট জনসংখ্যার অন্ুপ।তে শ্রমিকের যে।গান পাশ্চ 
দেশসমৃহ অপেক্ষা কম দেখা যায়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, ভারতের ন্যায় ৫ 
জনসংখ্যার অন্ুপাতে এত পরাবলশ্বী ব্যক্তি পাশ্চাত্য দেশসমূহে দেখা যায় না। 


ন্্রা-পুক্ষের মধ্যে জনসংখ্যার অন্ধপাত (11 9০2 7২৪৮০ ০ 
[0018000,)2 ১৯৪১ সালের মত ১৯৫১ সালের আদমস্থ্মারিতেও দে 
গিয়াছে যে, ভারতে স্ত্রীলোকের অন্থপাতে পুরুষের সংখ্যা বেশী। পুরুষের £ 
সংখ্যাধিক্য ভারতীয় জনগণের অন্যতম বৈশিষ্ট) বলিয়৷ পরিগণি 
হয়। কারণ হিসাবে বল! হয় ভারতে কন্তা-সম্তন অপে 
পুত্র-সম্তানই অধিক সংখ্যায় জন্মগ্রহণ করে; এবং যে-ন 
স্ত্রীলোকের সম্ত/নবতী হইবার সম্ভভবন। থাকে (501900061৮6 25) সেই সম 
তাহার! এত সংখ্যায় মারা যায় যে, পুরুষের সংখ্য। তাহাদিগকে ছাড়াইয়। যাইতে বাধ 


স্ত্রীলোকের অনুপাতে 
পুরুষের সংখ্যাধিক্য 


ক. [019] [২6১০7 01 6০০ 50708) [00907099 0920916696* 1964 এবং 10019--1.90, 


ভারতের জনগণ ৭১ 


১৯৫১ সালের আদমস্থ্মারি অন্ারে ভারতে প্রতি ১ হাজার পুরুষ পিছু ৯৪৭ জন করিয়া 
্রীলোক ছিল; এবং মাত্র পাঁচটি রাজ্যে-_যথা, উড়িম্যা, মাদ্রাজ, ত্রিবাংকুর-কোচিন, 
মণিপুর এবং কচ্ছ_ স্ত্রীলোকের সংখ্য। পুরুষের তুলনায় অধিক ছিল। 

ভারতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের তুলনায় অল্প হইলেও এবং সস্তানবন্তী হইবার 
সময়ে স্ত্রীলোকগণ বহুসংখ্য।য় মারা গেলেও ১৯২১ সাল হইতে সমগ্র জনসংখ্যার অন্ুপাতে 
সন্তানবতী হইবার যোগ্য বয়স্ক স্বীলেক বাড়িয়াই চলিয়াছে। ফলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি 
নিয়মিতভাবে ঘটিয়৷ চলিতেছে । 

জনসংখ্যার ন্বৃদ্ধি (0০৬6 0£ 0০019072) £ ১৯৪১ সালে এবং 
ইহার পূর্ববর্তী সময়সমূহে অথণ্তিত ভারতবর্ষে আদমস্থমারি লওয়! হইয়াছিল। কিন্তু 
পৃবেই বলা হইয়াছে যে, ১৯৫১ সালে আদমক্থমারি লওয়া হয় জ্মু ও কাশ্মীর এবং 
আসামের উপজাতীয় অঞ্চলের কতিপয় অংশ বাদ দিয়া ভ।রতীয় ইউনিয়নে । স্থতরাং 
ও[রতে জনসংখ্যাবৃদ্ধি এবং অন্ুবূপ বিষয়ের আলোচনা অখণ্ড ভারতবর্ষের যে-অংশ 
ভারতীয় ইউনিয়নে পড়িয়ছে তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়। 

১৯৪১-৫১ সাল, এই দশ বৎসরের গড় লইলে দেখা যায় যে এ সময়ের মধ্যে 
ভারতীয় জনগণের শতকরা ১২"৫ ভাগ বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। ইহাকে 
গত দশকের গড় বৃদ্ধি (16217 06061107121 7:01) বলিয়৷ 
অভিহিত করা যায়। দশকের গড় ন। লইয়া সোজান্থজি শতকরা 
বৃদ্ধ হিসাব করিলে দেখা যায়, ইহা হইল ১৩"৩ ভাগের কাছাকাছি। সাধারণত 
জনসংখ্যর বুদ্ধি সোজাস্থজি শতকরা হিসাবেই ধরা হয়। স্থৃতরাং তাহাই করা 
হইবে। 

এই শতাব্দীর প্রথম দশক হইতে জনসংখ্যার শতকর। বুদ্ধির হ।র নির্দেশ করিবার জন 
নিম্নের ছকটি দেওয়া হইল £ 


*৯৪১-৫১ সালের মধ্যে 
জনমংখ্যার বৃদ্ধি 


১৪০১ ভিত্তি বৎসর 
১৯১১ 1৫+৮ 
১৯২১ - ০৩৫ 
১৯৩১ ১১০৩ 
১৯৪১ 7১৪৩ 
১৯৫১ +১৩*৩ 


ছকটি হইতে দেখা যাইবে যে, ১৯০১ সালের তুলনায় ১৯১১ সালে মোট জনসংখ্যার 
শতকরা ৫৮ ভাগ বৃদ্ধি ঘটে। পরবর্তী দশকে কিন্তু বুদ্ধির পরিবর্তে জনসংখ্যা 
বিংশ শতাব্বীর প্রথম শতকরা ০'৩৫ ভাগ হ্থাস পায়। আবার ১৯৩১ সালে আসিয়। 
দশক হইতে জনসংখ্যা॥ জনসংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পাম এবং এই সময় হইতে বুদ্ধি 
বসবৃদ্ধি অব্যাহতভাবেই চলিয়াছে। ১৯৪১-৫১ সালের মধ্যে শতকরা 
১৩৩ ভাগ বুদ্ধি হইল বাৎসরিক ১৩৩ হারে বৃদ্ধি। ইহা অত্যধিক না হইলেও 


৭২ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠা 


ভারতের মায় জনবহুল দ্বেশে ইহাকে অত্যন্ত ভীতির চক্ষে দেখা হয় । এরূপ দেশে 
রি জনসংখ্যার সামান্য বৃদ্ধিও সংখ্যাজনিত গুরুতর সমস্যাকে আরং 
বাৎসরিক হার_ইহা গুরুতর করিয়া তুলে। স্বতরাং ভারতে জনসংখ্যার আঞ্চলিব 
কি অধিক? বণ্টন, বসবাস পদ্ধতি, জীবনযাপন প্রণালী প্রভৃতি স্থিতিশীল দিব 
(50860 %50০0) অপেক্ষা জনসংখ্যার গতিশীল দিক (0181010 

৪99০0 অর্থাৎ ইহার বুদ্ধির পর্য(লোচন[ই অধিকতর প্রয়োজনীয় । 
ভারতের জনাধিক্যের সমস্ত্যা (01901210001 [50195 0৮1- 
72০00818001) ? ভারতে জনাধিক্যের সমশ্ত।কেই সাধারণত ভারতীয় জনগ' 
সম্পকিত সমস্তাসমূহের মধ্যে প্রধানতম খলিয়া গণ্য করা হয় 


৮ এ. কিন্ত ভারতে প্রকৃত জন|ধিক্য ঘটিযছে কনা এবিষয়েই মতবিরো। 
তন্বদমূহ £ রহিয়াছে । স্ৃতরাং জনাধিক্যের লক্ষণ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রথমে 


আলোচনা করা! প্রয়োজন । 
মোটামুটিভাবে বল! যায়, জনাধিক্য সম্বদ্ধে দুইটি তত্ব প্রচলিত আছে--যথ। 
ম্যালথুলীয় তত্ব এবং কাম্য জনসংখ্য। তন্ব। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ম্য।লথুসীয় তর 
(80510005121 11605) অনুসারে জনসংখ্যার আয়তনকে খাগ্ঠ-যোগনের সহিত 
তুলন! করিয়! দেখাইয়া ইহার প্রকৃতি নির্ধারণ করা হয়-_-অর্থাৎ দেখ 
ম্যালখুনীয তন হয় যে, খাগ্চের যোগান জনসংখ্যার পক্ষে পর্য।প্ত কিনা । যদি 
পর্যাপ্ত না হয় তবে দেশে জনাধিক্য ঘটিয়াছে বপিয়৷ ধরিতে হইবে 
ম্যালথুপীয় তব অন্থসারে এইভ।বে জনাধিক্য ঘটিলে মহামারী, অর্ধাহার, ছুভিক্ষ 
যুদ্ধ-পিগ্রহ প্রভৃতি জনসংখ্যার ধাড়তিটুকু শিশ্চিঞ্চ করি! খান্ধ ও জনসংখ্যার মধে 
ভারসাম্যের প্রতিষ্ট। করে। মহামারী, অর্ধাহার, চূভিক্ষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি হই 
জনসংখ্য। নিয়ন্থণের প্রাকৃতিক উপায় (0১9916৮০  0115015)1 জনসংখ্য। অতিবিত্ত 
হারে বুদ্ধি করানো যেন একটি পাপ এবং পাপের জন্তই প্ররুতি এই সকল উপায়ে 
সাহায্যে মানুষের উপর প্রতিশোধ লয়। ম্য!লথ[সের মতে, ইহাদের মাধ্যমে মৃত্যু 
অত্যধিক হারই হইল জনাধিক্যের লক্ষণ । 
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকতিক উপায়সমূহের দ্বারা যে-ভারসাম্য প্রতিষঠিত হয় তাহ 
অস্থায়ী ভারসাম্য (65121190127 ০0011111)111117) মাত্র কারণ জনসংখ্যার সর্বদাই 
ঝেক রহিয়াছে খাগ্চের যোগানকে ছাড়াইয়া যাইবার দিকে 
স্বভাবতই, অন্ত উপায় অণলম্বন ন| করিলে মান্থষকে সর্বদা? 
মহামারী, অর্ধাহার, দুভিক্ষ, যুদ্ধ-খিগ্রহ প্রভৃতি অভিশাপে অভিণং 
হইয়| থকিতে হইবে । স্বতরাং ম্যালথাসের মতে অন্য উপায়--অর্থাৎ জনসংখ্যাবুদি' 
প্রতিরো ধমূলক ব্যবস্থা 03:55€1761৮€ ০110159) অবলম্বন কর! উচিত। প্রতিরোধমূলৰ 
ব্যবস্থ। বলিতে ম্যালথান বিবাহ ব্যাপারে সংযম, জন্মনিরেধ প্রভৃতি বুঝিয়।ছিলেন। 
কাম্য জনসংখ্যা তত্বকে (0509: ০£ 0760005 2000196192) অর্থ নৈতিব 


জননংখ]| বৃদ্ধির 
প্রতিরোধমুলক ব্যবস্থ! 


ভারতের জনগণ শ৩ 


প্রমাণ বিচারও (7:0072072210 /[৩9) বল! হয়। অর্থনৈতিক প্রমাণ বিচারে 
জনসংখ্যাকে মাত্র খাছ্ের যোগানের সহিত তুলনা না 
কাম্য জননংখ্। তত্ব 
॥ অর্থনৈতিক প্রমাণ করিয়া দেশের সামগ্রিক ধনোৎপাদনবৃদ্ধির আপেক্ষিক হিস।বেই 
ব্চার দেখা হয়। এই তত্ব অন্গসারে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে 
উপযুক্তভাবে কাজে লাগাইণ।র জন্য একটি বিশেষ জনসংখ্যাব 
প্রয়োজন । ইহ|কে কাম্য জনসংখ্যা (011170010 [0011119610917) বল! হয় । জনসংখ্যা 
কাম্য জনসংখ্যা অপেক্ষা অল্প হইলে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহকে যখোপযুক্তভানে 
ব্যধহার কব সম্ভব হয় না বলিয়া মাথাপিছু আয় (1১০1 ০৪)109 
৪ 1110011)0) সর্বধিক হইতে পারে ন।। অপরদিকে, আবার 
জনসংখ্য। কাম্য সংখ্য।কে ছাড়াইয়। গেলে মোট জাতীয় আয় 
(00081 119010110] 011001)6) বাঠিতে পারে : কিন্তু মাথাপিছু আয় কমিতে থাকে । 
হতরাং প্রয়োজন হইল যাহাতে এখন জনসংখ্য।র মাথাপিছু আয় সর্বাধিক হয়। 
তন্বরগতভাবে বলা হয়, এই জনদংখ্য। দেশের উত্পাদন-ব্যবস্থায় প্রবকৃতিক সম্পদসমূহের 
নহিত ভারসাম্য অধস্থায় থাকে ।« ইহার সামান্য বুদ্ধি বা হাস ভারসাম্যের অবস্থাকে নষ্ট 
করিয়া দেয়। অতএব, দেশের জনসংখ্য। কাম্য সংখ্যাকে ছাড়াইয়া গেলে, দেশে জনধিক্য 
টার ঘটিতেছে বলিষ! ধরিতে হইবে ; ইহার লক্ষণ হইল মাথাপিছু 
নারির জী উত্তরেত্তব কমিযা যাওয়া । যদ্দি দেশের জনসংখ্যা কাম্য 
্ স্তরে ন। পৌছিয। থাকে তবে তত্বের দিক হইতে দেশটি জনপিরল 
(01105100111) এবং ইহার লক্ষণ হইল মাথাপিছু আযধের 
উত্তবেত্তর বুদ্ধি। উত্তরে।ত্তর বৃদ্ধি ঘটিতে ঘটিতে জনসংখ্যা কাম্য সংখ্যার অবস্থায় 
অ।পসিবে । এই অবস্থাকে "সর্বাধিক উত্পন্নের অবস্থা” (10106 01 1019,501711]0 1660171) 
বলিষা বর্ণনা কর] হইয|ছে _কাবণ, এই অনস্থ।ঘ মাথ|পিছু আয় হয় সর্বাধিক । তারপব 
অার জনসংখ্য।র বৃদ্ধি কাম্য নহে , তখন জনসংখ্য|র সামান্য বৃদ্ধিকেও জনাধিক্যের সুচক 
বলিয়! ধরিতে হইবে । 
ৰ ম্য।লথুসীয় তত্বের দিক হইতে দেখিলে ভারতে জনাধিক্য ঘটিয়ছে বলিয়া ধরিতে 
টইবে। এই দিক হইতেই এই শতাবীর তৃতীয় দশক হইতে ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, 
টি পি. কে. ওয়াটাল, অধ্য/পক গিয়ানচাদ প্রভৃতি প্রখ্যাত ভারতীয় 
গরতে জনাধিকা. অর্থবিদ্যাবিদগণ ভারতকে অতিপ্রঙ্গ বা মাত্রাতিরিক্তভাবে জনবহুল 
টিধাছে দেশ ( ০৬৫-1১019019160 00111105 ) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । 
ডাঃ রাধ|কমল মুখে।পাধ্যায়ের ভাষায় বল! যায়, জনাধিক্যের লক্ষণ 
দশের মুখমণ্ডলে স্পষ্টক্ষরে লিখিত আছে। ১৯৪৩ সালের বাংলাদেশের ছুতিক্ষ 
অনেক।ংশে বিকৃত শাসননীতির ফল হইলেও, এই সময় হইতেই এই ধারণ! দৃঢ়তর হয় যে 


-শ্াশী স্ - সপ 


* 00৮1000) 1901901961010 45910081258 50. 69010091081981 90811018010 100, 189 
):০08061৮9 29809010898 ০£ 089 ০9০06: *+? 


৭৪ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠ। 


ভারতে খাগ্ভাভাব ঘটিয়াছে। প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার স্ত্রপাতে শতকরা ৬» 
ভাগ খাছ্যশস্ত যোগানে ঘাটতি ছিল। ১৯৫৭ সালে নিযু 
খাগ্শস্ত অনুসন্ধান কমিটির (51090519129 চ110010111 ০০1 
1716 ) রিপোর্ট অনুলারে দ্বিতীয় পরিকল্পনা অস্তেও খাছ্যশস্থে 
উৎপাদনে ১৫ লক্ষ টনের মত ঘ|টতি দেখা দিপে। ১৯৫৯ সালের এপ্রিল মা 
প্রকাশিত ফোর্ড ফাউগ্ডেশন দলের (01৭. 70011091001) 15910 ) হিসাব অন্রসা 
কষিজ উৎপাদন বর্তমান হারে চলিলে তৃতীয় পঞ্চবাধষিকী পরিকল্পনার শেষে, অর্থ 
১৯৬৫-৬৬ সালে, খাগ্যশন্তের ঘাটতির পরিমাণ ২ কোটি ৮* লক্ষ টন বা মো 
প্রয়োজনীয়তার শতকরা ১৫ ভাগে দাড়াইবে। 

খাগ্য-যোগানের অপ্রতুলতার প্রধান প্রমাণ হইল ব|হির হইতে থাছ্যশস্ত আমদানি 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার তৃতীঘ বৎ্সরে-_অর্থ।ৎ ১৯৫৮-৫৯ সালেও ভ।বতকে ১৫৯ কোটি টাব 
মূল্যের খাগাশন্ত আমদানি করিতে হইয়াছে । ইহার উপর ভাবত নিয়মিত ভাবে কি 
থা সাহাষ্য হিসাবেও পাইয়াছে। খাগ্ঠশশ্য অন্থসন্ধানকরী কমিটির হিসাব অনুসা। 
দ্বিতীয় পরিকল্পনধীন বাকী সমযে খাণ্য-ঘ।টতি মিটাইবার জন্য এবং খাগ্য-মূল্য দমি 
রাখিবার জন্য বৎসরে ২০-৩৭ লক্ষ টন খাগ্যশশ্য আমদ।নি করিতে হইবে । সুতরাং ১৯৪ 
সালে লর্ড বয়েড-ওব (149: 03০50-011) উক্তি কবিযাছিলেন যে চিরন্তন অর্ধাহ 
এং নিযমিতভাবে সাময়িক অনাহ।র হইল ভাবতে অন্ভতম নিযম_-তাহ| এখন 
মতীতের বস্তুতে পরিণত হয় নাই। 


মাথাপিছু কষিজমির পবিম1ণ৪ ভরতে উত্তরোত্তর কমিয়। যাইতেছে । ১৯২১ স! 
ইহা ছিল ১১১ সেণ্ট ; ১৯৫১ সালের আদমস্থমাবি অনুসারে ই 
৮৪ সেণ্টে আপিয। দাড়ায। বিশেষ চেষ্ট! সত্বেও ছুই প্রকার এ 
উত্পাদন্র জমির (00110)15 0:01) 2:9৫ ) পরিমাণও ১৯২১ স 
হইতে ১৯৫১ সালের মধ্যে কমিয্না ১০ সেপ্ট হইতে ১০ সেপ্টে পরিণত হইয়।ছে। 

স্বতর[ং যে-কোন দিক হইতে দেখিলেই দেখ| যাইতেছে যে, খাগ্-যোগানের তুলন 
ভারতের জনসংখ্য। দিন দিন উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়ছে ।* 

দ্বিতীয়ত, ১৯২১ সাল হইতে জননংখ্য/র ধে-নিষমিত বৃদ্ধি তাহাকেও ম্যালথুম 
তত্ব অনুলারে জনাধিক্যের অগ্ততম স্চক খলিয়। গণ্য করা যায়। ১৯২১-৫১ সা 
মধ্যে ভারতে জনসংখ্যা মোট ১৭ কোটি ৯০ লক্ষ বাড়িয়ছে। শুবু ১৯৪১-৫১ স 
ধরিলে ভারতের জনসংখ্যা বৎসরে শতকরা ১৩৩ হ।বে বাঁড়িয়ছে। 
ইক[ফের (1804১712 ) অন্ততম সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুপা, 
এই বৃদ্ধি পাশ্চাত্য দেশসমূহের তুলনায় অধিক না হইলেও, ভারতে 


প্রমাণ £ 
১। খাছ্যাভাব 


মাথাপিছু কৃষি-জমির 
পরিমাণ কমিব। যাওষ। 


২। জনসংখ্যার 
নিয়মিত বৃদ্ধি 


* থাদ্য-মমস্তার মধ্যে সম্পর্ক সম্বদ্ধে বিস্তুততর আলোচনার জন্ 'ভারতের খাদ/-নমন্ত।' সংক্রাণ্ত অধ 
দেখ । 
*% ৭১ পৃষ্ঠা দেখ । 


ভারতের জনগণ ৭৫ 


ক্ষেত্রে ইহাকে বিশেষ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে-__কারণ ভারতের জনসংখ্য! এতই অধিক 
যে ইহার সামান্ত বৃদ্ধিও আশংকাজনক । দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাতেও বল। হইয়াছে 
যে, ভারতের বাৎসরিক জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার উন্নত দেশসমূহের তুলনায় অধিক না হইলেও 
বংসরে ৪৫-৫* লক্ষ পরিমাণ জনবৃদ্ধিকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্া হিসাবেই ধরিতে 


[হইবে |* 


১। ভারতে জনসখা। জনসংখ্যা! নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায়সনুহের কার্কারিতাও 
পিখগ্ণের প্রাকৃতিক ভারতে বিশেষমাত্রায় ৃষ্ট হয়। আঞ্চলিক ছুভিক্ষ ভারতে লাগিয়াই 
কা আছে? সংক্রামক ব্যার্ধি ও মহামারীর প্রকোপ কমিলেও তাহার। 


অতীতের বস্তৃতে পরিণত হয় নাই। 
সুতর।ং ম্যালথুলীয় তত্বের লক্ষণসমূহেব দিক হইতে দেখিলে ভারতে জন।ধিক্য 
মা জনসংখ্যা তত্ব ঘটিযাছে বলিযাই অভিমত প্রদান করিতে হইবে । অপরদিকে ধাহারা 
মনুসারে ভারতে ম্য/লথুলীয় তত্বেব পরিধর্তে কাম্য জনসংখ্যা তত্ব বা অর্থনৈতিক 
গনাধিক্য ঘটে নাই প্রমাণ বিচারের পক্ষপ|তী তাহাদের মতে ভারতে জনাধিক্য ঘটে 
হিঃ নাই। পরিকল্পিত অর্থ ব্যবস্থার পূর্বে ডাঃ পি, জে. টমাস 
১। ভারতে মোট. ১৯০০ সাল হইতে ১৯৩০ লালে মধ্যে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও 
উৎপাদন জনসংখ্যা মোট উংপাদনবৃষ্ির মধ্যে তুলনা করিয়। দেখাইয়্াছিলেন যে, 
অপেক্ষা অধিকতর এ সমযের মধ্যে কৃষিজ উৎপাদন ও শিল্পজাত উৎপাদন উভয়ই 
জিরার জনসংখ্য।র তুলন|য় অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
অর্থনৈতিক প্রম।ণ বিচ|রের অপরাপর সমর্থকগণ বিভিন্ন সময়ে জাতীয় আয়ের 
হিসাব হইতে ইহা ধেখ|ইয়াছেন যে এই শত]বীর প্রথম দশক হইতে মাথাপিছু আয় 
ব[ড়িয়াই চলিয়ছে। ১৯৩১-৩২ স|লে মাথাপিছু আয় ছিল ৬৫ 
৮ মাথাপিছু আয় কা; ১৯৫৬-৫৭ সাপে ইহা ২৮৪ টাকায় আসিয়। দাড়ায়। 1 
স্ুরোত্তর বাড়িতেছে 
পরিকল্পনা কমিশনের হিস|ব অন্সারে প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে 
মাথাপিছু আয় শতকবা ১০৫ ভাগ এপং আথিক ম্জুরি শতকরা ৩ ভাগ বৃদ্ধি পায়। 
উভয় ক্ষেত্রেই অবশ্ত মূল্যবৃদ্ধির কথা ধরিতে হইবে? কিন্তু তৎসত্বেও ইহা অনস্বীকায 
যে প্রকৃত আয় নিয়মিত বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। 
স্তর|ং দেখ! যাইতেছে, কাম্য জনসংখ্যা তত্ব অন্ুস।রে ভারতে এখনও জনাধিক] 
ঘটে নই 7 অধ্যাপক ক্যান্যান ( 0০,101217 ) প্রভৃতি কল্পিত “সর্বাধিক উৎপস্নের অবস্থা? 
(0091116 01 1019.01110111) [0:0900001970) এখনও আসিয়া পৌছায় 
রগ ন[ই। তবে ষে ভারতে অন|হার, অর্ধাহার, দুভিক্ষ, জীবনযাত্রার 
ধনও পৌছায় নাই নিয় মন প্রভৃতি দৃষ্ট হয় ইহার কারণ কি? কাম্য জনসংখ্যা তবে 
বিশ্বাসীদের মতে, ইহা হইল গতানুগতিক উৎপাদ্ন-ব্যবস্থা এবং 
টি ৪০588 6০৪. 71877এর ৫ পৃষ্ঠা 1 
1 ৫১ পৃষ্ঠা দেখ। 


পপি 


৭৬ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠ। 


অন্াষ্য ব্টন। ভারতে উতপ।দন-ব্যবস্থার যদি আধুনিক রূপ দেওয়া যায়, অর্থনৈতির 
সম্দ্ধির বিভিন্ন উৎপাদনকে যদি অধিকতর উৎপাদনাভিমুখী করা যায় এবং বর্তমা। 
ভারতের জনসংখ্যা. উৎপন্নের যদি স্যাষ্য বণ্টন করা হয় তবে ভারতে জনসংখ্যা সম্পকিং 
সম্পকিত সমস্তা হইল বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ সমন্ত।ই থাকিবে না। উতৎপাদন-ব্যনন্ 
ইদক্ষ উৎপাদন ও. দক্ষতাহীন এবং বণ্টন-ব্যবস্থ| অন্াষ্য বলিয়াই ভারতীয়গণ প্রাচুধে 
াথ বনের লমন্ত। মাঝখানেও দরিদ্র জীবন যাপন করে। কাম্য জনসংখ্যা তরে 
বিশ্বাসীদের এই মতকে অধ্যাপক সেলিগম্য।নের (9৫11£17191 ) ভাষায় এইভাবে বিবু। 
করাযায়ঃ ভারতের জনগণ সম্পকিত সমস্যা মাত্র সংখ্যার সমস্ত নহে) ইহা হই 
সথদক্ষ উৎপাদন ও ন্যায্য বণ্টনের সমস্তা | 
ভারতে জনাধিক্য সম্বন্ধে মতামত পোষণক[রী আর একদল ব্যক্তি আছেন ধাহা 
ম্যালথুসীয় তত্ব ও কাম্য জনসংখ্যা তত্বের মধ্যপথ ধিয়! চলেন। তাহাদের মতে, কাম 
জনসংখ্যা তত্ব বাঁ অর্থ নৈতিক প্রমাণ বিচার বিশেষ গ্রহ ণযোগ্য নং 
মিরডালের ( [51091 ) অনুসরণে ইহার| কাম্য জনসংখ্যা তত্ব 
বাস্তব জীবনের সহিত সম্পর্কবিহীন একটি কল্পনা প্রহ্ছত ধারণ মা? 
বশিয়।ও অভিহিত করিতে প্রস্তুত বলিষ। মনে হয়। জাতীয় আয়-কমিটি প্রদরশি' 
মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ইহার! লেন যে প্রকৃত আয়ের যেবৃদ্ধি গত ২* বৎস 
ঘটয়াছে তাহা উল্লেখষে|গ্যই নহে। খাছ্যের উৎপাদন জনসংখ্য।কে সময় সময ছাড়া 
গেলেও ইহা অতিমাত্রায় দৈবশিভরশীল। যে-কোন বত্সরে দেশের যে-কোন অংঘ 
সহস। খাগ্ঠাভাব দেখ! দিতে পারে । 
অপরদিকে, ম্য।লথুনীয় তব পুরাপুরি গ্রহণযোগ্য নহে। ইউরোপের বেলায় ম্য[লথ|নে। 
এবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হইয়াছিল। ইউরোপে জনদংখ্যবুদ্ধির সংগে জীবনযাত্রার মানে। 
অভূতপূর্ব বৃদ্ধি ঘটিগাছিল। ভারতের ক্ষেত্রে মবশ্ত ম্যালথ|দে' 
তত্বের কিছুট| গুরুত্ব আছে-_কারণ ভারতে উৎপদন ও জনসংখ 
সাধারণত ন্যুনতম জীবনযাত্রর মানের সহিত ভারসাম্য অবস্থ। 
থাকে । কিন্তু যে-সকল ম্যালথুসীয় লক্ষণ ভারতে পরিৃষ্ট হয় _যখা, অনাহার, অর্ধ।হাং 
মহাম্|রী, ছুক্ষ প্রভৃতি তাহা অনেক সময় শ[সননীতির অপপ্রয়োগেরই ফল । উদ্বাহব 
স্বরূপ ১৯৪৩ সালের বংগীণ দুভিক্ষের উল্লেখ করা হয়। অপরদিধে 
মধাপন্থীদের সিদ্ধান্ত: জনসংখ্য। নিয়ন্ত্রণের এই প্র/কৃতিক উপায়গুপির কার্ধক[রিতাও দি 
উঠ না পিন কমিয়। অসিতেছে এবং পরিকল্লিত অর্থ-ব্যবস্থায় উত্তরোক্ত 
জলা নিকোরা নি উৎপাদনবুদ্ধি ঘটিতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া অযথা আশ[খিত হইবা। 
কোন কারণ নাই। খর্তমানে ভারতে জনাধিক্যের অবস্থা (512 
9 ০৮5৫ [0001961921) ন। ঘটিলেও জনসংখ্যা যে-হারে বাড়িয়া চলিতেছে তাং 


সপ | পাপা 


ক. 41159 1):0191922) 01 19010018107) 18 1706 009 ০0£100929 1)18101991 1708 ০01 81061 


কাম। জননংখা! তত্র 
মমালোচন! 


ম]ালথুণীয় তত্র 
সনালোচন। 
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ভারতের জনগণ ৭৭ 


ইতে জনসংখ্যার গতি যে জনাধিক্যের দিকে ( €61106110% 10 ০৮€1-007019601] ) 
ঠাহা নির্ধারণ করা কঠিন নয়। এইভাবে আদমসুমারি কমিশন।র ( 09115015 00101071- 
50161) বিগত তিন দশকে জনসংখ্যাবৃদ্ধির দিকে নির্দেশ করিয়া ভারতে জন|ধিক্য 
[টিয়াছে-_স্প্ই এই অভিমত প্রকাশ না করিষ। বলিয়াছেন যে, ভারত বিশেষ 
[ংকটের সম্মুখীন । 


বর্তম।নে এই মতই গ্রহণযোগ্য বলিয়। মনে হয় যে, এখনও ভারতে জন।ধিক্যের 
ব্থা ঘটে নাই, তনে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার অপ্রতিহত থাকিলে অদূর ভবিষ্যতেই 
নাধিক্য ঘটিবে। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থভেও উতপাদনবৃদ্ধি বেশী দিন বর্ধমান জনসংখ্যার 
ইত তাল রাখিযা চলিতে পারিবে ন| । এইজন্য খাছ্যশস্ত অনুসন্ধানকারী কমিটি খাদ্য- 
খপাদনবুদ্ধি এবং নিষন্ত্রণ-খ্যপস্থ(র পংগে জনসংখ্য। নিষন্ত্রণেব৭ পব।মর্শ দিয।ছে। 
তত, ভাবতে যে বর্তমানে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিশেষ প্রয়ে।জনীয়তা দেখা দিয়াছে 
-সম্পর্কে সকল চিন্ত।/শীল ব্যক্তিই একমত । 

জনসংখ্যার ভবিষ্যৎ দ্বদ্ধি ( চাএ1:০ 9106) 0£ 60000190079) £ 
পরি-উক্ত উপসংহারের পর জনসংখ্য।র ভবিষ্যৎ বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হ্য। 

বর্তমানে কুত্মিনস্কির (010%1751) বিখ্যাত প্রণাণীকে জনসংখ্যা কি হ|রে 
দি পাইতেছে তাহা নির্ধারণের নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি বলিয়। গ্রহণ করা হয়। এই 
বারা প্রণলীকে নীট পুনরুৎ্পাদন হার (টি [২০701:০0001061011 7২2০) 
পলিযা অভিহিত করা হইয়াছে । সংক্ষেপে গ্রণ।লীটি হইল এইরূপ £ 

প্রথমে দেখিতে হইবে যে, যেবয়সে সন্তানবতী হইবার সম্তাপন। 

সধারণত ১৫-৪৫ বৎসর ) সেই বয়সে দেণের স্ত্রীলেকগণ কি হারে স্ত্রী-সন্তান প্রসব 
টরে। ত।রপর এই হার হইতে যেসকল বন্যা-সন্।ন সন্ত/নবতী হই|র পুবেই মারা 
|য এবং যাহারা কুমারিত্ব, বৈধব্য ইত্য।দির জন্য সম্তানবতী হইতে পারেন না তাহ|দের 
ড় বাদ দেওয়। হয। ফলে যে সংখ্যা বা গড় পাওয়া যায় তাহাই নীট পুনরুৎপাদনের 
1ট পুনরুৎপাঁদনের হার। এই হ|র ১ হইলে জনসংখ্যায় হ্রাস বা বৃদ্ধি কোন দিকেই 
[গ অনুমারে ভারতে কিছু ঘটে না_-জনসংখ্যার আযতন একই থাকে । এই হার ১-এর 
বৃদ্ধি ঘটিহছে . কম এবং ১-এর বেশী হইলে বুঝিতে হইবে যে যথাক্রমে জনসংখ্যার 
1ম ও বুদ্ধি ঘটতেছে। ইউরে!পের অধিকাংশ দেশে ও ম|কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমান 
ীট পুনরুৎপাদনের হার ১ অপেক্ষা! সামান্য কম; ভারতে কিন্তু ইহা অধিক। স্থতরাং 
বর্ভরযেগ্য প্রণালীর হিসাব 'অনুপারে ভারতে নিয়মিত জনবৃদ্ধি ঘটিয়! চলিতেছে । 

এই প্রণালীতে হিস।ব অনুসারে ভারতে কি-হারে জনবৃদ্ধি ঘটিতেছে তাহা অবশ্য 
ঠিক নির্ণয় কর! সম্ভব হয় নাই। জাতীয় আয়-কমিটির জনসংখ্যা সাবকমিটি এই 
গারকে ১*৫-এর কাছাকাছি বলিয়া অনুমান করিয়াছিল। নীট পুনরুৎপাদন হার প্রা 
৫ হইলে জনসংখা। ১৯৭১ সল বা ২০ বৎসরের পূর্বে ৫৭ কোটিতে পৌছিবে। 
এই হিসাব অবশ্য অতিরঞ্রিত বলিয়া! মনে হয়। কিংকস্লে ডেভিসের এক সাম্প্রতিক 


৭৮ ভারতীয় অর্থবিদ্ভা 


হিসাব অস্থসারে ভারতে নীট পুনরুৎপাদনের হার হইল ১ ৩০__অর্থাৎ ১০০ জন বর্তমা; 
মাতা ১৩০ জন ভাবী মাতা রাখিয়া যায়। এই হিসাব অন্ুসাঁরেও ত্রিশ বৎসরের ৭ 
পূর্বেই ভারতের জনসংখ্যা ৫* কোটি ছাড়।ইয়! যাইবে। 

নীট পুনরুৎপাদন হারের প্রণালী নির্ভরযোগ্য হইলেও ভারতে নীট পুনরুৎপাদনে। 
হার নির্ণয়ের নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা এখনও করিয়া উঠা সম্ভবপর হয় নাই। স্থতব। 
আদমহ্মারির রিপোর্টে একমাত্র ইহার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ না কৰি! 
ভবিস্ৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধি জন্মহার, মৃত্যুহার প্রভৃতি সকল বিষয়েব পরিপ্রেক্ষিতেই ভাবছে 
বন্ধে অভিমত জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার নির্ধারণ করিতে হইবে। ১৯৫১ সালে 
আদমস্মারির চূড়াস্ত রিপোর্টে ইহাই করা হইয়াছে 

উপরি-উক্ত রিপোর্টে বলা হইযাছে, জন্মনিয়ন্ত্রণ, খাছের যোগানে কোন বিশে 
প্রতিবন্ধক, সহসা মৃত্যুহার বৃদ্ধি প্রভৃতি ন৷ ঘটিলে আগামী ৩০ বৎসরের মধ্যে জনসংখ 
নিশ্নলিখিতভাবে বুদ্ধি পাইবে £ 


সাল জনসংখ্যা ( ভগ্ন।ংশ বাদ দিযা! কোটিতে ) 
১৯৫১ ৩৩৬ 
১৪৯৬১ ৪১ 
১৯৭১ ৪৬ 
১৯৮১ ৫২ 


তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে বর্তমান হরে আগামী ত্রিশ বৎসরের পূর্বে 
জনসংখ্যা €* কোটি ছাড়াইয়! যাইবে । ইকাফের (0৯ দন) অন্যতম সাম্প্রতি, 
রিপোর্ট অনুসারে এই বৃদ্ধির হার উন্নত দেশসমূহের তুলনা 


জনসংখ্যাবৃদ্ধির 

াযঞী অত্যধিক ন! হইলেও ভারতের ন্যায় অর্ধোন্নত দেশের পদে 
ইহার ভীতির কারণ। স্থতরাং প্রয়োজন হইল প্রতিবিধা 

অবলম্বনের । 


জনসংখ্যান্ৃদ্ধির উপর উন্নয়ন কার্যাবলার প্রভাব (72£25০6 ০ 


[০5০10109216 [01910171705 00017) 70001800109] (1:00) ) 
এই প্রসংগে জনসংখ্যাবৃদ্ধির উপর উন্নয়ন ক।রধবলীর প্রভব লইয়া আলোচনা কব 
যাইতে পারে । সাধারণের, এমনকি অনেক অর্থবিদ্য।বিদেরও ধ[রণ| যে উন্নয়ন কার্ধাবলী 
ফলে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার কমিয়া যায । কুৎনিনস্কি, ডাঃ চার্লস প্রভৃতি উন্নত দেশ 
সমূহের অর্থ নৈতিক ইতিহাস হইতে দেখাইয়ছেন যে শিল্পে(্নতির সংগে সংগে এ সক 
দেশে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার কমিয়! গিয়াছে । এই এঁতিহাসিক তথা হইতে অনেকে এ 
নিদ্ধাস্তে উপনীত হইয়াছেন যে ভারতেও উন্নয়ন কার্ধবলীজনিত জীবনযাত্র/র মানবৃদ্ধি 
ফলে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার ত্রাস পাইয়াছে। এই পিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নহে । কারণ, ( 
তব্বের উপর ইহা নির্ভরশীল তাহা আংশিকভাবে সত্য মত্র। উন্নত দেশে জনসংখ্যা-বৃদধি 
হার কমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এক বিশেষ পর্যায়ে উপনীত হইলে; তৎপূর্বে জনসংখ 


ভারতের জনগণ ৭৯ 


[বাপেক্ষা অধিকতর হারেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে । ডাঃ নবগোপল দাশ বলেন, “অন্যান্য 
দশের অভিজ্ঞতা৷ হইতে দেখা যায় যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রথমিক অবস্থায় জন্সংখ্য।র 
1থমিক অবস্থায় বৃদ্ধিই ঘটায়, হাস নতে।” প্রাথমিক অবস্থা অতিক্রান্ত হইলে__ 
র্যনকার্ধ জনসংখ্যার অর্থাৎ বেশ কিছুটা উন্নয়ন সাধিত হইলে, জনসংখ্যা সমহারে 
্ধি ঘটায় বাড়িতে থাকে । তারপর উন্নয়নের পরিমাণ অ|রও বাড়িলে 
নিসংখ্যাবৃদ্ধির হার কমিতে সুরু করে। অতএব, উন্নয়নকার্ষেব প্রাথমিক, মাধ্যমিক 
বং চূড়ান্ত পর্যযে জনসংগ্যাবৃদ্ধির উপর উহ|ন ফল ভিন্ন ছিন্ন হয। 
ভারত এখন পরিকল্িত উন্নয়নকার্ধের প্রথম পর্যায়ে অবস্থিত। স্থতরাং এই 
প্রমান করাই স্বাভাবিক যে বর্তমানে ভারতে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার পৃবাপেক্ষ! বুদ্ধি 
|ইয়াছে। সম্প্রতি প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের (11170907 ঢেহ1551510) ছুইজন 
ধ্যাপক- এ্যানসূলে কোলে (411916% (০০1০) ও এডগার হুভার (70251 
1091) ভারতের জনগণ সম্পকিত সমস্যার বিশদ আলোচনা করিয়া যে তথ্যপূর্ণ 
[্িকাথানি প্রকাশ করিয়াছেন তাহ!তে এই অভিমতই সমথিত হইয়াছে । পুস্তিকাটির 
নাম হইল “ভারতে ১৯৫৬-৮৬ সালের মধ্যে জনসংখ্যার বৃদ্ধি 
কা ইহা ও অর্থ নৈতিক উন্নয়ন” (07012601. 010চা 2110 7500150- 
| 10110 ])0৮০1019111517 111 111017) 1956-86) 1 অধ্যাপকছয়ের 
ধান প্রতিপাছ ব্ষিয় হইল যে ভরতে জনসংখ্য। পর্তমানে পুব৷পেক্ষা অধিক হারে 
[ড়িতেছে। স্তর।ং দ্বিতীয় পরিকল্পনার আরও ছ্টিকাট করা এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র 
টায় পরিকল্পনা প্রণযন করার কথাই উঠেনা। ইহা করা হইলে জীবনযাত্রার মান 
রিবতিত থাকিয়া যাইবে অথবা নামিষ! অ|সিবে। সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে 
টকাট করিয়া বর্তমানে (১৯৫৮১ ডিসেম্বর) যে ৪১৫০০ কোটি টাকাতে দাড় করান 
যছে তাহ। বজায় রাখিতেই হইবে । সম্ভবমত ব্যয়বৃদ্ধি করিয়| প্রাথমিক বর|দ্দ 
৮০০ কোটি টাকায় লইয়! যাওয়া প্রয়োজন। উপরন্তু, তৃতীয় পরিকল্পনায় দ্বিগুণ 
৯১৩ কেটি টাক!র মৃত ) ব্যয-বরাদ্ের ব্যবস্থাও করিতে হইবে । 


জীবনযাত্রা প্রণালীর পদ্ধতির উপর জনসংখ্যান্বদ্ধির ফল (765০6 
: 7000198010078] 91:00) 01) 002 0800 01 11৮51110090 ) £ 
না জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রতিবিধানের প্রচেষ্টটর আলোচনার পুবে দেখ। 

রা প্রণালীর 
রজনমখ্যবৃদ্ধির প্রয়োজন যে, ভারতীয় জনগণের জীবনযাত্রা প্রণলীর উপর এই 
1£১। মাথাপিছু জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফল কি হইয়াছে এবং ফল আরকি হওয়া সম্ভব । 
রা পরিমাণ জীবনযাত্রা প্রণালীর উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রথম ফল হইল মাথাপিছু 

বা কষি-জমির পরিমাণ কযিয়া যাওযা। আমরা দেখিয়াছি যে, ১৯২১ 
লহইতে ১৯৫১ সালের মধ্যে মাথাপিছু কৃষি-জমির পরিমীণ ১১১ সেপ্ট হইতে ৮৭ 
পটে পরিণত হয়। ছুই প্রকার শস্ত উৎপাদনকারী জমির (৫001 ০:০7 


৮৩ ভারতীয় অর্থবিষ্ধা 


৪152) এবং সেচসমন্বিত জমির (1:1185660 2165) পরিমাণও এ সময়ের মথে 
যথাক্রমে ১৩ সেণ্ট হইতে ১০ সেণ্টে এবং ১৮ সেপ্ট হুইতে ১৪ সেপ্টে নামিয়া আসে। 
স্থতরাং কোন দিক দিয়াই মাথাপিছু কৃষি-জমির পরিমাণ জনসংখ্যাবৃদ্ধির সংগে তাঃ 
রাখিতে পারে নাই। 


মাথাপিছু কৃষি-জমির পরিমাণ কমিয়া যাওয়ায় লোকে বহুসংখ্যায় পল্লী অথচ 
ত)গ করিয়া কর্মের অনুসন্ধানে নগরাঞ্চলে আসিতে বাধ্য হইয়াছে । বিগ 
আদমন্থমারির রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, ১৯২১ ৫১ সালের মে 

২। জনসংখ্যার নগরাভি- 
মুখী গতি ও ইহার ফল পলী অঞ্চলের জনসংখ্যা! মোট শতকরা ৩৮৭ ভাগ বাড়ে। কি! 
সময়ের মধ্যে নগরাঞ্চলের জনসংখ্য। বুদ্ধি পায় শতকরা ১১৯৭ 
হাগ। অধ্যাপক কোলে ও হুভারের মতে, জনসংখ্যার নগরজীবনের প্রতি এ 
মাকর্ষণ বিশেষ কাম্য নহে। ইহা শিল্পোন্নয়নের স্থচক হইলেও, ইহা নগরজীবঃ 
ভারসাম্যের অভাব ঘটাইতেছে। সুতরাং এই গতি নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন এবং সং? 
সংগে মূল অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার অংশ হিসাবে একটি জাতীয় নগরাঞ্চল উন্নয় 
পরিকল্পনা (0 1109112] 01) 06৮€1010116116 11947) গ্রহণ করাও অপরিহার্য । 


জনসংখ্যাবৃদ্ধির আর একটি ফল হইল প্রাথমিক জীবিকাসমূহের উপর নির্ভব 
শীলত।র পরিমাণবুদ্ধি। জাতীয় আধ-কমিটির সাম্প্রতিক হিসাব হইতে জানা য' 
১। প্রাথামক জীবিক! যে এখনও শতকরা প্রায় +২ ভাগ লোক কৃষি এবং অন্থবূপ জীবিক 
মঠের উপর নির্ভর- অর্থাত প্র।থমিক জীবিক [সমূহের (13:0:0915 9০০01১91০25) উপ 
শলতার পর্িমাণৰৃদ্ধি নির্ভরশীল। বিগত আদমন্থ্মারি অনুসারে শতকরা ৬৯৮ ভা! 
লোক জীবিকার জন্য মাত্র কষির উপরই নির্ভর করিত। জাতীয় আয়-কমিটি আ' 
একটি হিসাব করিরা দেখাইয়|ছে যে, ১৯৪১ সালের তুলনাষ ১৯৫১ স|লে প্রাথমি। 
সীবিকাসমূহের উপর নির্ভরশল ব্যক্তির অনুপাত শতকর। ১'২ ভগ বৃদ্ধি পায়। অপৰ 
পিকে মাধ্যমিক ও ত্রতয় জীবিকাসমূহের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি'র শতকরা ভাগ যথাত্র 
৩-৫ এবং প্রায় "৮ ক্ষিয়া যায়। 

উপরি-উক্ত আলোচন। হইতে এই অভিমত সমর্থন ন! করিয়। উপায় নাই যে জনসংখ 
ও দেশের আথিক সম্পদের মধ্যে কাম্য ভারসাম্য আনয়ন ও রক্ষা করিতে হইলে বর্তম। 
হারে জনসংখ্য।বুপ্ধির প্রতিবিধানের সম্যক ব্যখস্থা করিতে হইবে- 
জনসংখ্য [বৃদ্ধির নিয়ন্ত্রণ সন্থন্ধে পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হই 
এই প্রসংগে দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় খল! হইয়াছে 
জনসংখ্যাবৃদ্ধির উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ হইল জীবনযাত্রার মান উপ্নয়নের অন্যতম 'প্রয়োজণী 
সর্ত। 1 


নসংখ]। নিয়ন্ত্রণের 
প্রয়োজনীয়ত! 


ক 7১090196107) 7১:001520 800. 05002592010 1)8%91972)006 মে 11)0)9, 
1 869০90075৮০ 5:9৪: 1১190-এর ৭ পৃষ্ঠ! | 


ভারতের জনগণ ৮১ 


জনসংখ্যা নিয়জ্মণের নির্দেশিত প্রতিবিধানসমূহ (598£25620 
3217160165 00 01060০10176 1790001961039] 03100) 8 আদমস্থমারি 
[তিবিধানসমূহ £ কমিশনারের মতে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপায় হইল 
| অদুরদরশা মাতৃত্ত “দূরদর্শী মাতৃত্বকে (10010510116 108,6517105) পরিহার 
রিহার করা করিবার ব্যবস্থা করা। অদূরদর্শী মাতৃত্ব বলিতে আদমস্থমারি 
চমিশন|র বুঝ ইয়াছিলেন, ইতিমধ্যেই তিন বা ততোধিক সন্তানবতী মাতার পুনরায় 
তত্ব লাভ করা । এইরূপ অদূরদর্শী ম[তৃত্ব রহিত করার পন্থা হিসাবে সাধারণ ও 
ামাজিক শিক্ষ।র প্রসার, লোকের কুসংস্কার দূরিকরণার্থে পরিকল্পিত পদ্ধতিতে ব্যাপক- 
চ|বে প্রচারক!» পরিখার পরিকল্পনার জ্ঞান বিতরণের জন্য উরযুক্ত সংখ্যায় উপদেশ 
কন্তর (14212115 1511111115 01175105), দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অল্প মূল্যে বিক্রয় বা বিনামূল্যে প্রদনের ব্যবস্থা প্রভৃতি বিশেষভাবে 
টলেখযোগ্য | 

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের আর একটি পদ্ধতি হইল বিবাহের, বিশেষত স্ত্রীলোকের বিবাছের, 
বয়সকে বাড়াইয়! দেওয়।। স্ত্রীলোকের বিবাহের বয়পকে বাড়াইয়া 
দিলে সম্ভতানবতী হইবার মোট সময়কে কমাইয়া দেওয়া হয় এবং যে- 
সময় সন্তানবতী হইবার সম্ভাবন| সর্বাপেক্ষা অধিক থাকে সেই সময় 
চইতে কিছুটা অংশ বাদ দেওয়া হয়। স্বতরাং জগ্মহার কমিয়া যায় । 

উপরি-উক্ত পদ্ধতিসমূহের সমালোচনা হিসাবে বলা যায় যে, শিক্ষার বিস্তার করিয়া, 
সংস্কার দূর করিয়া, পরিব।র পরিকল্পনার জ্ঞান বিতরণ করিয়া ভারতের ন্যায় বিশাল 
দেশের পক্ষে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিশেষ সময়-স।পেক্ষ। এই পদ্ধতি ও পন্থাগুলি কার্যকর 
হইবার পুবেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া! যাইবে । 
বিব|হের বয়সকে আইনের দ্বারা বাঁড়াইয়া দিলে কতটা কার্ষকর 
হইবে বলা কঠিন। স্ত্রীলেকের বিবাহের ন্যুনতম বয়স নির্ধারক 
স্দা আইন? কার্ষক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় নাই বলিলেই চলে। ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে 
বিবাহের বয়স আপনা হইতেই বাড়িয়। গিয়াছে ; ইহার জন্য আইনের প্রয়োজন হয় নাই। 
এই বয়ন বাড়িয়াছে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক কারণে । কিন্তু দরিদ্র দেশবাসীসমূহ 
হারা বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠ তাহার! এখনও এই সকল সামাজিক ও অর্থ নৈতিক কারণ 
বারা পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রভাবান্বিত হয় নাই। শিক্ষার অভাবে জীবনযাত্রার মান সম্বন্ধে 
তাহারা উদাসীন; সন্তান তাহাদের নিকট কোন দায়িত্ব নহে--বরং সামান্য বয়ঃপ্রাপ্ত 
ইইলেই পরিবারের উপার্জনশীল সভ্য বলিয়৷ গণ্য হয়। স্থতরাং বিবাহের বয়সকে 
বাড়াইয়। দিয়া জনসংখ্যাকে কতদূর নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। 
এই সকল কারণে অনেকের মৃত হইল যে, জনসংখ্যা ও অর্থ নৈতিক সম্পদের মধ্যে কাম্য 
ভারসাম্য আনয়ন এবং সংরক্ষণের জন্য অবিলম্বে অবলম্বনীয় পন্থা হইল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ 


অপেক্ষা! দ্রুত অর্থ নৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা করা । 
১ম-৬ 


| বিবাহের বয়স 
ডাইয। দেওয়। 


টপরি-উত্ত পদ্ধতি ও 
স্থাসমূহের মমালোচন। 


৮২ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠ। 


দ্রুত অর্থনৈতিক উল্নয়নের প্রচেষ্টা এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে উৎপাদনবৃদ্ধি 
জনসংখ্যাবৃদ্ধিকে ছাড়াইয়া মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের উত্তরে।ত্বর বুদ্ধি ঘটায়। স্মরঃ 
রাখিতে হইবে যে উন্নয়নের স্তরে জনসংখ্যা পূর্বাপেক্ষা অধিকভাবে বৃদ্ধি পাঁয়। 


অনলম্িত প্রতিবিধানসমূহ (490979050 1২607601655) £ এখন যে-ধে 
প্রতিবিধান অবলম্বন করা হইয়ছে তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে। 
প্রতিবিধানের প্রচেষ্টা জন্মসংখ্যা ও অর্থ নৈতিক সম্পদসমূহ্তের মধ্যে কাম্য ভারসাম্য আনয়ন 
করা হইতেছে মাত্র করার কোন প্রচেষ্টাই ব্রিটিশ যুগে হয় নাই বলা চলে। জাতীয 
কিছু পূর্ব হইতে সরকার-পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা গ্রহণের পর হইতেই এ-দিকে দুষ্ট 
দেওয়! হইতেছে; এবং জাতীয় আঁয-কমিটির ও ১৯৫১ সালের আদমস্থ্মারির রিপোর্ট 
প্রকাশিত হইবার পর হইতে ইহার উপব অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে। 

প্রথম পঞ্চব।ষিকী পরিকল্পনাতে পরিবাব পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা নীতি হিসাবে. 
গ্রহণ করিলেও ইহ।র উপব যখোচিত গুরুত্ব আরোপ কর হয় নাই । মাত্র ৬৫ লক্ষ টাকা 
পরিবার পরিকল্পনার জ্ঞান বিতরণের জন্য বরাদ্দ করিয়া পরিকল্পনা কমিশন সমস্যার 
প্রথম পঞ্চবার্ষিকী  গুরুত্বকে লঘুই করিয়াছিল। উপরন্ত, ইহাও স্পষ্ট করিয়া বলা 
পরিকল্পনাতে পরিবার হইয়াছিল যে, পরিবার পরিকল্পনার লক্ষ্য হইল স্বাস্থ্য ও পারিবারিক 
পরিকল্পনা সম্পকিত কল্যাণ। ইহার ফলে অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা ও স|মাজিক 
কাবাদি কল্যাণকে পশ্চাতে সর ইয়া দেওয়া হইয়াছিল । যাহা হউক, গ্রুথম 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন|র অধীনে জন্মনিয়ন্ত্রণের নির্ভরযোগ্য সুত্র লইয়া গবেষণা করা হয; 
বেতার ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্রচারকার্য চালান হয়; শতাধিক পরিবার পরিকল্পনাৰ 
জ্ঞান বিতরণ-কেন্্রও খোলা হয়। 

দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনার এই সমস্যা উপর অশিকতর দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। 
এই পরিকল্পনায় মোট পরিবার নিমন্ত্রণ খাতে বরাদ্দের পরিঘাণ হইল প্রায় ৫ কোটি 
টাকা । ইহা দ্বারা নগরাঞ্চলে ৫০০ এবং গ্রামাঞ্চলে ২১০০০-_এই ২,৫০০ জ্ঞান বিতবণ- 
কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব আছে। কর্মস্থচী নির্ধারণ করিবার জন্য কেন্দ্রে এবং কয়েকটি রাজ 
পরিবার পরিকল্পন! বোর্ড (চ210119 চ12111711% 1302105) স্থাপন করা হইয়াছে । 
কয়েকটি শিক্ষাকেন্দ্রও প্রতিষ্ঠা করা হইয়।ছে এবং পুস্তিকা, প্রদর্শনীর মাধ্যমে এ-বিষধে 
প্রচারকার্ধ চালান হইতেছে । 

এই নকল পদ্ধতি আণশ্য কোনমতেই পর্ষ।প্ত নহে। বিশেষভাবে সাধারণ শিক্ষা 


সম/লোচন! £ বিস্তার না ঘটিলে এগুলির কার্ধক|রিত। সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ 
অবলম্বিত পঞ্তিমমূহ করা যায় ন|। মুল দ্বিতীয় পর্চব।ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষা খাতে 
পর্যাপ্ত নহে মোট ৩০৭ কেটি টাক| বরাদ্দ কর হইয়/ছিল। বর্তমানে ইহ।র কিছুটা 


হ্রাস করা হইয়াছে। তবুও 'প্রথম পরিকল্পনার বরাদ্দের তুলনায় ইহা অধিক ) তবে 
কোনমতেই পর্যাপ্ত নহে । স্মরণ রাখিতে হইবে, শিক্ষা বিস্তারের উপর শুধু জনসংখ্যা 
সম্পকিত সমস্যা নয়; অন্যান্য বন অর্থ নৈতিক সমস্যার সমাধ|নও অল্পবিস্তর নির্ভরগীল। 


ভারতের জনগণ ৮৩ 


সনসংখ্যার আঞ্চলিক ণ্টনজনিত সমস্ত্যা (019015]0 25150175 
610০ 7২561010981 10150100001 0: 10001850102) £ জনসংখ্যার 
ঘনত্ব বা আঞ্চলিক বণ্টন সংক্রান্ত আলোচনাকালে আমরা 
দেখিয়াছি যে, এক এক অঞ্চল অত্যন্ত জনবন্থল এবং এক এক অঞ্চল 
বিশেষভাবে জনবিরল। আমরা ইহাঁও দেখিয়াছি যে, সর্দার পাণিকর 
তর মতে জনসংখ্যার বণ্টনজনিত এই অসমতাই ভারতের জনসংখ্যা সম্পকিত প্রধান 
11* স্বতরাং ইহার সমাধানের প্রচেষ্টাই সর্বাগ্রে করিতে হইবে। ভারতে 
তামুসারে জনাধিক্য ঘটিয়াছে বলিয়া যে-অভিমত প্রকাশ করা হয় তাহা এই 
কোর সমস্তার শ্রেণীর লেখকগণের মতে হইল আঞ্চলিক বণ্টন্জনিত সমস্যা । যদি 
রী জনবহুল অঞ্চলসমূহ হইতে বেশ কিছু পরিমাণ জনসংখ্যাকে জনবিরল 
[সমূহে ছড়ইয়! দেওয়া হয তবে ভারতে জনাধিক্যের বিশেষ কোন সমস্যাই থ|কিবে 
স্থতর[ং আভ্যন্তরীণ স্থানান্তরিকরণ (10661129] 1015750011) হইল জনাধিক্যের 
[র প্রধ।ন সমাধান । 
আভ্যন্তরীণ স্থানাস্তরিকরণের মাধ্যমে ভারতে জনাধিক্যের সমস্ত।র স্মাধান করা 
বধ কিনা এই বিচার করিবার জন্য জান] প্রয়োজন যে, কি-কি বিষয় দ্বারা জনসংখ্যার 
লিক ঘনত্ব নির্ধারিত হয়। 
জনসংখ্যার আঞ্চপিক ঘনত্ব নির্ধারক বিষয়গুলি দেশের ভৌগোলিক ও অর্থ নৈতিক 
ঢার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পকিত। ভারতের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, এই দেশ 
। বিষধ দ্বার কৃষিপ্রধান বলিয়! যে-যে অঞ্চলে কৃষিকার্ষের স্থবিধা আছে সেই-সেই 
পক ঘন অঞ্চলে জনবসতি বিশেষভাবে ঘন। কৃধিকার্ষের স্থবিধা বলিতে 
ক মৃত্তিকার উৎপ।দিকী-শক্তি, ভূমির অবস্থানগত প্রকৃতি (০০1- 
1100101) 01 19110), বৃষ্টিপাত, জলসেচ-ব্যবস্থ। প্রভৃতিই বুঝায়। নিম্ম ও উচ্চ 
গয় সমতলভূমিতে (140০1 2110 0519061 02085610 7151175 ) এই উপাদান- 
বর অস্তিত্ব অধিকমাত্রায় বর্তমান বপিয়া এই অঞ্চলই ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
ুল। মোটামুটিভাবে বলা যায়, ভারতীয় ইউনিয়নের সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় এক- 
যাংশ ভারতীয় ভূখণ্ডের এই অংশেই বাস করে। নিক্-গীংগেয় সমতলভূমিতে 
খ্যার ঘনত্ব হইল প্রতি বর্গমাইলে ৮৩২ জন করিয়া । 
ভূখণ্ডের পক্ষে কধিকার্ধে জনবসতি অনুকূল হইবার ক্ষমতা বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ । 
) নির্দিষ্ট সীম! অতিক্রম করিয়। গেলেই কৃষিকার্ধ জনবসতির ঘনত্বের পরিমাণ আর 
সাতে বৃদ্ধি করিতে পারে না। ভারতের ক্ষেত্রে ইহাই ঘটিয়াছে। 
ীণিজ্য জন- গতানুগতিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য বর্তমানে আর জনবসত্তির আকর্ষক 
রা নহে। স্থতরাং লোক গ্রীমাঞ্চল হইতে নগরাভিমুখী হইয়াছে । 
শত যে-সকল ব্যবসা-বাণিজ্য ও উৎপাদন-কেন্ত্র গড়িয়। উঠিয়াছে তাহারা 


*. ৬৭ পৃষ্ঠা দেখ। 


নক বন্টনজনিত 
গুরুত্ব 








৮৪ ভারতীয় অর্থবিদ্তা 


বিশেষমাত্রায় জনসংখ্যাকে আকর্ষণ করিতেছে । বলা যায়, ভারতে কৃষির দ্ব 
জনসংখ্যার বণ্টন নির্ধারণের যুগ অতিক্রান্ত হইয় শিল্প-বাণিজ্যের ছারা নির্ধার৷ 
যুগ আসিয়াছে । কৃষিকার্ষের ক্ষেত্রেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাকৃতিক বিষয়সমূ 
পরিবর্তে জলসেচ-ব্যবস্থা, জলবিদ্যুৎ শক্তি, বন্যানিরোধ-ব্যবস্থা প্রসৃতি আধুনিক বৈজ্ঞা 
অবদ।নই বর্তমানে জনবসতির ঘনত্বের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ নির্ধ।রক হইয়া ঈাড়াইয়াছে 
এখন ভারতের আভ্যন্তরীণ স্থানাস্তরিকরণের দ্বারা জনগণ-সম্পকিত সমন্তার ক্ 
সমাধান করা ঘায় তাহা দেখা যাউক। অধিকাংশ উন্নত দেশসমূহের তুলনায় ভাং 
জনবসতির গড় ঘনত্ব মোটেই অধিক নহে; বরং বিশেষ ক 
পূর্বে বলা হইয়াছে, জম্মু ও কাশ্মীর এবং আসামের উপজা' 
অঞ্চল ধরিয়! ভারতে জনবসতির গড় ঘনত্ব ২৮১-র কিছু উপর | 
ছুই অঞ্চল বাদ দিলে জনসংখ্যার গড় ঘনত্ব ৩১২-তে দীড়ায়।* তুলনায় ইংল্য।ও 
ওয়েলসের জনবসতির ঘনত্ব প্রায় ৭০০ ; জাপানে প্রায় ৬০* ; এবং বেলজিয়ামে ৬৫০- 
অধিক। স্থতরাং জনবসতির গড় ঘনত্বকে সুচক হিসাবে ধরিলে ভারতে জন।?ি 
ঘটিতে এখনও বহু বিলম্ আছে। যাহা হউক, জনসংখ্য|র বৃদ্ধি ও জনাধিবে 
আলোচনা প্রসংগে আমরা দেখিয়াছি যে, ভারতে বর্তমাঁনেই জনাধিক্য ঘটিয়াছে কিনা। 
বিষয়ে মতবিরোধ থাকিলেও, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সহিত তাল রাখিবার জন্য 
উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়েংজন সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। জনসংখ 
আভ্যন্তরীণ স্থানাস্তরিকরণের ছার কতদূর কি ব্যবস্থা কর! সম্ভব ইহাই হইল প্রশ্ন । 


জনসংখ্যার আভ্যন্তরীণ স্থানাস্তরিকরণ করার জন্য প্রয়োজন জবি 
অঞ্চলসমূহে সেচকার্ধের ও জমির উৎপাদিকা-শক্তির বুদ্ধি এবং শিল্প-বাঁণিজ্যের গ্র্' 
কিন্ত সেচকার্ষের ও জর্মির উৎপাদিকা-শক্তির বৃদ্ধি কতকটা সহজভাবে করা গে 
জনবিরল অঞ্চলে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার করা বিশেষ ছুরূহ ব্যাপার । শিল্প-বাি 
আভ্যন্তরীণ স্থানান্তরি- অনেক পরিমাণে ভৌগোলিক বিষয়সমূহ দ্বার নিয়ন্ত্রিত হ 
করণের সম্তাবন! অন্তভাবে নলিতে গেলে, প্র।রুতিক কারণসমূহও শিল্পের আঞ্চলি 
কতদুর বহু পরিম।ণে নির্ধারণ করে । অুতর।ং উদ|হরণম্বরূপ বলা যায 
যেখানে কয়ল! ও লৌহ নাই সেখানে লৌহ ও ইম্প।ত শিল্পের কারখানা স্থাপন কর! ক 
সম্ভব ও যুক্তিযুক্ত সে-বিষয়ে বিবেচনা করিতে হইবে ॥ জমির উৎপার্দিকা-শক্তির' 
কতকটা সহজসাধ্য হইলেও সময়-সাপেক্ষ ন্যাপার। উদাহরণস্বন্ূপ, রাজস্থা 
মরুভূমিকে কৃষি-জমিতে পরিণত করার কথ!র উল্লেখ করা যা! 


ভারতের জনবমতির 
গড় ঘনত্ব অধিক নহে 


একমাত্র আভ্যন্তরীণ | 
স্থানান্তরিকরণ পর্যাপ্ত পারে। বনবেষ্টনী রোপণ, জলসেচ-ব্যবস্থা প্রভৃতির দ্বারা আধু 
সমাধান হইতে বৈজ্ঞানিক যুগে ইহা কর! সম্ভব হইলেও, করিতে বহু দিন: 
গারে ন লগিবে। ইতিমধ্যে উৎপাদনবৃদ্ধির তুলনায় জনসংখ্যা অকাম্যং 


বাড়িয়া যাইবে । ন্থতরাং আভ্যন্তরীণ স্থানাস্তরিকরণের উপর অতিমাত্রায় ?ি 
 ্ ৬৫-৬৬ পৃষ্ঠা দেখ। 


ভারতের জনগণ ৮৫ 


করিয়া জনাধিক্য সম্পকিত সমন্তার সমাধানকৃল্পে অন্যান্য ব্যবস্থাও অবলম্বন করা 
ঘাজন। আরও স্পষ্টভাবে বলিতে গেলে, উতপ|দনবৃদ্ধি, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের হাসের 
গ সংগে আভ্যন্তরীণ স্থানাস্তরিকরণের ব্যবস্থাও কিছুমান্রায় অবলম্বন করা যাইতে 
ব। এইরূপ বিভিন্নমুখী প্রতিবিধানের মাধ্যমেই ভারতের জনসংখ্যা-সম্পকিত সমস্যার 
(ত সমাধান সম্ভব । 

প্রশ্পোত্তল্প 
].195%:87700709 90006 01 0109 ৪8৪১119706 69800798 ০ 6209 109192 10010518807 8৪ 
9819৫ 707 609 1988 2910909, 
[ ইংগিত ঃ ভারতে জনসংখ/ার আযতনবৃদ্ধি, আঞ্চলিক বণ্টন, বলবা সপদ্ধতি, জীবনযাত্রা প্রণালী প্রভৃতি 
পে বিবৃত করিযা জনাধিকোর প্রশ্ন সম্পর্কে মলাচনা কব 1 ***( ৬৫-৭১ পৃষ্ঠ। দেখ ।) ] 
2. 18 11:00:18 9৮৪1১০01)918690 ? 01৮9 7:9%30159 60: ০006 80৪৮9] 

[ 0. ঢ. 8. 4. 1940, 24951750; 8, 0070. 1955] 
| ইংগিত£ জনসংখ্যার আযনন সকল সময়ই দেশের আথিক সম্পদের আপেক্ষিক । আথিক সম্পদ 
প্ত হইলে ক্ষুদ্রায়তন দেশেও বৃহৎ জননংখ্যা9 পক্ষে জীবনঘা ত্রার মান উন্নত হইতে পারে । আবার 
ধক সম্পদ অপ্রতুল হইলে বৃহদাযতন দেশেও ক্ষুদ্র জনস*খ্য। অধিক বলিয1 পরিগণিত হইতে পারে। 
1ং কোন দেশে জনাধিক্য ঘটিযাছে ফ্নি। তাহ! বিচাঁব কগিতে হইবে এ দেশের আথিক সম্পদের 
প্রক্ষিতে। 
আঁথিক সম্পদ্দের পরিপ্রেক্ষিতে দাধারণত দুইটি তত্ব _ম্যালথুনীয় ও কাম্য জনসংখ্যা অনুসারে কোন 
| জনাধিকা বটিযাছে কিন! তাহ! বিচার কগ হয। ম্যালথুনীয তত্ব আখিক সম্পদ বলিতে মাত্র খাদ্য 
নই ধরিয়| লয়। হুতরাং এই তত্ব অনুসারে মাত্র খাদ্য যোগাইবার তুলনায জপনংখ)ার বৃদ্ধিকে বিচার 
হয। কাম্য জননংখ্য। তত্ব বা অর্থ নৈতিক প্রমাণ বিচারে কিন্ত দেশের সামগ্রিক সম্পদ উৎপাদনের 
ম জনদংখ্যাধৃদ্ধির তুলনা কণা হয। ম্যালথুসীয তত্ব অনুনারে ভারতে জনাধিক্য ঘটিয়াছে , অর্থ নৈতিক 
ণ বিচার অনুমরে ঘটে নাই। বর্তমানে এই ছুই তন্বের কোনটাকেই সম্পূর্ণ প্রযোজ্য বলিষ। গ্রহণ 

হয নাা। তাই ভারতে একদল মধ্যপস্থ। অবলম্বনকাবী আছেন ধাহাদের মতে, ভারতে বর্তমানে 
ধক্য পা ঘটিলেও জনসংখ্যাবৃদ্ধি বর্তমান হারে চলিলে অদূর ভবিস্ততেই জনাধিক্য ঘটিবে__-উৎপাদনবৃদ্ধি 
র মহিত তাল রাখিয। চলিতে পারিবে ন।। মধ্যপন্থ। অবলগ্ধনকারীদের এই মতই যুক্তিযুক্ত বগিয়! মনে 
| ১৯৫১ মালের আদমনগমারির রিপোর্টে এইরূপ মধ্যপস্থাই অবলম্বন কর! হইযান্ধে | ..( ৭২-৭৭ পৃষ্ঠ] 
|) ] 
৭... 01300188659 96906 06 09910])700910% [91901006 9000 6209 ৫:০৬ 00 01 00100186100 
10019. [0. 0.3. 0০10. 1958] (৭৮-৮৭ পৃষ্ঠা) 
4. 71096 615 609 £906098৪ 070৪0 0969200109 01)9 06209165' 01 79010019610 10 10019, ? 
[87 0810 310692:08] 22810961017 ৪01৮9 [80198 1১01১119601 1১101919101 (৮৩৮৫ পৃষ্ঠা ) 


৪, 108800888 609 9££9069 0? 100:9839 ০ 00108186190. 00. 00০০ 1১৪6০2০ 01 115০11- 


১৫. (৭৯-৮* পৃষ্ঠ! ) 
6, 1199 006 9 0989 €01 19010018600 1১190179106 1) [10018 10890088 6179 8661৪ 61১৪8 
/91)9820 80590 ৮0 61019 8700. ( ৭৬-৮২ পৃষ্ঠা ) 


7,10180009 6৩ £০৬ 08 01 1১01)1106101 21) 0101 ০910105 215 191601920 6০ 6005 10৮ 
1০১৫ ৯০21১1$, (৭৩৭৫ পৃষ্ঠ| এবং খাদ্য-মমন্ত। মম্পকিত গধ্যাযে প্রশ্গোত্তৰ দেখ। ) 


অষ্টম অধ্যায় 


কৃম্বি_সাধান্পণ পর্শালোচনা 


(45710816076 48 0618918) 91৪৬) 


ভারতের অর্থ নৈতিক জীবনে কৃষির গরুত (0200108706। 
£১£0100105156 10055 120013010)10 186 ০0৫ 10019) কৃষির 
শিল্পোননয়ন মত্ত প্রাচীনতম উপজীবিকা হইলেও শিল্পোন্নত দেশসমূহের অর্থ নৈ 
ভাবতে কৃষির গুরুত্ব জীবনে কৃষির গুরুত্ব পূর্বের তুলনায় বহু পরিমাণে কমিয়! গিঃ 
কমে নাই এবং দিন দিন আরও কমিয়। যাইতেছে । ভারতে কিন্তু শিল্পেঃ 
সত্বেও এই গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। নিম্লিখিত আলোচনা হইতে এই প্র 
সম্বন্ধে সম্যক ধারণ! করা যাইবে । 

১৯৫১ সালের আদমন্ত্মারি অনুসারে মোট জনসংখ্য|র শতকর! প্রায় ৭০ ₹ 
কৃষিকার্ধের সহিত জড়িত। ইহার উপর যদি ব্যাপক অর্থে কষির সহিত সম্প? 
ব্যক্তিগণকে ধরা হয তবে কৃষির উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার শতকরা ভাগ দ 
১। কৃধিরউপর জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশকেও ছাড়াইয়া যাইবে । পিক 
প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল কমিশনের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, শিল্প-উত্পাদন পিশেষ 
ব্যজির শতকরা ভাগ পাওয়া সত্বেও জনগণের জীবনযা ব্রা প্রণালী গত তিন-চার 
অপরিঝতিতই আছে ধরিয়া অপরিবত্তিতই আছে। অন্যন্য দেশেব সহিত তু 
ভারতে কৃষির উপর এইবূপ অত্যধিক শ্রিভরশীলতা অন্বভাবিক বপিয়/ই মনে 
ইংল্য।গ্ের এইরূপ ব্যক্তিগণের ভাগ কমিতে কমিতে ৫-এ আপিষ ঈাড।ইয়|ছে। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে এই শতকরা ভাগ হইল ১২। 

জাতীয় আয় কমিটির চুড়ান্ত হিসাবে দেখ! যায় যে, ১৯৫৬-৫৭ সালে মোট 
২। কৃষিহইতে জাতীয় আয় ১১১৪০ কোটি টাকার মধ্যে শতকর! ! 


জাতীয় আয়ের প্রায় ভাগ কৃষিকার্য ও অনুরূপ উপজীখিকাসমৃত হইতে উপ! 
অধধাংশ অজিত হয় হইয়/ছিল। 


তৃতীয়ত, খাগ্য-সমস্তার জন্য কৃষির গুরুত্ব দিন দিন বুদ্ধি পাইতেছে। খা? 
অন্ুসন্ধানকারী কমিটির (09906181115 1%120017  00011771669) মতে, ধি 
৩। খাদ্-সমন্তার পরিকল্পনার শেষেও বৎসরে ১৫ লক্ষ টন খাছ ঘাটতি থাকি 
জন্য কৃষির গুরুত্ব বৃদ্ধি ১৯৫৯ সালের ফোর্ড ফাউণ্ডশেন দলের রিপোর্ট অন্ুমারে ত 
পাইতেছে পরিকল্পনার শেষে মে।ট ১১ কোটি টন খাছশস্ত উৎপাদনের বা 
করিতে হইবে ( ১৯৫৮-৫৯ সালের উৎপাদন ৭ কোটি টন ধরা হইয়|ছে | )। ৭ 
খাগ্লংকট এঁ পরিকল্পনাকেই বানচাল করিয়৷ দিবে । শ্থৃতরাং কৃষির উপর সমধিক € 
আরোপ করিতেই হইবে । 


কৃষি সাধারণ পর্যালোচনা ৮৭ 


কৃষিজ দ্রব্যসমূহকে ভারতীয় শিল্পের প্রধান কীচামাল হিসাবে গণ্য করা চলে। 
৪। শিল্পে কীচামাল এই কাঁচামালের উপর বস্ত্র শিল্প, চিনি শিল্প, পাটকল শিল্প, তল ও 
যোগানের দিক দিয়া বনম্পতি শিল্প নিঠরশীল। স্ৃতরাং এই শিল্পগুলিকে বাচাইয়। 
কৃষির গর রাখিতে হইলে এবং এগুলির উত্তরোত্তর উন্নতিসাধন করিতে হইলে 
উপরি-উক্ত কৃষিজ দ্রব্যাির পরিমাণ বৃদ্ধি ও গুণগত উন্নতিসাধন করিতে হইবে । 
' ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যেও কষিজ দ্রপ্যার্দির ভূমিকাঁকে লঘু করিয়া দেখা! কঠিন। 
গ্রাক-দিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যুগে ভারতের বহির্বাণিজ্য ওপনিবেশিক ধরনেরই (০919118] 
টায় (1১) ছিল-_অর্থ/ৎ ভারত তখন প্রধ[নত কাচামাল রঞ্চানি ও 
জা নিমিত দ্রবসমূহ (111000109,0011:60 ৪601৭) আমদানি করিত। 

যে কাচামল রানি করিত তাহার মধ্যে কৃষিজ দ্রব্যাদিই ছিল 

প্রধান। এখনও কাচা প|ট, চ।, তৈলদীজ, তামাক, মসল।পাতি প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে 
ব্ত/ণি করা হয়। ১৯৫৮-৫৯ সালে মোট প্রায় ৫৭৬ কোটি টাক] মূল্যের রপ্ানি 
বাণিজ্যের মধ্যে একমাত্র চা-এরই রপ্তানি-মূল্য ছিল ১২৯ কোটি টাকা ৮ 

১৯৪৯-৫০ সালের ফিস্ক্যাল কমিশন (815091] 001771111551011) ভারতের সামগ্রিক 
মম[জজীবনেও কৃষির গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে নির্দেশ দিয়াছে। কমিশনের 
ধর গুরুহ সম্বন্ধে রিপোর্টে বল। হইয়াছে যে, ভারতেব সামজিক ও অর্থনৈতিক 
১৯৪৯-৫০ সালের উন্নয়ন পরিকল্পন। প্রণয়নে দেশের সামগ্রিক জীবন ও অর্থনীতিতে 
ফিস্ক/ল কমিশন. কৃষির সম্যক ভূমিক। দন্বন্ধে সচেতন হইয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। 
উপবন্ধ, ভারতের ক্ষেত্রে "রুষিক।য উপজীবিক] মাত্র নহে। ইহা অন্ভতম জীবনয।পন- 
প্রণালী যাহ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়। কে|টি কোটি জনগণের চিন্তা ও দৃষ্টিভংগিকে 
বপদ|ন করিয়া আসিতেছে ।” স্থৃতরাং ভাবতীয কৃষির আধুনিকিকরণ এবং ইহার সহিত 
শিল্পপ্রস।রের সমন্বযসাধন করিযা কৃষিকে সুপরিকল্পিত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে । 
গবিকলিত অর্থব্যবস্থায খলা যায়, আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থতে ইহাই করিবার 
যি প্রচেষ্টা কব। হইতেছে । এখং এই কারণেই প্রথম পঞ্চবাষিকী 
পবিকল্পন।য় সার্বাধিক গুরুত্ব আরে।প করা হইয।ছিল কৃষির উপর | 

ভারতায় কৃষির বৈশিষ্টাসমূহ (০109150651150105 06 10021) 


4১000810016 ) 2 ভারতে অন্তান্ত উপজীবিকার উপর কৃষির যে অনন্যসাধারণ 


বৈশিষ্ট: ভার।ধিক্য পরিলক্ষিত হয় তাহাকেই ভারতীয় কৃষির প্রথম ও প্রধান 

১। উপঙ্গীবিক হিনাবে বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য করা হয়। উপজীবিকা হিসাবে ভারতে 

₹ধিঞ ভারাধিক্য কৃষিকার্ধ বিশেষভ।বে জনবহুল এবং ইহার উপর নিভভরশীলতার 

টি রে পরিম।ণ দিন দিন বাড়িয়। চলিতেছে । এই গতি কোনমতেই কাম্য 
ধান বৈশিষ্ট্য 


নহে । ইহ| ভারতীয় অর্থনৈতিক জীবনের অনগ্রসরতারই লক্ষণ। 
ঘদি আমর। দ।রিত্র্যকে চিরস্থ।যী করিয়! রাখিতে না চাই তবে এই গতির পরিবর্তনসাধন 





স্পা সপ পপ পর 
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৮৮ ভারতীয় অর্থবিগ্ঠা 


করিতে হইবে । আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার দ্বিতীয় পর্যায়ে, অর্থাৎ দ্বিতীয 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায়, সেই ব্যবস্থারই স্থচনা কর! হইয়াছে । এই পরিকল্পনায় সর্বাধিব 
গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে মূলশিল্প গঠনের উপর। 
উপজীবিকা হিসাবে কৃষিকার্ধের বিশেষ ভারাধিক্য পরিলক্ষিত হইলে 
ভারতীয় কৃষি মাত্র অস্তিত্ব বজায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত--ইহা হইতে লোকে কোনমতে 
২। ভারতীয় কৃষি মাত্র মাত্র দিন গুজরান করিতে পারে। স্থতরাং ইহাকে উপজীবিকা 
অস্তিত্ব বজায়ের ভিত্তিতে বা পেশা বলিষা বর্ণনা কর! একরূপ ভূল । ইহা হইল ভারতীয়গণের 
সংগঠিত প্রধান জীবনধ!রণপ্রণ।লী। অনন্যোপায় হইয়াই সংখ্যাধিক্য ভারতী। 
এই প্রণালী পুরুষাহ্ুক্রমে অনুসরণ করিয়া আসিতেছে । 
তৃতীয়ত, পাশ্চাত্য দেশসমূহে বৃহদয়তনে $ধিকাধ সাধারণ নীতি হইলেও ভারতে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহা ক্ষদ্ৰায়তনে সম্পাদন কর! হয়। ইহার প্রধান কারণ হইল 
হিলের ভারতে কষি-জমির খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতা। যৌথ পরিবাঁব প্রথাব 
কৃষিকাঁধই হইল রীতি বিপুপ্তি, ব্যক্তিত্ব তন্্াবাদী দৃষ্টিভংগির প্রসার, ক্ষু্ায়তন ও কুটিব 
শিল্পসমূহের ধ্বংস প্রভৃতির ফলে বিশেষ করিয়া এই বিংশ শতাব্দীতে 
কষি-জমির একক ( 21016 ০ ০01052:002.) ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইছে । 
চতুর্থত, কৃষিকার্ষের পদ্ধতিও বিশেষ পুবাতন। ভাবতীয কৃষক আজঃ 
আদিম যুগের সেই লাঙল এবং একজোডা খলদ দিয়! কৃষিক 
সম্পাদন করে। বাসায়শিক সার প্রধোগ, জলসেচ, অধুনিক 
যন্ত্রপ[তির ব্যবহার প্রভৃতি পদ্ধতি আজও অধিক|ংশ ভারতী! 
কৃষকের নিকট অজ্ঞ/ত ব! আবত্তেব পাহিবে। 
পঞ্চমত, উপরি-উত্ত বৈশিষ্ট্যসমূহের জন্যই ভারতীয় কৃষির অর একটি খৈশিষ্ট্ের সন্ধান 
মিলে; তাহ] হইল কৃষির ক্ষেত্রে উৎপ|দনের স্বপ্পতা। ভারতে প্রতি 
একর পিছু জমিতে ধান্য গম তুল! ইক্ষু প্রভৃতি শস্য এ সকল শশ্ত- 
উৎপাদনক।রী অন্থন্য দেশের তুলনা অত্যন্ত কম উৎপন্ন হয়। নিম্নলিখিত ছকটি হইতে 
অন্তান্য দেশের তুলনায় ভারতে কৃষিজ উৎপাদনের পরিম|ণের একটি ধারণ! প|ওয়! যাইবে 
প্রতি একর পিছু জমিতে উৎপন্নের পরিম! 


৪। কৃষিক|যের পদ্ধতি 
অতি প্রাচীন 


৫। উৎপাদনের শবলপত! 


( পাউণ্ডে) 

জপাণ ১১৬৬৮ 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ১,০৮০ 
গম 

অষ্টরেলিয়। ৯০৬ 

ভরত ৫৮১ 

জাপান ৩১৫৩৩ 

মিশর ৩,৩৩৩ 
হত ব্র্ষধেশ ১,২৪০ 


ভারত ৭৬২ 


কৃষি__সাধারণ পর্যালোচনা ৮৯ 


প্রতি একর পিছু জমিতে উৎপন্নের পরিমাণ 


(পাউণ্ডে) 
মিশর ৫৯০ 
তুলা মাকিন যুক্তরাগ্ ৩১০ 
ভারত ৮০ 


উপরের ছকটি ভাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্য।য় প্রদত্ত ১৯৫৮ সালের তথ্যের ভিত্তিতে 
স্তত। কিছুদিন পূর্বে উৎপাদন আরও কম ছিল। ১৯৫৩ সাল হইতে জাপানী 
ৰতিতে ধান্ত চাষ স্থরু করার পর হইতে প্রতি একর পিছু জমিতে ধান্ত উত্পাদন এবং 
ব প্রয়োগ ও জলসেচ-ব্যবস্থার প্রনারের ফলে অন্যান্য শশ্তেরও গড় উৎপাদন বাড়িয়৷ 
বপ দাড়াইয়াছে। খাঘ্ ও কৃষিমদ্ধিদপ্তরের পরিসংখ্যান সংস্থার হিসাব অনুসারে 
৯৮-৫৯ সালে ধান্য উৎপাদনের গড় আরও বাড়িয়। ৮১৬ পাউগ্ড দাড়াইয়াছে 1* 
হাই হউক, একর প্রতি উৎপাদনের পরিম|ণ এখনও অত্ন্ন স্বল্প । 
ভারতীয় কুষির বৈশিষ্ট্যগুলি পর্ধালেচন।র পর একটি স্বাভাবিক সিদ্ধান্তে উপনীত 
্ধাপ্ত : ভারতীয় ন। হইয়া! পারা যায় না। ইহা হইল ভারতের প্রাচীনতম ও 
ধি অতিমাত্রায় প্রণানতম জাতীয় মূল শিল্পেব (96901 16৮ 111015) 
0 অনগ্রসরত।। বস্তৃত, ভারতীয় কৃষি বিশেষভাবে পশ্চাদ্পন 
ধান জাতীয় শিল্প ৭শিয়! ইহার উন্নঘনের প্রপ্নই সবাগ্রে আপিয়! পড়ে । সাম্প্রতিক 
গের ধ্বনি যে শিল্পেন্নয়ন ব্যতিরেকে আমরা বাঁচিতেই পারিব না তাহা ভারতের ক্ষেত্রে 
স|ংশকভাবে সত্য মাত্র। ভারতের ন্যায় দেশে শিল্পোন্নয়নের সহিত ওতপ্রোতভাবে 
ঈড়িত আছে কৃষির পুনবাসন, পুনর্গঠন ও আুনিকিকরণের প্রশ্ন । পরবর্তী অধ্যায়পমূহে 
এ-গ্রসংগেই আলোচনা কর! হইবে । কিন্তু তাহার পৃবে ভারতে বিভিন্ন কৃষিজ দ্রব্যের 
উৎপাদন সম্বন্ধে সামান্য ধারণ। করা প্রয়োজন। 
ভারতের ভ্কষিজ উৎপাদন (42010010015 10:0909001020 01 10019) 
নে ভারতে কষিজ উৎপাদনের ছুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। 
টি বৈশিষ্ট্য প্রথমত, উষ্ণমণ্ডল ও নাতিশীতোষ্চ মণ্ডলের এমন কোন বিশেষ 
শন্ত নাই যাহা ভারতে উৎপন্ন হয় না। দ্বিতীয়ত, মোট কৃষি- 
মর শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগে খাছ্যশস্য উৎপন্ন হয়। 
থান্শন্ত ( ০০ 007৪): ১৯৫৭-৫৮ স|লে মেট কৃষিজমির পরিমাণ ছিল 
কোটি ৭ লক্ষ একর। ইহার শতকরা ৮৫'ভাগ হইতে ৬ কোটি টনের কিছু বেশী 
ঘশস্ উৎপন্ন হইয়াছিল। পূর্ববর্তী ধত্সরে অবশ্য উত্পাদনের পরিমাণ ছিল 
| হইতে ৬৭ লক্ষ টন অধিক । ১৯৫৩-৫৪ সালে ইহা হইতেও ২৪ লক্ষ টন অধিক 
দ্যশন্' উৎপন্ন হইয়াছিল । 
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৯৬ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠ। 


ভারতের খাছ্যশশ্গুলির মধ্যে নিয়লিখিতগুলিই প্রধান ঃ 

ধাগ্ত (1২1০০) £ ধান্ সর্বপ্রধান খাগ্যশস্ত । ১৯৫৮-৫৯ সালে চাউলের জন্য মে। 
কধিত জমির পরিমাণ ছিল ৮ কোটি ১৫ লক্ষ একরের উপর এবং অন্থমিত উৎপন্ন 
পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৯৭ লক্ষ টন। ১৯৫৮-৫৯ সালের এই অংক 
ভারতীয় ইউনিয়নে ধন্য উত্প'দনের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত বা. রেকর্ড 
ইহা! পূর্ববর্তী বৎসরের উৎপাদন হইতে প্রায় ৫০ লক্ষ টন অধিক। 

গম (11০26) £ খাছ্যশশ্ত হিসাবে গমের গুরুত্ব হইল ধান্যের পরই । ১৯৫ ৭-৫ 
সালে গম উৎপাদনের জন্য মে।ট কধিত জমির পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৯৬ লক্ষ একর এ» 
উৎপাদন হইয়। ছিল ৭৭ লক্ষ টন। পূর্ববরতী বত্সবে ইহ! অপেক্ষা ২৩ লক্ষ টন অধিক গা 
উৎপন্ন হইয়/ছিল। যাহা হউক, বল। যাষ যে প্রথম পরিকল্পনার স্থচনা হইতে গে 
উত্প|দন একবপ বৃদ্ধি পাইয়। আসিতেছে ।* কিন্তু তবুও গমের উৎপাদন ভারতের পদ 
পর্যঞ্ধ নহে । প্রতি ধত্সর বিদেশ হইতে বহু পরিম[ণে গম আমদানি করিতে হইতেছে 

ইক্ষু (5102:021৩ ) £ ভারতে ইক্ষুর জন্য কর্ষিত জমির পরিমাণ হইল পৃথিবী 
সর্বপ্রধান উৎপাদক মধ্যে সব[পেক্ষ! অধিক এনং মেট উৎপাদনেব পরিম।ণ ধরিলে' 
হইয়াও চিনি উৎপাদনে ভারতকে সবপ্রধান ইক্ষুব উৎপাদক পপি! গণ্য করিতে হইবে 
ভারত স্াসমপূর্ণ হে তবুও ভারত চিনি উংপ|দনে স্বরংসপ্পূর্ণ হইতে পারে নাই ; এখনঃ 
ভারতকে বহু পরিম।ণে চিনি বিদেশ হইতে আমদ।নি করিতে হয। বর্তমানে মোট 
কধিত জমির পরিমাণ প্রায় ৫* লক্ষ একর এবং প্রায় ৩৫ লক্ষ টন ইক্ষুগ্ুড় উৎপন্ন হয়। 

অন্যান্য খাগ্শশ্ত (0691 79902101115 )£ অন্যান্য খাগ্যশন্তের মধ্যে ডাই 
জোয়ার বাজর। ঘব হুট্। প্রভৃতিই প্রর্থান। ডাইপ ভারতীয়গণের, বিশেষত নিরামিষ 
ভে।জিগণের, প্রণ।ন খাগ্যের প্রধান উপকরণ । যে জমিতে ছুই প্রকার শশ্ত উত্পাদন কব 
যায় তাহ।দের অধিক|ংশেই দ্বিতীর ফপল ঠিণাবে ডাইল উৎপন্ন হঘ। মাঞ্চালিকতার ধিক 
দিয়া দেখিলে প্রায় নমগ্র ভারতেই ইহা উৎপন্ন হয়। ১৯৫৭-৫৮ সালে উত্পনের পরিম' 
ছিল প্রায় ১ কোটি টনের উপর। 

জোয়ার বাজর! যব প্রতি দরিদ্রের খাগ্ভ। স্ুতব।ং দরিদ্র দেশ ভারতে ইহ|দেব 
বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে । ১৯৫৭-৫৮ স।লে এই সকল খান্যশন্তের মেট উত্পাদন্ব 
পরিমণ ছিল ২ কোটি ১* লক্ষ টনের মত । 

প্রথম পঞ্চব(ধিকী পরিকল্পন।তে ৭৬ লক্ষ টনের মত খাগ্যশস্তের উৎপ|দ্নবৃদ্ধি আশ 
প্রথম, দ্বিতীয় এবং কর। হইয়াছিল । পরিকল্পন[র শেষে ১৯৫৫-৫৬ সালে ইহ! অপেক্গ 
তৃতীয় পরিকল্পনার ৩৫ লক্ষ অধিক বা] মে|ট ৬৫ কোটি টন খান্তশম্য উৎপন্ন হ্য। 
উৎপাদন-লক্ষ্য দ্বিতীর পরিকল্পন|য় ইহার উপর ১ কোটি ৫৫ লক্ষ টন অধিক 
উৎপাদনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট আছে । ফোর্ড ফাউগ্ডেশন দলের মতে, তৃতীয় পরিকপ্পন।য 
ইহার উপরও ১ কোটি ১০ লঞ্ টন অবিক খা্যশগ্ত উত্প|দন করিতে হইবে । 


১৯৫৮-৫৯ সালে ধান্য 
উৎপারনের রেকর্ড 








সপ পিস 
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কৃষি- সাধারণ পর্যালোচন। ৯১ 


বাণিজ্যিক শস্য ( 001011067018] 07018) : সাধারণত বাণিজ্যিক শম্ত বল। 
হয় সেই ফসলগুলিকে যেগুলি কৃষক সরাসরি নিজে ভে।গ না করিয়া বাজারে বিক্রয় করে। 
এই অর্থে ইক্ষু খাগ্ভশস্ত হইলেও বাণিজ্যিক বা কারবারী ফসল। কিন্তু ইক্ষুকে খাছযশস্ডের 
বাণিজ্যিক শস্ত অন্ততূক্ত করিয়ই আলোচনা করা হইয়াছে । বল! যায়, ইক্ষু খাছ্যশস্য 
কাহাকে বলে ও বাণিজ্যিক শস্তের মাঝমাঝি স্থ/ন অধিক|র করে। অন্যান্য 
বাণিজ্যিক শস্তের মধ্যে তুলা পট তৈলবীজ চা কফি তামাক এবং রবারই প্রধান । 
তুলা (০9৮০1): তুলা সর্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যিক ফসল। অবিভক্ত 
ভারত তুল! উৎপাদনে অধিসংবানে পুথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিত; প্রথম 
স্থবনে ছিল ম|কিন ঘুক্তরাষ্্ী। দেশপিভাগের ফলে তুল! উৎপাদনের জমির শতকরা ৩০ 
ভাগের কিছু বেশী পাকিস্তানের অংশে পড়াষ ভারত দ্বিতীয় স্থান হইতে চ্যুত হইযা 
পড়ে। বর্তমানে আবার তুলার উৎপাদন যে-ভাবে বড়িয়ছে তাহাতে অনুমান কর! 
হইয়ছে যে ভারত আব|র তুল! উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে। 
সুক বস্র-বয়নের উপযোগী লম্বা আশের তুলার উৎ্প|দন বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই। ভারতকে 
এখনও বহু পরিমাণে এই তুলা বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। বর্তমানে মোট 
কধিত জমির পরিমাণ ২ কোটি একরের কিছু উপর এনং সকল রকমের তুলার উৎপাদনের 
পরিমাণ ৪৭ লক্ষ গাইটের মত। 
পাট (005): অবিভক্ত ভারতপর্ষ ছিল পাটের একচেটিয়! উৎপাদক ও 
বপ্ক।নিকারক। দেশখিভাগের ফলে ভারতীয় ইউনিয়ন হইয়! দাড়ায় পৃথিবীর মধ্যে 
পাটের প্রধান আমদ[পিকারক দেশ। দেশবিভাগের ফলে ভারতের অংশে মোট উৎপন্নের 
এক-পঞ্চমংশের কাচ্ছাকাছি মাত্র পড়ে এণং ভারতীয় প|টকলগুলির পক্ষে মূলত 
'প|কিস্তানী যোগানের উপর নির্ভর কব! ছাড়। আর গত্যন্তর থাকে না। 
ভারতকে পাটের উৎপ|দনবৃদ্ধির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়। 
বর্তমানে ভারত কা! পাট উৎপাদনে কতকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ হইস্সা উঠিযাছে। 
দেশবিভাগের পর ১৯৫৯ সাল হইতে কিছু কিছু ক।চাপ|ট রপ্তানিও সরু করিয়ছে। 
পাটে৭ উৎপাদনবৃদ্ধির ১৯৫৭ ৫৮ সালে মেট কধিত জমির পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৭৫€ 
চেষ্টা হাজ|র একর এবং উৎপাদনের পৰিমাণ ছিল ৪২ লক্ষ গাঁইট। দ্বিতীয় 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার শেষে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়৷ ৫৫ লক্ষ গাইটে দাঁড়াইবে আশ! 
করা হইয়াছে । 
তৈলবীজ (0119905): তৈশবীজেও ভারত পৃথ্রিবীর মধ্যে অন্যতম প্রধান 
উৎ্পাদ্ক। উৎপন্ন তৈলবীজের মধ্যে তিসি সরিষা তিল চীনবাদাম এরণু বীজ বা রেড়ি 
এবং নারিকেলই প্রধান। এই সকল তৈলবীজের প্রধান উৎপন্ন 
লিঃ রধ্য তৈলই যে শুধু নান! প্রয়োজনে লাগে তাহাই নহে; ইহাদের 
অপজ।ত বা খইলও গৃহপ|লিত পশুর খাছ্য ও জমির সার হিসাবে 
ব্যবহৃত হয়। পূর্বে ভারতে উৎপন্ন তৈলবীজের অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানি করা 


ফলে 


৯১২ ভারতীয় অর্থবিদ্ধ। 


হইত। বর্তমানে বনম্পতি শিল্প প্রসারলাভ করায় তৈলবীজের পরিবর্তে তৈলই অধিব 
রপ্তানি কর! হয়। 

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার তৈলবীজ জন্মে। বর্তমানে প্রায় ২ কোটি 
৮০ লক্ষ একর জমিতে সর্ধপ্রকার (নারিকেল বাদ দিয়া) তৈলবীজ উৎপাদন কর। হয 
এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে মোট উৎপন্নের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫৭ লঙ্গ 
টনের মত। তৈলবীজ উৎপাদনে প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিন 
৫৫ লক্ষ টন মাত্র। স্থৃতরাং দেখ! যাইতেছে, এই লক্ষ্য অতিক্রম করা সম্ভব হইয়।ছে। 
দ্বিতীয় পরিকল্পন।য় তৈলবীজের মেট উতৎপাদন-লক্ষ্য হইল ৭৬ লক্ষ টন। 

চা (58 )£ চা উৎপাদনে ভারত পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় প্রধ।ন স্থান অধিকাব 
করিয়। আছে। এ-বিষয়ে প্রথম স্থনাধিকারী হইল চীনদেশ । কিন্ত রপ্তানির দিক 
ভারত চা.এর প্রধান. হইতে দেখিলে ভারতকেই প্রথম স্থান নির্দেশ করিতে হইবে। 
রপ্তানিকারক দেশ ভারতে উৎপন্ন মোট চা-এর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ বা ৫০ কেটি 

পাউণ্ডের মত প্রতি বৎসর বিদেশে রপ্!নি করা হইযা থ।কে। 

১৯৫৮-৫৯ সালে চা-এর মোট রপ্তানির মূল্য ছিল ১৩০ কোটি টাকার মত। 

বর্তমানে মোট কষিত জমির পরিমাণ প্রায় ৮ লক্ষ একর এবং 
উৎপ|দ্ন ৬৮ কোটি পউগ্ুব উপর। দ্বিতীয পরিকল্পন।র শেসে 
৭০ কোটি পাউণ্ড উৎপাদন ও ৫০ কেটি প|উ্ রগ! নিব লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছে । 

তামাক (4:01)9০০০ ): তামাক উৎপাদনে সমগ্র পৃথিবীতে ভারতের স্থান হইল 
ম[কিন যুক্তরা্্র ও চীনদেশের পরই । তবে ভারতে উৎপন্ন তামাকের বিশেষ কিছু 
রপ্তানি হয় না; প্রায় সমগ্রট'ই আভ্যন্তবীণ ব্যবহারে লাগিয়। যায। ১৯৫৭-৫৮ সালে 
তামাকের জন্য মোট কধিত জমিব পরিম।ণ ছিল প্রায় ১* লক্ষ একর এনং মোট উৎপন্নের 
পরিম।ণ ছিল ২৫ লক্ষ টন । 

ভারতে প্রভৃত পরিমাণে তামাক উৎপন্ন হইলেও ভারতীঘ তাম|ক হইতে দেই 
াঠাতীযারে পরিমাণে সিগারেট ও চুরুট তৈথারি হয় না। ইহার কার? 
উৎপাদন সম্পর্কে হইল উংকষ্ট পাতা তামাকের অভাব । কিভ|বে উতকষই পাতা 
গবেষণা! তামাক উৎপাদন করা যাইতে পারে সে-বিষয়ে বর্তমানে গবেষণা 
কার্য চালান হইতেছে । 

অন্যান্য কৃষিজ উত্পন্ন (0076: &60160]0818] 719096৪ ): অন্তত 
কুষিজ উৎপন্নের মধ্যে কফি রবার সিনকোন! এবং আফিম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 
কফির চাহিদ। কমির। য1ওরায় উতপাদন্ও ক্রমশ হ।স পাইতেছে। 

ভারতে রবার বহু পরিম।ণে উৎপন্ন না হইলেও, উৎকৃষ্ট জাতের রবার উৎপন্ন হ্য়। 
বর্তঘানে মোট কধিত জমির পরিমাণ হইল প্র।য় ১ লক্ষ ৮৪ হাজ।র একর এবং মে) 
উৎপন্নের পরিমাণ ৫€* হাজার টনের কাছ।কাছি। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যণস্থায় রবারের চাধ 
বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । 


বর্তমান উৎপাদন 


বর্তমান উৎপাদন 


কৃষি-জমি সংক্রাস্ত সমস্যা ৯৩ 


সিনকোনার চাষ হয় পশ্চিমবংগের দাজিলিং এবং দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি পর্বতে। 
বর্তমানে ম্যালেরিয়ার অন্ান্ত প্রতিষেধক বাহির হওয়ায় কুইন।ইনের কাঁচামাল হিসাবে 
সিনকোনার গুরুত্ব কমিয়া গিয়াছে । উত্তবপ্রাদেশে আফিমের চাষ হয়। একসময ভারত 
হইতে প্রচুর পরিমাণে আফিম চীন প্রভৃতি দেশে চালান যাইত। বর্তমানে আর আফিম 
বপ্তানি কর! হয় না । পূর্বে ভারতবর্ষে বহু পরিমাণে নীলের চ।ষ হইত। কিন্তু জার্মানীতে 
কৃত্রিম রাসায়নিক রং আবিষ্কারের ফলে বর্তমানে নীলের চ।ষ প্রা উঠিয়া গিযাছে। 
এখন যা-কিছু নীলের চাষ হয, তাহ। হয বিহারে । 

দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথমে শতকরা ১৭ ভাগ সকল কৃষিজ দ্রব্যের উত্পাদন 
বৃদ্ধির লক্ষ্য স্থির কর! হয। পরে উহাকে শতকরা ২৭ ভাগে লইয| যাণযা হইয়ছে। 


প্রশ্নোত্তর 
11511001089 65৪ 10000869009 01 06050016009 1 00990000100 1569 01 11)4010. 
| (৮৬-৮৭ পষ্ঠ! )। 
2, [)68071199 6179 0179,9,0691191109 06 100197 ৪07003] 6010, ( ৮৭-৮৯ পৃষ্ঠ] )। 


নবম অধ্যায় 


হৃুনিজন্সি সহত্লান্ভ ম্সস্যয! 
(19100016719 01 80710010018] 17110) 


আমবা দেখিষ।ছি যে ভারতীঘ কলষিব অনগ্রসরতার ক।বণ উৎপাদনের চাবিটি 
টপাদ[নের মধ্যেই ণিহিত। অন্যভাবে ধলিতে গেলে, ভারতীষ কৃষিকার্ষের ক্ষেত্রে জমি, 
কৃষি-শ্রমিক, কৃষিগত মূলধন এবং কৃষিগত সংগঠন- এই চারিটি 
5 উপাদানই ক্রুটিপূর্ণ। স্থতবাং ইহাদের প্রত্যেকটির সম্পর্কেই সমস্া 
দনের চার্ট ই 
গানই ব্রপূর্ণ. রহিাছে। এখন আমাদিগকে এই সকল সমস্তা ও তাহাদের 
গ্রতিবিধ|ন সম্বন্ধে পর্য।লেচনা! করিতে হইবে ৷ অনুশ্থত প্রতিবিধ[ন 
প্াপ্ত বলিয়া পরিগণিত না হইলে অন্ত সমাধানেরও ইংগিত দিতে হইবে । বর্তমান 
অধ্যাযে কষি-জমি সংক্রান্ত সমস্যাগুলিরই পর্যালোচন! করা হইবে। 
ভারতে কৃষি-জমি সংক্রান্ত সমস্যা বহুবিধ । প্রথমত, চ।ষযোগ্য সকল জমিই আবাদী 
ঈমি নহে । স্বৃতরাং প্রথমত, সমস্য। হইল অনাবাদী জমিকে আবাদী জমিতে পরিণত 
করিবার সমস্য।--পতিত জমি পুনরুদ্ধারের সমস্তা- অর্থাৎ চাষের 
জমির পরিমাণ বৃদ্ধির সমস্যা । ইহার পর আছে জলসেচের সমস্তা-- 
ভারতের শুষ্ক জমিতে যাহ।র গুরুত্বকে কোন অংশে ন্যুন করিয়া 
দেখা যায় না। তাহার পর তৃতীয় স্থানে আছে কৃষি-জমির উৎপাধিকাশক্তি বুদ্ধির 


টধি জমি সংক্রান্ত 
হুবিধ মমস্তা 


৯৪ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠা 


সমস্তা। পরিশেষে আছে খণ্ডীকৃত ও অসম্বদ্ধ জমি বা জোতের (170101559) 
সমস্ত। প্রধানত যাহার জন্তই ভারতীয় কৃষি হইয়া দাড়াইয়াছে মুনাফাহীন (:011011- 
৪191 01 0115001701210 )। 


চাষের জমির পরিমাণ ন্ৃদ্ধির সমস্যা (:0016 ০৫ ঢয170- 

1105 06 4168. 01 00109061010 ) £ ভারতের মোট ভৌগোলিক আয়তন 

হইল ১২,৬৯,৬৪০ বর্গমাইল বা ৮০ কোটি ৬৩ লক্ষ একর ।* | 

মধ্যে ১৯৫৬-৫৭ সাল পর্যন্ত ৭১ কোটি ৯৭ লক্ষ একর জমি বা মেট 

ভূখণ্ডের শতকর। ৮৯ ভাগের ব্যবহার সংক্রান্ত পরিসংখ্য।ন (1900 

11011199.01011 926150105 ) পাওয| গিয়াছে । এই ৭১ কোটি ৯৭ লক্ষ একর জমির মধ্যে 
কুষি-জমি ও কৃষিকার্ধের উপযুক্ত পরিম।ণ হইল নিয়লিখিত রূপ : 


জমির ব্যবহার সংক্রান্ত 
পরিসংখ্যান 


একর 

কোটি লঙ্গ 
১। নীট কধিত জমি ৩২ ণ 
২। বর্তমানে অনাবাদী জমি ২ ৯৪ 
৩। চাষযেোগ্য অপচয ৫ ৩৬ 
৪। তৃণভূমি, ফলের বাগান ইত্য।দি ৪ ৩৪ 

৫ | অন্যান্য (বন, মকলদূশ জমি, ব[ডীঘব ইত্যাি 

দ্বর| অধিরূত জমি) ২৭ ২৬ 

৭১ ৯৭ ্ 


দেখা য|/ইতেছে যে, মোট রুধি-জমির পরিমাণ হইল ৩৫ কোটি ১ লক্ষ (৩২ কোটি 
৭ লক্ষ+২ কোটি ৯৪ লক্ষ) একর। ইহার মধ্যে ২ কেটি ৯৪ লক্ষ একর জমিতে 
বর্তম|নে চাষ হয় না, কিন্ত এক সময় হইত । স্তর।ং এই সকল বর্তমানে অনাবাদী 
জমি”তে ( 0011:6176 01105 ) পুনরায় কৃষির ব্যবস্থা করা সম্ভব 
রে রি এবং সহজ ও | উপরস্থ, প্র/য় ৫ কোটি ৩৬ লক্ষ একর জমি চ/ষযোগ্য 
ঘাহতে পারে অপচয় (0016521016 ৪9৩) হিসাবে পড়িয়া আছে। ইহা 
মধ্যে অবশ্ঠট সবট[তেই কৃষিকার্য করা ব্যয়ের দিক দিয়া যুক্তিযুক্ত 
নহে। তবে হিসাব কর। হইয়ছে যে ১ কেটি একরের মত জমিতে লাভজনকভাবে 
কৃষিকার্ধ সম্পাদন কর| যার়। হিসাবটিকে মনিয়। লইলে দেখ! যায়, চাষের জমির 
পরিমাণ ৩ কোটি ৯৪ লক্ষ একরের মত (২ কোটি ৯৪ লক্ষ+১ কোটি) বৃদ্ধি করা 
যাইতে পারে । ইহার মধ্যে বর্তমানে অনাবাদী জমিকে কৃষি-জমিতে পরিণত কৰা 
অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য কার্ধ। 
এখন প্রশ্ন হইল, ইহা যদি সহজ্স!ধাই তবে কৃষি জমির জন্য এত বৃতুক্ষা সত্বেও এই 
সকল জমি বর্তমানে পতিত হইয়া রহিয়াছে কেন? উত্তরের সন্ধানে অবশ্য বেশীদৃব 


+ 0015, 1909--২৫১ পৃ্ঠা। 





কৃষি-জমি সংক্রান্ত সমস্যা ৯৫ 


ইতে হয় না । এই সকল জমি সাম্প্রতিক কলে পতিত হইযা থ[কিবাব কাবণ হইল 
[লেবিযা, নগবিকবণ (0:0)211158.010 ) অথচ পবিবহনেব অবন্দবস্ত এবং জমিব 
পািকা-শক্তি ক্ষয়ে ফলে উৎপাদনের পবিমাণ কমিযা যাওযাঁ। স্ুতবাং বর্তম।নে 
[বাদী জমিকে আবদী জমিতে পবিণত কবিতে হইলে সমন্য।/টিকে তিন দিক দিষ। 
এমণ কবিতে হইবে- অর্থাৎ ম্যালেবিয।| নিষন্ত্রণ কবিতে হইবে, পরিবহনে স্থবান্দোবস্ত 
বতে হইবে এখং জমিব উতৎপাদিকাঁ-শক্তি বুদ্ধি কবিতে হইবে । 

চাষযোগ্য অপচয়কে অবশ্ঠ চ|ষেব জমিতে পবিণত কব কণ্ঠিন কার্য। এই সকল 
ট হয় দীর্ঘকাল ধবিষা পতিত অবস্থায় আছে, নাহয কে।নক।লে লাঙলেব সংস্পর্শে 
সেনাই। ইহাব জন্য ম্যালেবিয় নিষন্তরণ, পবিবহনেব স্ববন্দোবন্ত ছ।ডাও শক্তিচালিত 
পৃণিক যন্ত্রার্দিব প্রযোজন। সংগে সগে এই সকল অঞ্চলে উপনিণেশ স্থাপনেব 
স্থও কবিতে হইবে । ন। হইলে এই সকল জমি চাষঘোগ্য হইবাব পবও অনব।দী 
পা পড়িযা থাকিবে । অন্ম।ন কবা হইয।ছে যে দশ হইতে পনেব বত্সবেব মধ্যে 
' সকল জমিব ফসল হইতে ইহাদেব আবাদী জমিতে পবিণত কবাব খবচ উঠিযা 
ইবণে। 


পতিত জমির পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা (1,576 [36015708100] | ]71018 ) £ 
ণ।দী জমিকে আবাদী জমিতে পবিণত ববাব বা পতিত জমিব পুনরুদ্ধাবেব প্রথম 
১ হয ১৯৪৭ সালে । এ বসব ম|/কিন সৈনবাহিনী কর্তৃক পবিত্যক্ত ২০ ট্রাকটুব 
"| কেক্জরীয় ্রাকব সংগঠনেব প্রতিষ্ঠা কবা হয়। ১৯৫১ সালে বিশ্ব ব্যাংক (101101- 
10101011351] 10] 7২০০0115011100011 9110 10510101001 ) হইতে খণ 
|. কবিয| ভাবত সবক!ব আবও ২৪০টি নুতন ট্রাক্টব এম কবে। প্রথম 
্ ০ রা পবিকল্পন।ণীন সমযে কেন্দ্রীয় ট্রাক্টব সংগঠন কর্তৃক প্রা ১২ লক্ষ 
একব জমি পুনকদ্ধত হয়। ১৯৫৮ সালেব শেষ পযন্ত এ সংগঠন দ্বাবা 
কদ্ধত জমিব পবিমাণ প্রায় ১৭ লক্ষ একবে শিযা পৌছিয।ছে।* ধর্তম|নে সংগঠন 
[নত দপগ্ডক[বণ্যে কাজ কবিতেছে। ইহা ছ।ড। কতকগুলি বাজ্য সবক।ব তাহাদেব 
নব ট্রাক্টুব সংগঠন প্রতিষ্ঠ। কবিযাছে। প্রথম পবিকল্পনাবীন সমযে বাজ্য ট্রক্টবঞ্লি 
ট ১৭ লক্ষ একব জমিব পুনরুদ্ধাব কবে ।** 


প্রথম পঞ্চবাধিকী পবিকল্পন।য় অনাবাদী জমিকে আবাদী জমিতে পবিণত কবাব 
তৈ মোট ৩৫ কোটি টাক! ববাদ্দ কৰা হয়। এই ব্যযে মোট প্রা ৭৪ লক্ষ একব জি 
পুনকদ্ধাব কবা যাইবে বলিযা অনুমান কব! হইয়াছিল। ইহাব 
মধ্যে কেন্দ্রীয় ট্র/ক্টব সংগঠন ১৪ লক্ষ একবেব উপর জমি পুনরুদ্ধাব 
কবিবে, ব।জ্য ট্রাক্টব সংগঠনগুলি করিবে প্রায় ১২ লক্ষ একবেব মত, 
সবকাবী সাহায্য প্রাপ্ত কষকেব। মে।ট প্রা ৪৮ লক্ষ একব জমিকে চাষেব জমিতে 


| [018 -1969, 
1951৬ 0£ 6009 ভাঙা আা৩ ৪০, 1১191), 


মপরিকল্পনাতে 
দওব্যবস্থা 





৯৬ ভারতীয় অর্থবিচ্যা 


পরিণত করিবে । পরিকল্পনা কমিশনের বিবৃতি হইতে জানা যায় যে উক্ত লঙ্গে 
অধিকাংশে পৌছান সম্ভব হইয়াছে ; এবং তরাই, আস।ম, অন্্রগ্র্দেশ ও মধ্যপ্র্ে 
কেন টান্টর সংগঠন কর্তৃক পুরুদ্ধত কৃষি-ভমিতে কৃষিকারধ ্য।পকভাবে সরু ব 
হইয়াছে। 
পতিত জমির পুররুদ্ধর এবং অনাখ|দী জমিকে আবাদী জমিতে পরিণত ব 
রি ছাড়াও প্রথম পরিকল্পন|য বাধ নির্মাণ ও জলনিক।শের ব্য 
কৃষিজমির উন্নয়ন-ব্যবস্থা " ছার! ৩০ লক্ষ একরের মত কৃষি-জমিব উন্নযনের ব্যবস্থা ক 
হইয়াছে । 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাতে ১৫ লক্ষ একর জমির পুনরুদ্ধার এবং ২০ ল 
একর জমির উন্নযনের প্রস্তাণ করা হইয়াছে । এই কার্য কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর সংগঠন, রী 
রাজ্য ট্রা্টুব সংগঠন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠ।নের মাধ্যমে সম্পাি 
হইবে । ট্রাক্টর চালান শিক্ষাদ।ন করিবার জন্ত ১৯৫৬ সালে এ? 
ট্রাক্টর শিক্ষাকেন্ত্র স্থাপন করা হইয়ছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় & 
একটি শিক্ষাদান-কেন্দ্র স্থপন করিবার কথ! আছে । ইহা ছ।ড়। ভারতের বিশেষ ধব 
জলবাযু এ মৃত্তিকয় বিভিন্ন প্রকারের ট্রাক্টর ও অন্তান্ত যন্ত্রের উপযে|গিতা লইয়া পৰ' 
করিবার জন্য একটি পরীক্ষাবেন্্ও (৫. 1170001 6651118 06110) খুলিব র ব্যবস্থা ক 
হইয়ছে। বর্তমনে ভাবতে উাষ্রও নিমিত হইতেছে । ১৯৫৯ সালের মে মা! 
প্রথম উ্ক্টব নিমিত হয় । 
জলসেচের সমস্ত্া ([6:01610 0£ [100168001 ) 2 মৌস্থুমী বা 
আলোচনা প্রসংগে ভারতে জলসেচের গুরুত্ব সম্বন্ধে সামান্য ইংগিত দেওয়া হইয়াছে 
এখন বিশদ ভ|বে ইহার পুনরুলেখ কবা যাইতে পারে। ভারতে 
সৈচবাবস্থার গুরুত্ব ষৃত্তিকা শুফ। কাজেই এখানে শস্তে।ৎপাদনের জন্য প্রচুর জে 
প্রয়েজন হয। কিন্ত্ঃভারত মৌসুমী অঞ্চলের, অস্ততূ্তি হইলেও এখানে সকল অঙ্ক 
প্রচুর বৃষ্টিপ।ত হয় না। উদাহরণম্ববপ, পশ্চিম রাজস্থানের উল্লেখ করা যাইতে পাবে 
এখানে বৎসরে মাত্র ৫-১* ইঞ্চি বুষ্টিপ।ত হয়। দক্ষিণ ভারতে অনেকাংশেও বৃষ্টিপা্ে 
পরিম।ণ অতি অল্প। সুতরাং এই সকল অঞ্চলে সারা বৎসরই সেচকার্ষের প্রয়োজন হয 
দ্বিতীয়ত, স্থজল! অঞ্চলেও সার! বৎসর সমন বৃষ্টিপাত হয় না। ফলে সেচের ব্যব 
ব্যতিরেকে অনা বৃষ্টির ৭ৎসরে শস্তাহানি হইয়া দুভিক্ষ দেখা দিতে পারে । ধান্ত ইক্ষু প্রত 
প্রধান খাগ্ধশস্তের উত্পাদন নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত জলসরবরাহেব উপর অতিমান্র 
নির্ভরশীল, এবং এই নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মিত জলসরবরাহ একমাত্র সেচের মাধ্যমেই অন্ত 
তৃতীয়ত, মৌন্ুমী বাযুব ফলে বৃষ্টিপাত হয় প্রধানত বর্ধাকালে। কিন্তু আমাদের দে: 
নান[প্রকার শীতকালীন ফসলও উৎপন্ন হয়। সুতরাং এই সকল ফসলের জন্যও গেট 
স্থবন্দোবস্তের প্রয়োজন । পরিশেষে, বর্তমানে যে পতিত জমির পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা ক 


দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
কারধক্রম 


*₹. ১২-১৪ পৃষ্ঠ! দেখ। 


কৃষিজমি সংক্রান্ত সমস্া! ৯৭ 


তেছে তাহার জন্যও সেচকার্ষের প্রয়েেজন। এই সকল জমি সেচ-সমন্বিত হইলে 
হানি তবেই উৎপাদনশীল চাষের জমিতে পরিণত হইতে পারে । সংক্ষিপ্তসার 
হিসাবে বলিতে পারা যায়, কৃষিকার্ষের নিশ্চয়তা, প্রসার এবং 

[দ্ধির জন্য ভ।রতের স্ায় দেশে সেচ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অপরিহার্য । এইজন্যই স্যর চার্লস্‌ 
'ভেলিয়।ন (910 01181155 £185০1%2,1) বলিয়।ছিলেন, “ভারতে সেচই সব; এখানে 
স্বর্ণ অপেক্ষা ও মূলবান |” 

ভ|রতের হিন্দু ও মুসলমান শাসকেরা এই সত্যটি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়।ছিলেন। 
হর! সেচপ্রণালী খনন কর। অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। তারপর ব্রিটিশ 
শাসনের প্রথম যুগে সেচ-ব্যবস্থা৷ সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়। কিন্তু দেশে 
ঘন ঘন ছুভিক্ষ হইতে থাকায় বিদেশী শাসকবর্গ শেষ পর্যন্ত সেচের 
পবিহার্ধতা উপলদ্গি কবিতে পারিধাছিলেন। ফলে যে সেচ-ব্যবস্থা করা হয তাহা 
থিবীতে একরূপ অনন্যসাধারণ। এই সেচ-ব্যবস্থাব ফলে পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশের 
সদৃশ অঞ্চল শশ্তশ্য(মল ভূখণ্ডে রূপান্তরিত হয়; কৃষিজ উত্পাদন অনেকাংশে বাড়িয়া 
য; ছুতিক্ষের সম্ভাবনা বহুলাংশে প্রতিহত হয় এবং রাজস্বেরও বৃদ্ধি ঘটে । 

বর্তমানে ভারতে মোট কৃষি-জমির মাত্র শতকরা ২* ভাগের কাছাকাছি সেচ- 
খিত। ইহা যে মোটেই পর্যাপ্ত নভে সে-ধারণা উপরি-উত্ত আলোচনা হইতে সহজেই 
| যাইবে । তাই পরিকর্সিত অর্থ-ব্যবস্থতে নানাভাবে সেচ-সমন্বিত জমির পরিমাণ 
দব প্রচেষ্টা চলিতেছে । এ-সন্বন্ধে বিশদ সমালে[চন৷ করার পূর্বে ভারতে প্রচলিত 
ভিন্ন প্রকার সেচ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে একট ধ[রণ। করা প্রয়োজন। 


বিভিন্ন ধরনের সেচ-ব্যবস্থা। (0595 ০৫ [215960) ভও 0115) 2 
রতে প্রধানত চাবি ধরনের সেচ-ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়__যথা, কপ নলকৃপ পুক্ষরিণী এবং খাল। 


কুপ (০1৪) £ কুপ হইতে জলসেচের ব্যবস্থা করা কৃষকের আয়ত্তাধীনে বলিয়া 
" ভারতেব প্রায় সর্বত্রই দুষ্ট হয়। এখন পরিকল্পনার শেষ পর্যস্ত হিসাবে দেখা যায় যে 
টি সেচ-সমগ্থিত জমিব এক-চতুর্থাংশে বা প্রায় ১ কোটি ৬৮ লক্ষ একর জমিতে কূপ 
[৩ জলসেচ করা হইত ।* 

উপযোগিতার দিক হইতে দেখিলে কূপ হইতে সেচ-ব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ । ইহাতে খাল 

ত সেচ-ব্যবস্থার হ্া!য জল কম পড়িবার বা অতিরিক্ত হইবার বিশেষ ভয় নাই; ইহা 
কব আয়ত্তাধীন বলিষা প্রয়ে।জনমত ইহার খননের ব্যবস্থাও করা চলে। কিন্তু কৃপ 
করা বিশেষ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার । কুপ হইতে সেচ-ব্যবস্থার ইহাই প্রধান অস্থবিধা। 
[তি সরকারী প্রচেষ্টায় স্বল্প ব্যয়ে কূপ খননের ব্যবস্থা করা হইতেছে। কৃপ হইতে জল 
লন করিবার জন্য ছে!ট ছোট যন্ত্রটালিত পাম্পও সরকার হইতে কুষকগণকে 
র।হের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । এই সকল পাম্পের মূল্য কিস্তিতে দেয়। প্রথম 
পু 89৮০৮ ৩£ 80১৩ ০০৭৪:৪:০৪ [002 0010010016699, 

১ম-_৭ 


কাধের ইতিহাস 


৯৮ ভাবতীয় অর্থবিদ্যা 


পঞ্চবাধষিকী পরিকল্পনাতে ছোট ছোট সেচকার্ধের জন্য মোট ববার্দ ৩* কোটি টাঁক 
মধ্যে একটা মোটা অংশ কৃপ খনন ও কুপ সংস্কাবেব জন্য ব্যয় কা 
হয়। পবিকল্পন।ব স্থচনায় এই সুত্র হইতে ১ কোটি ৪৭ লা 
একরের মত জমিতে জলসেচ কবা যাইত । বল! হইয়াছে যে ইী 
বাড়িয়া ১ কোটি ৬৮ লক্ষ একবে ঈ[ডায। 


নলকুপ (1:01১6৮/ 119) ১৯৪৩ সালে 'অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান” (00 
11015 70900. 08200192150) স্থুক হইবাব পব হইতে নলকুপেব সাহায্যে জলদে 
প্রণীলীর উপর বিশেষ গুকত্ব আবোপ করা হইতেছে । অনেক ক্ষেত্রে নলকুপ প্র 
করা এবং নলকুপ হইতে জল উত্তে৷লন কবা কূপ হইতে জলসেচেব ব্যবস্থা অপেক্ষা স্ 
এবং অল্প ব্যযসাধ্য ব্যাপার । উপবন্ধ, বৃপ শুকাইযা যাইতে পাবে , কিন্তু নলকৃপ হই 
সাবা বসব ধরিষা পবিমিত জল সববব।হেব আশা করা! যায় । 

প্রথম পঞ্চবাধিকী পবিকল্পনার স্চন[য ভাবতে সেচকর্ষেব জন্য মোট ২১৫, 
নলকৃপ ছিল। প্রথম পবিকল্পনায় ৬ লক্ষ একবেব মত জনি 
নলকূপ হইতে জলসেচেব ব্যণস্থা কৰা ঠয। দ্বিতীয পবিবল্লন 
০ কোটি টাক ন্যয়ে ৯ লক্ষ একবেব কিছু অধিক জথি 
নলকূপ দাবা জলসেচেব বাবস্থা কবা যাইবে । 

পুক্ষরিণী (18770.9) ১ পুক্ষবিণী হইত জলসেচব ব্যনস্থা অতি প্রাচীনকাল হহী 
চলিয়। আসিতেছে। সমগ্র ভাবতে মোট ১ কে|টি এ্ববেব উপব জমিতে পুক্ষবিণী হইা 
জলসেচ কবা হয।* ইহাব ১ধ্যে মাত্র মাডাজ ও 'ন্ধপ্রদেশেব অংশ হইল প্রায় অধেক 
সম্প্রতি পশ্চিমধংগ, আসাম এব" উত্তবপ্রদেশে ৪ পুঞ্ক্িণী হইতে জলসেচ-ব্যবস্থাব উপ 
দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে। মাদ্রাজ ও অন্ধ সবকাব এদিকে আবও দৃষ্টি দ্রিতেছে। গ্র 
পঞ্চবাধিকী পবিকল্পনাব স্থচনায় পুষ্কবিণী হইতে প্রায় ৮৮ লক্ষ একব জমিতে জলসেচ ক' 
হইত । বর্তমানে ইহ! বাড়িয়া ১ কোটি ১* লক্ষ একবেব উপব ঈ/ড|ইয়াছে | 

দ্বিতীয় পৰিকল্পনায় ছোটখাট সেচ ব্যবস্থা হইতে ৯০ লক্ষ একবের মত জমি 
জলসেচের লক্ষ্য নির্দিষ্ট কব! হইয়াছে । ইহাব একট! বিশেষ অংশ নিশ্চয়ই পুষ্কবি 
ভাগে পড়িবে । কিন্তু কতটা পঙিবে সে-সন্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে কিছুই বলা হয় নাই। 

পুষ্কবিণী হইতে জলসেচেব ছুইটি প্রধান অস্থবিণা আছে £ ইহা! বুষ্টিপাতেব উপ 
সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল এবং ববাবর পু্ষরিণী সংস্ক(ব কবিতে হয। তবুও যেখানে অন্য 

সেচ ব্যবস্থা কবার অস্থবিধ|! আছে এবং যেখান সহজেই মাটি 

কিউ নীচে জলের সন্ধান মিলে সেখানে পুক্ষবিণী হইতে জলসেচে 
সেচবব্যবন্থ। 

ব্যবস্থার সপক্ষে মত দিতে হইবে | কৃপ নলকৃপ ও পুফ্রিণী হই 

স্চেকে সামগ্রিকভাবে ছোটখাট নেচ ব্যনস্থ। (2011101 11115001011 01159) বঃ 


প্রথম পরিকল্পনাতে 
ব্য়-বরাদ্দ ও ব্যবস্থ। 


প্রথম ও দ্বিতীয 
পরিকল্পন। 
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কষি-জমি সংক্রান্ত সমস্থা৷ ৯৯ 


হয়। প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে এই সামগ্রিক সুত্র হইতে প্রায় ১ কোটি একর 


জমিকে সেচ-সমন্বিত করা হয় ।* 
খাল (08781) : সকল দিক হইতে বিচার করিলে খালই হইল জলসেচের 


নর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি। ভারতের ক্ষেত্রে ইহা সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও বটে। খাল 
হইতে জলসেচের নির্ভরযোগ্য হিসাবও ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। এ হিসাব 
অনুনারে এই স্ত্র হইতে ২ কোটি ৩২ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করা হইত। 

ভারতে তিন ধরনের খাল আছে: প্রাবন খাল (11701109600 ০2291) নিত্যবহ 
ধ|ল (76117719] 09191) এবং সঞ্চিত জলের খাল (১00758০ (০৪1) | বর্ধাকালে 
উন ধরনের সেচ খাল £ নদীর জলবৃদ্ধি বা প্লাবনের জল যে-সকল খালে প্রবেশ করে 
১। প্লাবন খাল তাহাদ্দিগকে প্লাবন খাল বলে। নদীর জল যখন শুক|ইয়! যায় তখন 
মর এই সকল থাল হইতে জলসেচকার্য চলে না। 

নিত্যবহ খালগুলিতে কিন্তু সারা বৎসরই জল থাকে । নিত্যবহ খালগুলিতে জল 
প্রেরণ করিবার জন্য নদীতে আড়াআড়িভাবে বাধ বাধিযা জলের উচ্চতাকে প্রয়োজনীয় 
উচ্চতার উপরে তোল! হয় এবং শ্ইন গেটের সাহায্যে জলপ্রবাহকে 
নিয়ন্ত্রিত কর] হয়। 

অনেক সময় উপত্যকাধ বাধ বাধিষাও বৃষ্টির জলকে আটকা ইয়া জল সঞ্চয় করা হয়। 
পৰে সম্ভব হইলে সাব! বংসরই খাল মারফত এইবপ সঞ্চিত জল কৃষিন্ষেত্রে যোগান 

দেওয়া হয়। সৃতরাং সঞ্চিত জলেব খালকেও নিত্যবহ খালরূপে 

১। সঞ্চিত জলের খাল গণ্য কৰা যাইতে পারে । ভারতের প্রধান প্রধান খাল নিত্যবহ। 

খাল হইতে জলসেচ-ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষ স্বল্প ব্যয়ে করা যায়। ইহা হইতে জল- 
সবণঝ|হ প্রচুর পরিমাণেও করা যাষ। কিন্তু নদীগুলি নিত্যবহ না হইলে জলসেচ 
বরুণদেবতার কপার উপর নির্তরশীল হইয়া পড়ে। স্থতরাং 
অনাবৃষ্টির বৎসরে, যখন বিশেষ করিযা জলসেচের প্রযোজন, তখন 
জলসেচের ব্যবস্থা করা যায় না । উপরস্ত, নদীর জল যদি লবণাক্ত 
হয় তবে কৃষি-জমিতে ধীরে ধীরে একটি কুম্ম লবণের স্তর পড়িতে থাকে এবং শেষে এই 
সকল জমি কৃষিকার্ষের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। 

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাতে সেচ-ব্যবস্থী। ( হাগ122600 ৪1061" 718107160 
8৫০701 ) £ দেশবিভাগের সময় ভারতের অংশে ৪ কোটি ৬৬ লক্ষ একর সেচ-সমস্বিত 
জমি পড়ে, এবং প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার কৃচনায় ইহা বাড়িয়া! ৫ কোটি ১০ লক্ষ 
একরে গিয়া দাড়ায় । এই .৫ কোটি ১* লক্ষ একর জমি ছিল তৎকালীন মোট 
কিত জমির শতকরা ১৭ ভাগের মত। প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় ৬৩ লক্ষ একর 
জমি বড় বড় এবং মাঝারি সেচ-ব্যবস্থা (29901 2170 10060111117 111121102 
01৫9) দ্বারা এবং আরও ১ কোটি একর জমি ছোটখাট সেচ-ব্যবস্থা দ্বারা 
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২। নিত্যবহ খাল 


এই নেচ-ব্যবস্থার 
হৃবিধা-অস্থবিধ! 


১৩৩ ভারতীয় অর্থবিষ্া 


সেচ-সমহ্বিত হইয়াছে ।* উক্ত ৬৩ লক্ষ একর বড় বড় সেচ-ব্যবস্থাধীন জমির মধ্যে 
প্রথম পরিকল্পনায়. ১০ লক্ষ একর এপ জমি আছে যাহা পূর্বে পুক্করিণী, কূপ প্রভৃতির 
সেচ-ব্যবস্থা হ্যায় ছোটখাট সেচ-ব্যবস্থাধীন ছিল। স্তরাং ইহা বাদ দিলে 
প্রথম পরিকল্পনায় সেচ-সমন্বিত জমির নীট বৃদ্ধিকে (110 20016017) ১ কোটি ৫৩ লঙ্গ 
একরে ধরা যায়। এই বৃদ্ধি ফলে মোট করিত জমির অনুপাতে সেচ-সমন্বিত 
জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ১৭ ভাগ হইতে শতকর1] ২০ ভাগে আসিয়া 
দাড়াইয়াছে।** এই প্রসংগে স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইতিমধ্যে কধিত জমির পরিমাণও 
কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় সেচ-ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য ৩৪০ কোটি টাকা 
ব্যয় কর! হয়; এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ব্যয় করা হইবে ৩৮১ কোটি টাকা। 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১৯৫টি নৃতন সেচ-ব্যবস্থা আছে; ইহার মধ্যে ১০টির ব্যয় হইনে 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায়. ১০-৩০ কোটি টাকার মধ্যে, ৭টির ব্যয় হইবে ৫-১* কোটি টাকাব 
মাঝারি ধরনের মেচ- মধ্যে এবং বাকিগুলির ব্যয় হইল ৫ কোটি টাকার কম। স্থৃতরাং 
ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দেখা যাইতেছে যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে মাঝবি ধরনের সেচ- 
আনার ব্যবস্থার উপরই বিশেষ গুকত্ব আরোপ করা হইযাছে। 


ছ্বিতীয় পরিকল্পনায় বড, মাঝ|বি, ছোট-_সকল প্রক।র সেচ-ব্যবস্থা দ্বারা সেচ-সমগ্থিত 
জমির পরিমাণকে ২ কোটি ১০ লক্ষ একরের মত বৃদ্ধি করিবার আশা করা! হইয়াছে । 
ইহার মধ্যে বড় এনং মাঝারি সেচ-ব্যবস্থার দান হইবে ৯ লক্ষ 
একর এবং বাকী ১ কোটি ২০ লক্ষ একর জমি সেচ-ব্যবস্থাধীনে 
আসিবে ছোটখ।ট সেচ-ব্যবস্থার দ্বরা। অবশ্য পরবর্তীকানে 
হিসাব করা হইয়াছে যে ছোটখ।ট সেচ-ব্যবস্থা দ্বারা ১ কেটি ৪ লক্ষ একরের বেশী জি 
সেচ-সমন্বিত হইবে না | 

বড় বড় সেচ-ব্যবস্থার মধ্যে বন্ুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনাগুলিই হইল প্প্র্ান। 
নিয়ে জলসেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদ্দন উভয়ের দিক দিয়াই ইহাদের সম্পর্কে বিশদ আলে।চনা 
করা হইতেছে । 

দামোদর উপত্যক। পরিকন্ুন। (08710087" 81165 1১7019০6) £ দামোদর 
উপত্যকা পরিকল্পনার লক্ষ্য চারিটি-__যথা, বন্যানিবে।ধ, জলসেচ, শক্তি-উত্পাদন এবং 
কলিকাতা ও রাণ্ীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলের য|তায়[তের বিকল্প ব্যবস্থ'র জন্য নাব্য খান 
খনন। যাহা হউক, জলসেচকেই দামোদর পরিকল্পন।র প্রধান লক্ষ্য বলিয়া বর্ণনা করা 
যাইতে পারে। 
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দ্বিতীর পরিকল্পনায় 
লক্ষ্য 


গঙ্গ। 99০010 81৬9 98, 190-৩২৩ পৃষ্ঠ] | 
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কৃষি-জমি সংক্রান্ত সমস্থা ১০১ 


দামোদর পারকল্পন।য় জলসেচের উদ্দেশ্টে তিলাইয়া, কোনার, মাইথন এবং পাঞ্চেৎ 
পাহাড়ে বধ (02019) বাঁধিয়া জলসঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । এই সঞ্চিত জলের 
প্রবাহ পশ্চিমবংগের ছুর্গাপুর নামক স্থানে ধরা হইবে এবং সেখান, হইতে অসংখ্য খাল 
দ্বারা ১০৫০ লক্ষ একরেব মত জমিতে জলসেচ করা যাইবে। 
ইহার পুবেই অবশ্ত বিহারের ১ লক্ষ একরের মত জমিতে জল সরবরাহ 
করা সম্ভব হইবে । এই ১৯৫১ লক্ষ একর জমির মধে ৭'৫০ লক্ষ একর জমি দ্বিতীয় 
পরিকল্পনাতেই মেচ-সমধ্থিত হইবে । 

দামোদর পরিকল্পনার জলবিছ্যৎ ও তাপজ বিদ্যুৎ উৎপাদন-ক্ষমতা হইল যথাক্রমে 
১ লক্ষ এবং ৫ লক্ষ কিলোওয়াট। তাপজ বিদ্যুৎ উত্পাদনের 
কেন্দ্র হইল বোকারো, ছুর্গাপুর এবং চন্দ্রপুরা ; এবং জলবিদ্যুৎ 
উৎপন্ন হঘ পুবোগ তিল|ইঘা, কোনার, মাইথন এবং পাঞ্চেৎ পাহাড়ের কেন্দ্র হইতে। 
বর্তম|নে ১ লক্ষ কিলো ওয়াট হইতে শেষ পর্যস্ত প্রায় ২'৫০ লক্ষ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ 
উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশ। করা হইয়।ছে । 

ভাক্রা-নাংগল পরিকল্পন। ( 131191019-19177591 1১709০ ) £ ভাক্রা-নাংগল 
পরিকল্পনা হইতে আবও অধিক জমিতে জলসেচের অনুমান 
কর! হইয়ছে । সনাঞ্ধ হইলে এই পরিকল্পনা হইতে পাঞ্জাব ও 
রাজস্থ/নে মেট ৩১৬ লক্ষ একর জমিতে জলসরবরাহ করা যাইবে 
বলিয়া আশ| করা হইয়াছে । ইহার মধ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে সেচ-সমঘ্বিত হইবে 
২৩ লক্ষ একর জমি ।* 

ভাকর।-নাংগল পরিকল্পন।র মেট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা হইল ৬০ লক্ষ 
ফ্লোওয়াটের উপর। 


মহানদী উপত্কা পরিকল্পন। (11911911901 ৪11০ 7১/০3০০%) £ মহানদী 
উপতাকা পরিকল্পন। হইতে শেষ পর্যস্ত ১৭ লক্ষ একরের মত জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা কর! 
সম্ভণ হইবে বলিষ। অনুমান কর! হইয়াছে । ইহার মধ্যে একমাত্র হীরাকুঁদ বাধ 
হইতেই ৬৭ লক্ষ একর জমি সেচ-সমধিত হইবে । এই হীরাকুদ বাধই মহানদী 
পবিকল্পনাৰ প্রথম পর্যায়। ইহার জলবিদ্যুৎ উৎপাদন-শক্তি হইল ১২৩ লক্ষ 
টিলোওয়াট। 


কুশী পরিকল্পন! (80098 7১:০3০০%): কুশী পরিকল্পনা লইয়। বহুদিন ধরিয়' 
জল্পন/কল্পনা চপিতেছে। অবশেষে ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ৪৫ কোটি টাকা 
ব্যধবর।দ্দ করিয়া কুশী পরিকল্পনার কার্ধ পুরাদমে সরু করা হইয়াছে। কুশী পরিকল্পনার 
প্রধান উদ্দেশ্য বন্য|নিরোধ হইলেও ইহা হইতে বিহার রাজ্যের ১৪ লক্ষ একর পরিমাণ 
জমিতে জলসেচের ব্যবস্থাও কর। যাইবে । 


চে 


গলসেচ 


বছাৎ উৎপাদন 


5হ। জলসেচের 
বৃহত্তম পরিকল্পন! 


+ 3900700 ছ'1৮৪ ৬০৪৪ 1১11)--৩৬২ পৃঠ। এবং 10019, -- 1669, 
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চত্ধল পরিকল্পসন। ( 010970798] 7১7০1০০%)  মধ্যপ্রদেশে ও রাজস্কানে চগ্থল 
নদীর উপর তিনটি বীধ নির্মাণ করিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন এবং জলসেচ-ব্যবস্থার 
যে-পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহাই চম্বল পরিকল্পনা নামে পরিচিত। চস্বল পরিকল্পনার 
কার্ধ মাত্র ১৯৫৪ সাল হইতে স্থুর হইয়াছে । অনুমান কর! হইয়াছে যে, এই পরিকল্পনা 
সমাপ্ত হইলে মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের ১১ লক্ষ একর জমিতে জলমেচ এবং ৯২ হাজার 
কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা যাইবে । 


তুংগভদ্র পরিকল্পন' (1176 [005810179018 1৯৫০01666) 2 ইহা মহীশূর ও 
অঙ্কপ্রদেশ সরকারের সম্মিলিত চেষ্টায় নিমিত হইতেছে । সমাঞ্ত হইলে পরিকল্পনাটি 
হইতে প্রায় ৮২৩ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ এবং ৪৫ হ।জার কিলোওয়াট পরিম1ণ 
বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করা যাইবে । 


ময়ুরাক্ষী পরিকল্পন! (11955780819) [০36০৮ ) ই পশ্চিমবংগের দিক হইতে 
দামোদরের পরই মধূরাক্ষী পরিকল্পনার উল্লেখ করিতে হয়। 
মযুরাক্ষী পরিকল্পনা ময়ুরাক্ষী দামোদরের মত খেয়।লী নদী নয়। ইহা হইতে ৪ হাজার 
পশ্চিমবংগের দ্বিতীয় 
তীর কিলোওয়াটের মত জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইলেও 
জলসেচই ইহার প্রধ।ন লক্ষ্য । মমুর।ক্ষী পরিকল্পনাকে ছুই পর্যায়ে 
বিভক্ত করিয়া কার্কর করা হইতেছে । মযুবাক্ষীর সম্পূর্ণ কাজ দ্বিতীয় পরিকল্পনা'ৰ 
পূর্বেই শেষ হইবার কথা । তখন মযুরাক্ষীর খালসমূহ হইতে প্রায় ৭ লক্ষ একবের 
উপর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থ! করা যাইবে। ময়ুবাক্ষী পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের 
দুই-তৃতীয়াংশ কলম্বে। পরিকল্পনার ( ০০019701909 [১1207 ) সর্তান্ুসারে কানাডা 
সরকার বহন করিতেছে । এই কারণে মঘুবক্ষীর ম|সানজোড় ব|ধকে “কানাডা বাধ 
নামে অভিহিত কর! হইয়াছে। 


নাগাডভুনসাগর পরিকল্পন। (182811077888081" 7১7০1০০$ ): ইহ] অন্ধর।জ্যের 
বৃহত্তম জলসেচ পরিকল্পনা । এই পরিকল্পনা মাত্র ১৯৫৭ সালে 
গ্রহণ করা হইয়াছে। পরিকল্পনাটি সমাপ্ত হইলে মোট ১৯৫ 
লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা যাইবে । কিন্তু এই 
পরিকল্পনা হইতে সেচ-সমন্বিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে দ্বিতীয় পরিকল্পনার পর । 


অন্যান্য পরিকল্পন। £ ইহার পর আছে বোম্বাই-এর 'কাকৃরপাড়া পরিকল্পনা 
(79/519,0915, 10160), মহীশূরের “ভদ্র জলসঞ্চয়স্থান (13119.010 [২951011)) 
মাদ্রাজের “নিম্নভবানী পরিকল্পনা” (140০1-131720221 71015০৮ ), উত্তরপ্রদেশের 
রাইহান্দ পরিকল্পনা (7২1119170 7279106) প্রভৃতি । ইহারা বৈদ্যুতিক শক্তি 
উৎপাদনের সংগে অল্পবিস্তর জলসেচেরও ব্যবস্থা করিবে । তবে কাক্র[পাড়। পরিকল্পনার 
প্রধান লক্ষ্য হইল জঙগসেচ। অনুমান করা হইয়।ছে যে, সম।প্ত হইলে এই পরিকল্পনা 
হইতে ৫'৫ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করা যাইবে । 


ইহ! অন্যতম বৃহৎ 
জলমেচ পরিকল্পন! 


কৃষি-জমি সংক্রান্ত সমস্া ১০৩৬ 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন|য় অনেকগুলি নৃতন নদী উপত্যক! পরিকল্পনার কার্ধ 
'রু করা হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে জনসেচের দিক দিয়া বোষ্বাই-এর নর্মদা ও উকাই 
(0191) পরিকল্পনা, অন্ধের পূর্ণী পরিকল্পনা এবং পশ্চিমবংগের 
না যম কংশবতী পরিকল্পনাই প্রধান। অপরদিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের দিক 
| দরিয়া কেরলের নারীযামংগলম-কেন্দ্র, জন্মু ও কাশ্মীরের গান্দারবাল ও 
মাহরা কেন্দ্র এবং বোম্বাই-এব খাপারখেদ! কেন্দ্রই প্রধান । প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, 
৯৫৮ সালের সেপ্টে্ঘর মাসে দ্বিতীয় পঞ্চবাধিষ্টী পরিকল্পন।র াটকাটের ফলে এই পরি- 
গ্নন। হইতে কয়েকটি সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পন! বাদ গিয়াছে-কারণ এই খাতে 
মাট ব্যয়ণর|দ্দ ৯১৩ কোটি টাক] হইতে হ্রাস করিয়া ৮৯০ কোটি টাক। করা হইয়াছে ।* 
সত্তিকার উৎপাদিকাশত্তিক্ষয়ের সমস্যা (0:91500 0: 10০01117176 
26:0110 0£ 03 9911) £ মৃত্তিকার উতপার্দিকাশক্তি বা উর্বরতা নানাভাবে 
ক্ষয় হয়। প্রথমত, ভারতের ন্যায় পুরাতন দেশ-_-যেখানে 
চ। সাধাবণ কৃষি কৃষিকার্য ণহুদিন ধরিয়| করিয়া আস! হইতেছে সেখনে মৃত্তিকর 
গার পঙ্ধতিতে । উংপাদিকশক্তি ধীরে বীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতির সকল দানের 
ত্িকার উৎপা্দিকা- ৫ 
জে মৃত মৃত্তিকারও উৎপাঁ্দিক।শক্তির একটি সীমা আছে বলিয়! এরূপ 
ঘটে। স্থৃতর।ং মুত্তিকার উবরতা রক্ষাকল্লে মানুষের কর্তব্য হইল 
*নাগত এই ক্ষয়পূবণ করিয়। যাওয়!। এই উদ্দেশ্টে ক্রমাগত স|র (10291011065 ) এবং 
উর্বরতা বৃদ্ধিকারক দ্রব্যাদি (651:01159) প্রয়ে। গ করিতে হয়। 
এখন প্রশ্ন, অতি প্রাচীনকাল হইতে কুষিকার্ধ করিয়া আসার ফলে ভারতে মুত্তিকার 
উপরত! কতটা! হ্াস পইয়াছে এং কতটাই বা ইহার পূরণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়াছে? 
ী অধিক[ংশ বিশেষজ্ঞের মতে, ভারতে মৃত্তিকার উর্বরত! যে-পরিমাণ 
িকাঞত হ্রাস পাইয়াছে তাহা পুরণ করিবার যথাযোগ্য ব্যবস্থা এখনও 
ধধানেন প্রয়োজনীয়তা অণলম্ষিত হয় নাই। কৃষির উপর রাজকীয় কমিশন ( 7২০১০] 
00117111155101) 012. 1110110 ১1101110116) এই অভিমত 
প্রা করিয়ছে যে, যদিও ভারতের মৃত্তিকা বিপজ্জনকভাবে উতৎপাদন-শক্তি হীন 
হইঘ। পড়ে নাই, তথাপি ইহার বিরুদ্ধে অনতিবিলম্বে বিশেষ প্রতিবিধান অবলম্বনের 
প্রেজন আছে। 
ভারতে কিন্তু এ-সম্পর্কে সেদিন পর্যন্ত কিছুই করা হয় নাই। গোময়, নগর ও পল্লী 
অঞ্চলের ময়ল। ও আবর্জনা, মরিষ। ইত্যাদির খইল, হাড়ের গুড়া প্রভৃতি স্থলভ সার 
মৃতিকায় ব্যবহার না করিয়া অপচয় করা হইয়াছে । অপরদিকে রাসায়নিক উর্বরতা 
গ্রতিবিধান কল্পে বৃদ্ধিকারক দ্রব্যার্দির উৎপাদন এবং আমদানির কোন ব্যবস্থা করা 
অবলধিত ব্যবস্থানমুহ ঃ হয় নাই। স্তরাং ভরতে মানুষ ব্যবহারের দ্বারা মৃত্তিকার 
ক্ষরসাধন করিয়াছে কিন্ত কষয়পূরণের ব্যবস্থা করে নাই । 


+. [২9-81)10:9198] 01 009 139০0190 ঘ1ড৪ ২6৪ 79190, 390৮. 68, 
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ক্ষয়পুরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে মাত্র ১৯৫১ সাল হইতে । এই সালে পি 
এামোনিয়াম সাল্‌ফেট ( 20017017101 91110119665) নামক রাসায়নিক রে 
কারখানা স্থাপিত হয়। ইহা এসিয়ার মধ্যে বৃহত্তম কারখানা। 
ইহাতে বর্তমানে মাসিক গড়ে ৩৮ হাঁজার টন করিয়া এ্য।মোনিয়া। 
সাল্‌ফেট উৎপন্ন হয়। ১৯৫২ সালে ম|কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত এক চুক্তি অঙ্থুারে ই 
দেশ হইতে রাসায়নিক সার আমদানির ব্যবস্থাও করা হয়। প্রথমে সিঙ্ধিতে উৎপ 
রাসায়নিক সারেরই যথেষ্ট চাহিদা হয় না, ক্রিন্ত বর্তম।নে, বিশেষ করিযা জাপানী পদ্ধতিতে 
ধান্য চাষ স্থুকু করিবার পর হইতে, রাসায়নিক উর্বরত৷ বৃদ্ধিকরক দ্রব্যাদির চাঠিদ 
বিশেষ বাড়িয়া গিয়াছে । বর্তমানে বাৎসরিক উৎপাদন হইল ৪ লক্ষ টন কিন্তু চাহি 
হইল ৯ লক্ষ টনের উপর।* ফলে এখন একা দিদ্ধি আর সম্পূর্ণ চাহিদা মিটাইঢ 
পারিতেছে না। স্থৃতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনাষ বাসায়নিক সা' 
তৈয়রির আরও তিনটি কারখ।ন। স্থ!পনেব প্রস্তাব আছে। ইহাব 
রুরকেল!, নিভেলি এবং নাংগলে স্থাপিত হইবে; নাংগল 
রুরকেলার কারখানা স্থাপনের কথ! বহুদূর অগ্রসর হইয| গিয়ছে। ইহ।দের সন্মিলি, 
উৎপাদনক্ষমতা হইল ১:৫০ লক্ষ টন। ইহাৰব উপব ১১ কোটি টাক! ব্যষে সিদ্ধি 
উতপাদনক্ষমত। প্রায় শতকর। ৬* ভাগ বুদ্ধর ব্যবস্থ। কর। হইয়াছে । এই কার্য সমা' 
হইলে সিদ্ধি হইতে এ্যামোনিয়াম সালফেট ছাড়াও অন্যন্য প্রকারের সার উৎপ! 
হইবে । প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, টাটা কোম্পানী প্রভৃতি সার তৈয়ারির পুব।ত 
প্রতিষ্ঠানগুলি উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইঘা দ্রিযাছে। বেশ ক্ছু পরিমাণ স 
আমদনিও করা হইতেছে । 

অপরদিকে আবার গোময়, আবর্জণ। প্রভৃতির ন্য।র সহজলভ্য সাবও য|হাতে অপচি 
ভান হইয়া ব্যবহৃত হয় তাহার জন্যও প্রচারকায চালান হইতেছে 
যথ/যোগ) ব্যবহার অন্যান্ত প্রকার স্থুলভ সার উতৎপ।দনও করা হইতেছে । ইহ[ 
৩। প্রচারকাধ ও সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পন| (0১012100711  1)2৮0101)0161 
সমাজ উন্নয়ন পরি-. [১:০1৩০69) ও জাতীয় সম্প্রমারণ সেবাগুলিকে (18007 
কানাতে এদিকে দৃষ্টি [45066175101] 59:৮1) অনেকট। কাজে লাগ!ন হইয়াছে 
এই সকলের ফলে সহজলভ্য সারসমূহের ব্যবহার পূর্ব পেক্ষা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে । 

ভূপৃষ্ঠের সাধারণ ক্ষয়ের দ্বারাও মৃত্তিকার উৎপাদিকাশক্তির হ্রাস ঘটে। ইহা 
মৃত্তিকার ক্ষয় (501] €1:951011) বলিয়। অভিহিত করা হয়। মৃত্তিকার ক্ষ বার! মৃত্তিকা 
রাপায়নিক গুণসমপ্থিত উপরের ত্বকটি নষ্ট হইয়া য|য় এবং সেই স্থা 
এরূপভাবে বালুক। আপিয়া জম! হয় যে, এ কৃষি জমি চাষের স্পু 
অন্থুপযুক্ত হইয়! পড়ে। মৃত্তিকার ক্ষয়ের প্রধ/ন করণ হই' 
যথেচ্ছভাবে অরণ্যভূমি এবং পত্রগুল্স।দির ধ্বংসনাধন। বৃক্ষ এবং পত্রগুয়্দির ধ্বংসনাধ' 
+:10019-- 1959, 


১। সিন্কির কারখান! 


আরও নুতন কারখান। 
স্থাপনের প্রস্তাব 


থ। মৃত্তিকার ক্ষয় ও 
ইহার কারণ 


কৃষিজমি সংক্রান্ত সমস্ত ১০৫ 


ব৷ হইলে মৃত্তিকার উপরিস্থিত ত্বকটিকে বাযুপ্রবাহ্‌ এবং বৃষ্টিপাত সহজেই নষ্ট করিয়া 
চলে । উপরন্ত, অরণ্যভূমি বাযুপ্রবাহ গতি শিয়স্ত্রিত করে এবং অধিক বৃষ্টিপাত ঘটায়। 
তবাং বনভূমি ধবংস কর! হইলে একদিকে যেমন বাধুপ্রবাহের বেগ স্থষ্টি হয়, অপরদিকে 
তমনি বুষ্টিপাতের পরিমাণ কমিয়া যায় । যে-অঞ্চলে এইরূপ ঘটে তাহ। যদি মরুভূমির 
মীপবর্তী হয় তণে মৃত্তিক।র ক্ষয়ের ফলে মরুভূমির প্রসার ঘটিতে থাকে । রাজস্থানের 
রুভূমির প্রসার এইভ।বেই ঘটিয়াছে। বিগত পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ এই মরুভূমি বৎসরে 
ডে আধ মাইল করিয়! উর্বর ভূমিকে গ্র।স করিয়। ফেলিতেছে। বৃক্ষা্দির অপরিকল্পিত 
বসের জন্য পার্বত্য ভূমির ধ্বংসজনিত মৃ্তিকার ক্ষ প্রতি বৎসর বনুপরিম।ণ ঘটিতেছে। 

অনিয়ন্ত্রিত পশুচারণও মৃত্তিকার ক্ষরেব অন্যতম কারণ। গবাদি পশ্ড স্বাভাবিক 
গগুল্াধি ধ্বংস করিয়। মৃত্তিক!কে বায়ুপ্রশাহ ও বৃষ্টিপ।তের হাতে ছাড়িয়! দেয়। 

তৃতীয়ত, জমির ব্যবহারের ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতিও মুত্তিকর ক্ষযের জন্য অনেকাংশে 
য়ী। অনেক সময় পারবত্য ও ঢালু জমিতে বধের ব্যণস্থা না করিয়াই চ।ষ করা 
য। ফলে যুত্তিকার উপরের ত্বক বাযুপ্রণাহ দ্বার চালিত হইয়! অথবা বৃষ্টির জলে 
থা নীচে ন।মিয়। আসে। 

মৃত্তিকার ক্ষয় যে ঠিক কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা নির্ধারণ করা সম্ভবপর হয় নাই। 
চবে কতিপয় অঞ্চল ইহাব ছ[র| যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়।ছে এবং মৃত্তিকার ক্ষয়ের জন্য 
| সামগ্রিকভাবে যে ফসল উৎপাদন অনেক কমিয়া গিযাছে তাহা 
নিশ্চিত। বিজাপুব জিলা, যাহাকে এক সময় 'দাঞ্ষিণ।ত্যের শশ্য 
ভণ্ডার” (9121105 01 (116 19)6০0211 ) খলিয়া বর্ণনা কর! 
তত, আজ সম্পূর্ণ অন্ুবর হইয়া বারণার দুতিক্ষের সম্মুখীন হইতেছে। পরিকল্পন। 
মিশনের হিসাব অনুসারে সকল পাবত্য অঞ্চল, পতিত জমি ও চারণভূমির এক- 
কম।ংশে মুত্তিক।র ক্ষয় বহুদূৰ অগ্রসর হইয়া গিয়াছে ।* 

প্রতিখিধান £ মৃত্তিকর ক্ষয়ের গ্রাতিধিধ!নের জন্য সম্যক না হইলেও কিছু কিছু ব্যবস্থা! 

অনেক দিন হইতেই করিয়া আসা হইতেছে। কিন্তু এই সকল 
এ ব্যবস্থ। হইল রাজ্য (প্রাদেশিক ) সরকারসমূহের নিজম্ব এলাক।র 
হী আপের জন্য নিজস্ব ব্যবস্থা। জাতীয় ভিত্তিতে প্রথম ব্যবস্থা হয় প্রথম 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার অধীনে । এই পরিকল্পনায় নিমপিখিত 

সছচী অবলম্বন করা হয়। 

(ক) সমগ্র ভারতে মুত্তিক(|র ক্ষয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা; 

(খ) দ্রেরাছুনের অরণ্যসংক্রান্ত গবেষণাগারের সহিত একটি মৃত্তিকা সংরক্ষক শাখা 
3৩1] (১0119175961011 1115) সংযুক্ত কর।; 

(গ) সমবায়ের ভিত্তিতে মৃত্তিকা সংরক্ষক সমিতিলমূহ সংগঠনে সহায়তা করা; 

(ঘ) সংরক্ষণের জন্ প্রয়েজনীয় আইন প্রণয়ন কর ; 


পা 


কার ক্ষয়ের 
রমাণ 


* 3900000 [7৮০ ৪৬: ৮১1৬:০--৩*৬ পুণ্ত। | 


১০৬ ভাবতীয় অর্থবিষ্া 


(ড) বাজস্থানেব মরুভূমিব পশ্চিম সীমায় প্রস্থে ৫ মাইল ব্যাপী এক বনবেষ্ঠ 
বোপণ কবিযা উত্তবপ্রদেশ এবং দিলী রাজ্যেব দিকে এই মরুডূমিব অগ্রগতিকে বে 
কবা, 

(চ) এই কর্মস্থছচীকে কার্ধকবৰ কবিবাব জন্য কেন্দ্র ও বিভিন্ন বাজ্যে প্রয়োজন 
সংগঠন প্রতিষ্ঠা কবা। 

কর্মহচী অনুসাবে একটি কেন্দ্রীয় মৃত্তিকা সংবক্ষক বোর্ড (09161 5০ 
01156120101 17399: ) ও কতকগুলি বাজ্য মৃত্তিকা সংবঙ্ষ 
বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইযাছে। কেন্দ্রীয় বোর্ড মুত্তিকা সংবন্মক কা? 
শিক্ষাদানের জন্য ছযটি শিক্ষালয স্থাপন কবিযাছে। এই সব 
শিক্ষালয ২৫০ জন সবকাবী কর্মচাবীকে সংবক্ষণেব কার্ষে শিক্ষাদান কবিয়|ছে 
যে।বপুবে নৃতন বনভূমিব পত্তনসংক্রান্ত গবেষণাগ|বেব প্রতিষ্ঠ। কবা হইয়ছে । দেবাছুনে 
অবণ্যসংক্রান্ত শিক্ষ।লয়েব সহিত একটি মৃত্তিকা সংবক্ষক শাখও (5011 00119612010 
ড/1172) সংযুক্ত হইয়াছে । 

উপবি-উক্ত বিশেষ ব্যবস্থ/সমৃহ ছ।ডাও বো্বাই, অন্ধ প্রদেশ, উডিষ্য।, মাদ্রাজ, কেক 
পশ্চিমবংগ, পাঞ্জাব প্রভৃতি বাজ্যে মৃত্তিকা সংবক্ষণেব জন্য ১১টি দৃষ্টান্ত পবিকর্গ 
(7211090 ৪012911)০5 ) গ্রহণ কবা হয়। ইহাদেব মধ্যে মাদ্রাজ ও কেবালের দঃ 
পবিকল্পনাকে পবে উন্নয়ন পবিকল্পনাঘ (0৮০1091318)01) 1১:91০05) বপাস্তবিত ক 
ইয়। প্রথম পবিকল্পনাষ মোট ৭ লক্ষ একবেব মত জমিতে যুত্তিক। সংবক্ষণেব ব্য 
কবা হয। ইহ|ব দুই-তৃতীয়াংশেব অবিক একম|ত্র বোম্বাই এই অবস্থিত । | 

দ্বিতীয় পঞ্চব।ধিকী পবিকল্পন।য ৩০ লক্ষ একব জমিতে মৃত্তিক। সংবক্ষণেব বিশে 
ব্যবস্থা করিবাব কথ! ছিল। এই উদ্দেশ্টে মূল পৰিকল্পন|য ২০ কে।টি টাকা বরাদ্দ ৭ 
হইযাছিল। বর্তমানে ববাদ্দেব পরিম[ণ হ্|স কবিয়া ১৫২৭ কেটি টাক[য লইয়া ঘা" 
হইয়াছে * প্রসংগত উল্লেখযে!গ্য যে, প্রথম পরিকল্পন[য খবাদ্েব পবিম|ণ ছিল ৩ 
কোটি টাকা । 

খণ্ডীকৃত ও অসম্বদ্ধ জোতের সমস্য। (7:001610 0£ 50015170 
81)0 [18500216650 4১1010016019]1 [701911)55 ) 2 খণ্ডীকৃত ও তস্থ। 

জোতেব সমস্তা হইল কৃষিকার্ধের একক (071 ০? 00161500101 
খতীকৃত ও অসন্বদ্ধা সম্পকিত সমস্তা। উৎপাদনের অন্তান্ ন্গেত্রেব ন্যায় কৃষিকাথ। 
লস বেলাতেও উতৎপাদনেব একটি বিশেষ আয়তন ব্যয়েব দিক দিয়! ৭? 
লমস্ত বিবেচিত হয় । অন্যভাবে বলিতে গেলে, রৃষিকার্ধেৰ ক্ষেত্রেও এব! 

বিশেষ আয়তনে উৎপাদন কবিলে তবেই সর্বাধিক ব্যয়সংক্ষেপ হঃ 
পাবে। অন্যান্য অর্ধোন্নত দেশের ন্থায় ভাবতে ৪ জেতেব খণ্ডিকবণ ও অসন্বদ্ধতাব ধর 
কৃষিকর্ষের একক এই ক।ম্য আয়তন অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র । 


পপ সপ 


সঃ ঢ৪-812751851 ০0? 0159 999০970 171৮9 ০০ [১1১28 


কর্মনচীকে কতদূর 
কাযকর কর! হইযাঁছে 


কৃষিজমি সংক্রান্ত সমস্ত। ১০৭ 


খণ্ডিকরণ বলিতে বুঝায় উত্তরাধিকারের আইনের অধীনে পুরুষানু ক্রমে সম্পত্তির 
নর ফলে ব্যক্তিগত কৃষি-খামারের পরিমাণ ক্রমশ কমিয়া যাওয়া; এবং অনন্বদ্ধতা 
বলিতে বুঝায় ব্যক্তিগত জোত (11919109 ) বহুদূর ব্যাপিয়! 
ইতন্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকা। ভারতে উত্তরাধিকার আইন 
কৃষি-খাম।রকে উত্তরোত্তর খণ্ডীকৃত করিয়া কলষিকাধের এককের 
আয়তন দিন দ্রিন কমাইয়। অ।নিতেছে। কৃষকের মৃত্যু হইলে 
1ব জমিগুলি পুত্র ও কন্যাদের মধ্যে সমান অংশে বণ্টিত হয়।* ফলে একটি কৃষি- 
র বহু অংশে বিভক্ত হয়। এইভাবে বিভক্ত কুধি-খামার আরও এক পুরুম পরে 
বভক্ত হয়। স্থতর।ং উত্তরে।ত্তর থণ্তিকরণের ফলে কধি-খমারের আয়তন ক্ষুদ্র হইতে 
তর হইতেই থাকে । কৃষিজমি যখন উত্তবাধিক[রিগণের মধ্যে বন্টিত হয়_-অর্থাৎ 
ত্যক উত্তরাধিকাবী প্রত্যেক জনির এক অংশ পাইযা থ|কে। ফলে প্রত্যেকের 


ত (17019111% ) ছোট ছোট খণ্ড ইিস।বে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত থাকে ইহ|কেই 
স্বদ্ধত| বলে। 


খণ্ডকরণ ও অসন্ধদ্ধতার পরিমাণ (830906 01 90190151510) ৪710 
ঢ1'8611891)861017 ) 3 বিভিন্ন সময় সরকারী ও বেসরকারী 
ভবে জোতের খণ্ডিকরণের পরিমাণ নিরধধারণের প্রচেষ্টা কর! 


চরণ এবং 
দ্ধতা কাহাকে 


করণের পরিম(ণ 


মুতে । 

১৯৫১ সালে কেন্দ্রীয় খাগ্ ও কৃষি মন্ত্িদপ্রব কতৃক প্রকাশিত পরিসংখ্যান হইতে জান। 
| যে কয়েকটি রাজ্যে গড় জোতের পরিমাণ ছিল এইরূপ £ বোম্বাই ১৩৩ একর, 
ধাব ১০ একর, মহীশূর ৬.২ একর, উড়িস্ঝ। ৪'৯ একর, আসাম ৪৮ একর, মাদ্রাজ ৪" 
বর পশ্চিমখংগ ৪'৪ একর এবং উত্তরপ্রদেশ ২৫ একর । 
জেতের উপরি-উক্ত গড় আয়তন হইতে সাধারণ জোতের আয়তন সম্বন্ধে ভুল 
পর স্ষ্টি হইতে পারে কারণ এই গড় নিণীত হইয়াছে সকল ছোট বড় জোত লইয়া। 
বং জে।তের ক্ষুদ্রত।র সম্বন্ধে ধারণ! করিতে হইলে বিভিন্ন রাজ্যে আরও বিশদভাবে 
ান্থন্ধ।ন ও তাহাদের বিচ।র করিতে হইবে । পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশানুসারে 
তন্ন রাজ্যে এই প্রকার তথ্যান্থপন্ধ।ন করা হয়। ১৯৫৩-৫৪ সালের ভিত্তিতে 
মন্ধনের ফলে দেখা গিয়াছে যে বেস্বাই রাজ্যে যেখানে জোতের গড় আয়তন 
সর্বাপেক্ষা অধিক (১৩৩ একর ), সেখানেও শতকরা ৫১ ভাগ 
জোতের পরিমাণ ৫ একরেরও 'কম। মাদ্রাজ, অন্ধপ্রদেশ ও 
মধ্য প্রদেশে এই ৫ একরেরও কম জমি হইল যথাক্রমে শতকরা ৬৭, 
ও ৫৯ ভাগ কৃষকের । সব-ভারতীয় ভিত্তিতে অনুমান করিয়া বলা হইয়াছে যে গড়ে 


ারতীয গড় 
করেও কম 


* বিশু সংহিত। আইন পান হইব।র পুধে হিদু $ষকণণেন জমি শুধু তাহাদের পুত্রদের মধ্যেই বণ্টিত 


1 899000 71৮9 6৪2 7১19--২৩১-১৭ পুষ্ঠ| | 


১০৮ ভারতীয় অর্থবিষ্ভ। 


প্রত্যেক কৃষকের ২ একরেরও কম জমি আছে। উপরস্ত, এই সকল তথ্য হইল 
জমির মালিকানা (1900 110101118 ) সম্বন্ধে। প্ররুত কৃষিকার্ষের ক্ষেত্রে জে; 
টিনার খণ্ডীকৃত রূপ আরও প্রকট-_কারণ কৃষকের জীবিত অবস্থা 
রূপ আরও বাপকা অনেক সময় তাহ।র উত্তরাধিকারিগণ নিজেদের মধ্যে আগে 
কষি-খামার বণ্টন করিয়া লইয়া পৃথকভাবে চাষ করিতে থা 
একপ ক্ষেত্রে মালিকানার দিক দিয়া কোন কষি-জমি একটি একক হিসাবে পরিগণ 
হইলেও কার্ষক্ষেত্রে ইহা নান। অংশে বিভক্ত হয়। 
আধকাংশ রাজ্যে জোতের অসন্বপ্ধতা৷ সম্বন্ধে প্রামাণ্য পরিসংখ্যান কোন স্তর হইঢু 
এখনও পাওয়া যায় ন।। যে-সকল রাঙ্গা সম্বন্ধে এই পরিসংখ্য।ন প।ওয়া যায় তা 
দু'একটি গ্রথমের ভিত্তিতে বেসরকারী ব1 পুব।তন সরকারী অনুসন্ধানের ফল। এই 
এক অন্সন্ধানের ফলে বোন্বাই-এর একটি গ্র।মে দেখা গিয়।ছিল যে, গড়ে অর্ধ একর 
২০ খণ্ডে বিভক্ত । বোহ্বাই-এর কৃষি-বিভাগের ভূতপুব ডিবে 
ডাঃ হারন্ড ম্য।ন (11. [1010 19111] ) আর একটি গর 
নেখিষাছিলেন যে, ১৫৬ জন কৃষকের ৭২৯ খণ্ড কষি-জমি আছে এবং ইহার মধ্যে ২ 
খণ্ডের আয়তন এক একরের এক-চতুর্থাংশেরও কম। পারঞ্জ।বের একটি গ্রামে 7 
গিয়ছিল যে, ১২,৮০০ একর জোত ৬৩০০ খণ্ডে শিভণ্ত। আস!মে একটি হিসাব হই 
জান] যায় যে, গড়পড়তা প্রত্যেকটি জে।ত ৪'৫ খণ্ডে বিভক্ত | 


খণ্ডিকরণ ও অসন্ধদ্ধতার কারণ €085993 01 90101518101) ॥ 

ঢ78010861696101) ); জোতের খণ্ডকরণ ও অসন্বদ্ধতা__-উভয়ের করণ সম্বন্ধে সাঃ 

ইংগিত ইতিমধ্যেই দেওয়! হইনাচছে। খণ্ডিকরণ সম্বন্ধে ডঃ রাণাকমল মুখোপাধ্যায় বরে 

“বিগত কয়েক দশকে জোতের খণ্ডিকরণের দিকে যেশ 

বকরের কারণ পরিলক্ষিত হয় তাহা ইংরাজ বিচারকগণ কর্তৃক ভারতীয় চি 

আহনের বাথ. মুসলমান উত্তরাধিকার অ|ইনের ব্যাখ্যার ফল।” এই ইং 

বিচারকগণ ব্যক্তিন্বাতন্ত্যণ।দে বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়। সকল * 

তাহার! ব্যক্তিগত মালিকানার অন্থকুলেই ভূদশপত্তি সংক্রান্ত অ।ইনের ব্যাখ্য। করিবাছে' 

ফলে কৃষি-জমির মাপিকের সংখ্য। যত বুদ্ধি পাইরাছে, জোতের খণ্ডীকৃত রূপও ও 
প্রকট হইয়াছে । 

জমির খণ্ডিকরণ ব্যাপারে উত্তরাধিকার আইনকে সহায়ত। করিয়াছে জনসংখা 

বৃদ্ধি, কুটির ও ক্ষু্র।রতন খিল্লেব ধংস এবং ফলে জমির উপর জনসংখ্যার চাপ। ক্া 

কমিশন তাহার রিপোর্টে বপিয়াছেন “জনসংখ্যার বুদ্ধির সংগে মং 

২। জনসংখ্যার বৃদ্ধি, মাথাপিছু জমির পরিমাণ ক্রমাগতই কথিয়| গিয়াছে ।” জনসং 

আসি ও যে-হারে বাড়িয়াছে নেই হারে যদি শিল্পোননরন হইত তাহা হই 

লেকে কৃষিজমি অ।কড়।ইয়া পড়িয়। থাকিত ন।। জমির মাপিক! 

ভোগ করিলেও নিজে চ।ষ ন। করিয়। জমি ভাড়। দিত। ফলে কৃষি-জমির একক শ্থ 


অনম্বন্ধতার পরিমাণ 


কৃষিজমি সংক্রাস্ত সমস্ত ১০৯ 


ত ক্ষুদ্রতব হইতে পাবিত না। বুটিব ও ন্ষদ্র/যতুন *্ছুগুলি ঝাচিষা থাঁকিলেও 
__ জোতেব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ লইয়া এত কাডাক।ডি পড়িত না। যে 
রে ষু্াধতন উপজীবিকা দ্বার কোনমতে মান্র অন্নসংস্থান কব! যায, যাহা মাত্র 
অস্তিত্ব বজাষেব ভিত্তিতে সংগঠিত- কুটিব ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি 
যথ|কিলে তাহাব প্রতি লে।কেব সন্িশেষ আবর্ষণ থাঁকিত ন|। স্ততব1ং কুটিব ও 
রতন শিল্প গুলিব ধ্বংস হইল খণ্ডিকবণেব একটি প্রধ।ন কাবণ। 
চতুর্থত, পাশ্চ।ত্য ভাখধাব।ব প্রসার এএং পবিবহন-ব্যবস্থাব উন্নতিব ফলে যৌথ 
পবিনাবেব ধ্বংস9 অনেকাংশে জোতেব খণ্ডিকবণেব পথ প্রস্তুত 
কবিয়াছে। যতদিন এক।ননপর্তী পরিবাবপ্রথ৷ বজায ছিল ততদিন 
রুষি-সম্পন্তিব বণ্টন প্রকট বপ ধাবণ কবে নাই। ইভাব ধংস 
কবণেব গতিকে ত্ববান্বিত কবে । 
সবশেষে আছছে গ্রাম্য মহ।জনেব ভূমিকা । একটি সবকাবী বিপোর্টে বলা হইয|ছে 
“ভিন্ু উত্তবাধিক।ব আইন "** "কুটিব শিলপেব ধ্বংস ছাডাও আব 
একটি কাবণ আছে যাহা এই ন্মপস্থাকে আবও শোচনীয় কবি 
তুশিষাছে..""। ইহা হইল মর্টগেজ, বিক্রয় প্রভৃতি দ্বাবা কৃষি-জমি 
জনেব নিকট হন্তান্তবিত হওয়া । লে প্ররুত ব্ষকেব জমিব পবিমাণ ক্রমশই কমিয়। 
[তছে এবং এই উত্ববে।ন্থব হাঁসপ্র।ঞ্ধ জমিই তাহাব উত্তবাবিক।বিগণেব মধ্যে 
ত হইতেছে ।” 
অমন্বদ্ধতব কাবণ মাত্র একটি। সামাজিক প্রথা অন্ুসাবে জোত বণ্টনেব 
সমধ সকল কুঁধি-জমিই (701০৩ ০৫6 1200 ) বন্টিত হয । এইবপ 
প্রথাব মুলে আছে অবশ্ট প্তিন্ন কৃষি-জমিব মধ্যে উতৎপাদিকা- 
শক্তিব পার্থক্য। সকল জমি যর্দি সমন উর্বব হইত এবং সকল 
ঠৈ যদ্দি একই ফসল ফলান যাইত তাহা হইলে বোধ হয এইকপ প্রথাৰ 
নহইত না। 
জোতের খগ্ডিকরণ ও অসন্ধদ্ধতার ফলাফল (7119019 01 50)- 
118101) 8180 1770171611126101) 01 4571610106772] 1701011065 ) 2 প্রধানত 
নব খণ্ডিকবণ ও অসম্বাদত।ব দকনই ভাবতে কুষিকার্য হইয' দাডাইখাছে মুনাফাহীন। 
ৰ প্রথমে জোতেব খণ্ডিকবণ লইযা আলো চন! কবিলে দেখা যে, ইহা 
৯১ কৃষি জমিব সম্যক ব্যবহ।বেব বিশেষ পবিপন্থী । অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
কষি-খামাবেব আয়তন এত ক্ষুদ্র যে উত্প।দনের উপাদানের নিম্নতম 
এককেরও (1110) পূর্ণ নিয়োগ কৰা সম্ভব হইয়া উঠে না । একজন 
চ, একজোডা বলদ এবং একটি লাঙলকে কৃষির ক্ষেত্রে উৎপাদনের নিম্নতম উপাদ।ন 
বৈ গণ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু অতি ক্ষুদ্র জমিতে ইহারও পূর্ণ ব্যবহাৰ কৰা 
হযন|। ফলে উতৎপ[দন-উপাদানের অপচয়েব দরুন উৎপাদনেৰ ব্যয়বৃদ্ধি ঘটে । 


শীথ পবিবারের 


গাম মহাঁভনের 
০ 


দ্িতার কাৎণ-__ 
ক প্রথ 


১১০ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


ব্যয়বৃদ্ধির আরও কারণ আছে। যে-কোন উৎপাদনের জন্য উৎপাদনকারীকে কতক! 
নির্দিষ্ট ব্যয় (2300. ০০95) বহন করিতে হয়। উত্পাদনের আয়তন যতই বিস্তৃত 
এই নিদিষ্ট ব্যয় ছড়াইয়া গিয়া! উৎপাদনের একক পিছু ব্যয়কে ততই হ্থাস করে। ভার 
কৃষির বেলায় ইহ! ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। জমির খশ্ডিকরণের দরুন উৎপাদনের আ; 
অতি ক্ষুত্র। সুতরাং সমগ্র নির্দিষ্ট ব্যয়ই সামান্য পবিমাঁণ উত্পাদনের উপর পড়ে বাঁ 
স্বভাবতই উৎপাদনের ব্যয় বিশেষ অধিক হয় । 

অর্থবিদ্যায় যাহাদিগকে উৎপাদনের পরিবর্তনশীল ব্যয ( ৮৪179)16 ০99৮) বলা 
তাহ উৎপাদনের আয়তন বৃদ্ধির সংগে অধিকাংশ সময় কমিয়া আসে। উদাহরণস্থ 
কৃষির ক্ষেত্রে বেড়া! দেওয়ার উল্লেখ করা যাইতে পারে । একটি ক্ষুদ্র ক্ষেতকে বেড়া 
আইল দিয় ঘিরিতে যে-ব্যয় হয় একটি অপেক্ষাকৃত বড় জমিতে বেড়া বা! আইল 1 
সেই অনুপাতে কম ব্যয়ই হয়। এই ক।রণেও ভারতীয কৃষির ক্ষেত্রে ব্যখবৃদ্ধি ঘটে । 

অনেক সময় আবার জোতের আয়তন এত ক্ষুদ্র হয় যে, কয়েকপ্রক।র পরিবর্তনশীল 
ন। কর|ই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিণেচিত হয়। এখানে জলসেচের উদাহরণ লওয়। য। 
প|রে। জোত অতি ক্ষুদ্রায়তন বলিযা কূপ খনন ইত্যাদি ছ।রা জলসেচের ব্যবস্থা কা 
ক্ুষক মোটেই উৎসাহিত হয় ন|। 


সংক্ষেপে বলা যায়, বুহদায়তন উৎপাদনের দিক হইতে খণ্ডিকরণ কে।নমতেই সম 
হইতে পারে না। বর্তমান যুগ হইল বৃহদায়তনে উৎপাদনের যুগ । কৃষিক|বেও ই 
কোনবপ ব্যতিক্রম নভে । বুহদায়তনে উত্পাদনের ফলে 
পিস প্রধান উদ্দেশ্য সাধিত হয়ঃ মেট উতপাদনবৃদ্ধি এবং নান 
কোনভাবে সমধিত ব্যয়সংক্ষেপের ফলে একক পিছু উৎপাদনের ব্যয়হ্াস। ভাব 
হইতে পারে না কৃষির পক্ষে উভয়ই অপরিহার্য । ভারতের উত্তরে।ত্বর ধধ 
জনসংখ্য। এবং শিল্পসমূচের চাহিদা মিটাইব।র জন্বা কৃষিজ উত্প 
বৃদ্ধি বিশেষভাবে প্রয়েজনীয়। ভারতীয় কৃষককে বর্তমানে পৃথিবীর বাঃ 
প্রতিযে।গিতা করিতে হইতেছে বলিয়া উৎপাদনের ব্যয়হাসও আবশ্তকীয় ; 
দড়াইয়াছে। কিন্তু জমির খণ্ডিকরণের জন্য বৃহদায়তনে উত্পাদন করিয়া! এই ঢু 
লক্ষ্যের কোনটির অভিমুখেই সে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। ইয়োরো? 
অ[মেরিকায় বুহদায়তনে উৎপাদন ও যন্ত্রিকরণ পদ্ধতির স|হায্যে কৃষির অভাব 
উন্নতিস।ধন কর! হইয়াছে । সেখানে লোকে কৃষিকার্য পেশা হিসাবে গ্রহণ করে ।1 
ভারতে খণ্ডীকূত জোত বৃহদয়তনে উৎপাদন ও কৃষির যন্ত্রিকরণের পথে বিরাট বাধা 
দাড়|ইয়া আছে। ফলে ভারতীয় রুষক অনন্যোপায় হইয়া ই পিতৃপুরুষের পেশা আক্ড 
ধরিয়া কোনমতে দিন গুজরান করিয়া চলিতেছে । 
২। কৃধি-জমির জে।তের খণ্ডিকরণের জনতা অনেক কুষ্-জিমিরও অপচয় ঘ 
অপচয় বেড়া বা আইল দিয়া এত জমি নষ্ট করা হয় যে, ভারতের 


কষি-জমি বুতুক্ষুর দেশে ইহ! কোনমতেই সমর্থন করা যায় না। 


কৃষি-জমি সংক্রান্ত সমস্য। ১১১ 


অবশ্য জোতের খত্িকরণ সবতোভাবেই সমালোচিত হয় নাই। তত্বগত বা 
বহারিক অর্থনীতির দিক হইতে না হইলেও স|ম[জিক হু।য়ের দৃষ্টিকোণ হইতে ইহাকে 
সমর্থন করা হষ্টফাছে। বলা হইয়[ছে যে, খণ্ডিকরণ ব্যবস্থা সাম্যের 
প্রতিষ্ঠ। কবে । ইহা কৃষিজমি মাত্র কয়েক জনের হস্তে বেন্দ্রীভূত 
| করিয়া বহুসংখ্যক ব্যক্তির, মধ্যে বন্টিত করিয়া দের। কিন্তু ইহ|র বিরুদ্ধে বল! যায 
, জমিতে বহুজনের ম।লিকানা রাখিযাও বুহদ|যুতনে উত্পাদনের ব্যবস্থা কর| যায়। 
এই পদ্ধতিটি হইল সমব।য়ু (০09-01১6:90৬) বা স।মগ্রিক অর্থ।ৎ 
যৌথ (09115066 ) পদ্ধতি । সুতর।ং উপসংহ।র হিস।বে বল। 
ধ যে, জোতের খত্ডিকরণ সম্পূর্ণভবেই অসমর্থনীয ব্যবস্থ।। ইহাব প্রতিবিধানের 
[চেষ্টা আশু এবং অবশ্য কর্তব্য 


গওকরণের সুফল 


শুসশহার 


জোতের অসম্বদ্ধত।র ফলে যে সকল কুফলের উদ্ভব হইয়াছে তাহার সংঙ্গিপ্ণ অথচ 
স্থন্দর বর্ণনা পাওযা যায ডঃ হ্য।রল্ড ম্যনের উক্তিতে। ম্যানের 


মদদ্ধতার কুফল* ভাষায়, অসন্বদ্ধতা “উদ্যোগের বিন।শসাধন করে, শ্রমের বিরাট 


ছ্কাগ ও মের 

পয, বিবাদ- অপচয ঘটায়, সীমানা নির্ধারণের জন্য বু জমি নষ্ট করে এবং প্রকৃষ্ট 
ম'বাদ, অপকৃষ্ট পদ্ধতিতে বুধিকার্য সম্পাদন সম্পূর্ণ অসম্ভব করিয়া তুলে। 

পদ্ধতি প্রভৃতি উক্তিটি বিশ্লেষণ করিয| প্রথমত বলা যায় যে, অসম্বদ্ধত।র 


1বণে কৃষকের উদ্চোগ বহুমাত্রায় বিনষ্ট হয়। তাহার জোত বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
[ংশে ছড়ান থাকে । ইচ্ছা এবং সংগতি থাকিলেও তাহার পক্ষে উদ্যে।গী হইয়। কৃষির 
শ্নতিসধন কবার প্রশ্ন উঠে না-_-ক|রণ এপ উদ্যোগ ফলপ্রস্থ হইবার সম্ভাবনা ন|ই। 

দ্বিতীযত, খণ্ডিকরণের মতই অসম্বদ্ধতার জন্য বু জমি নষ্ট হয়। অসম্বদ্ধ জোতের 
ভিন্ন অংশগুলির নির্দেশকল্পে কষককে আইল নির্মাণ করিতে হয়, বেড়া দিতে হয। 

তৃতীয়ত, কৃষককে বলদ লইযা খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত জমিতে য।তায়!ত করিতে হয় 
লিষ। তাহার শ্রম, সময় এবং তাহার পশুশক্তির অপচয় ঘটে । 

চতুর্থত, অনেক সময় পথ ও সময় সংক্ষেপ করিণার জগ্ত অপরেব জমির উপর দিযা 
(তাত করা হয় পলিয়া বিধাদ-বিসংব।দের শষ্টি হইতে দেখা যায। ইহার উপর 
পমান| নির্ধ। রণ লইয়াও কৃষক ব্যযনহুল ম[ম্লায় জড়িত হইয়া পড়ে । 

পঞ্চমত, উপরি-উক্ত অপচয ছাড়াও উৎপাদন-ব্যব বৃদ্ধি পা এই কারণে যে, 
মককে উৎপন্ন ফসল বিভিন্ন খণ্ডীকৃত জমি হইতে বহন করিয়| একস্থানে লইয়া অ।সিতে 
ধ। হিসাব করিয়া দেখ। হইয়াছে যে এইভাবে শতকর| ১৫-৩২ ভাগ ব্যয়বৃদ্ধি ঘটে । 

পরিশেষে, প্রকৃষ্ট পদ্ধতিতে কুষিকাধ সম্পাদন করিবার জন্য কৃষকের পক্ষে জোতের 
পকটে বসবাস করা উচিত। কিন্তু তাহার জোত যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ব্যাপক 
খণ্ডের উপর ছড়।ন রহিয়াছে তখন সে জোতের সন্নিকটে বসবাস করিবে কিরূপে ? 

অসম্বদ্ধতার সফলের দিকেও অবশ্ঠ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে । ডাঃ রাধাকমল 
খোপধ্যায়ের মতে; এই প্রকার স্বাভাবিক বীমা-ব্যবস্থ। (090019] 11911191106) জোত 


১১২ ভারতীয় অর্থবি্ধা 


বিভিন্ন স্থানে খণ্ড খণ্ড অবস্থায় ছড়ান থাকে বলিয়া ক্ষেতে একই ফসল উৎপন্ন হয় না 
কোন; কারণে একটি ফসল নষ্ট হইলে বা কোন ফসলের বাজ 
দর বিশেষ কমিয়া গেলে অপর এক ক্ষেত হইতে আর এক ফলে 
আশান্বূপ বাজার-দর সামগ্রিক ক্ষতির হাত হইতে বাচাইতে পারে। দ্বিতীয় 
অসম্বদ্ধতার দরুন বিভিন্ন জমিতে বিভিন্ন ফসল উৎপন্ন হয় বলিযা পালটি শস্য উৎপাদ 
(1005692 0£ 0:09) সম্ভবপর হয়। ইহ|র ফলে কৃষককে বৎসরের অধিকাংশ স: 
বসিয়! থাকিতে হয় না; অধিকাংশ সমযেই সে কোন-না-কোন ফসলের উৎপাদনকা! 
ব্যাপৃত থাকিতে পারে। অসম্বদ্ধতা অ|ব|ব কতকটা সাম্যের নীতিরও স্থচক 
খণ্ডিকরণের দরুন প্রত্যেকেই কিছু কিছু জমি প|ইষ| থাকে ; অসম্বদ্ধতাঁর জন্য সকলে বিডি 
উৎপ|দিকাশক্তির কৃষি-জমি পাইয়া থাকে । ফলে স।ম্যের নীতি আরও প্রসারিত হয়। 
তবুও বলা যাইতে পাবে যে, ত্রুটির তুলনাষ অসম্বদ্ধতাব গুণ অতি সামান্গ- 
উপেক্ষণীয় বলিয়া অভিহিত করিলেও অতুযুক্তি করা হয় ন 


হুফল ঃ 


পা স্থতবাং খণ্ডিকরণেব মত অসন্বদ্ধত।রও আশু বিলোপসা' 

অনন্থদ্ধতার বিলোপ- 

নাধন অপরিহায প্রয়োজন । বস্তত, উহ| বাতিরেকে কৃষিব উন্নয়ন সম্প 
অপস্তব । 


অর্থ নৈতিক জোতের ধারণা (0017০6% 01 1700701010 77010176) 
জোতের খণ্ডিকরণ ও অসম্বপ্ধতাব ঠিলোপণ।পণের প্রমের সহিত আংগাংগিভাবে জড়ি। 
আছে অর্থনৈতিক জোতের ধারণ। ৷ প্রকৃতপক্ষে, অর্থনৈতিক জোত স্থাষ্টি করিবা 
উদ্দেশ্টেই খপ্ডকরণ ও অনম্বদ্ধতার বিরুদ্ধে গ্রতিবিধ!ন অবলম্বন কর! হ্য়। 

এখন অর্থনৈতিক জোতের ধারণ! সম্বন্ধে কিছু আলেচন৷ কর| প্রয়োজন 
অর্থ নৈতিক জে।ত বলিতে ঠিক কি বুঝায় এ-সম্বন্ধে অর্থবিদ্যাবিদ্‌গ 
অর্থনৈতিক জোত একমত নহেন। ফলে ধারণাটিতেও কিছুটা অস্পষ্টতা রহি 
সম্বন্ধে প্রানান ধারণ। 
গিয়ছে। পূর্বে কৃষকের জীবনযাত্রার দিক হইতে অর্থ নৈতি। 
জোতের ধাবণ। কর। হইত । এই দিক হইতে কাটিঞ্জের (09901:786) মতে-_অ 
নৈতিক জোত হইল সেইরূপ কৃষি-জোত যাহার উৎপাদন হইতে কৃষক সমস্ত খরচণঃ 
মিটান্র পব যুক্তিসংগত স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে । অপর 
দিকে ডাঃ ম্য।নের ধারণায় কৃষি-জোত যদি গড় আয়তনের কৃষক পরিবারকে নু[নত, 
স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ যোগাইতে পারে তবে তাহাই অর্থনৈতিক জোত। অধ্যাপ্ 
জেভন্সের (0:০£, 50919 0০৮০9) মতে, অর্থনৈতিক জোত উন্নত জীবনযাত্রার 
ম[নকে নিশ্চিত করিবে । 
বর্তনানে কিন্ক উৎপাদন-ব্যয়ের দৃষ্টিকেণ হইতে অর্থ নৈতিক জোতের বিচাঃ 
কর| হয়-কুষকেরই জীবনযাত্র/র দিক হইতে নহে। এই ধাবা 
নানান বারী অনুসারে অর্থ নৈতিক জোত হইল সেই জোত যাহ। হইতে সর্বণি! 
ব্যয়ে উৎপাদন সম্ভবপর হয়। 


কৃষিজমি সংক্রান্ত সমস্থ ১১৩ 


যে-দেশে কৃষির উন্নয়ন এক বিশেষ পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে মাত্র সেইখানেই এই 
দ্বিতীয় দৃষ্টিভংগি বা উৎপাদনের ব্যয়ের দিক হইতে অর্থ নৈতিক 
রতে এখনও জোতের আয়তন নির্ধারণ করা সম্ভব। ভারতের ন্তায় অর্ধোন্নত 
নি টি দেশের কৃষির পক্ষে এই অবস্থায় পৌছিতে এখনও বহু বিলগ্ছ আছে। 
তন নিধারণ করা তাই ভারতে আথিক জোতের আয়তন নির্ধারণ করা! হয় প্রথম 
নাই দৃষ্টিভংগি বা কৃষকের দিক হইতে । “অর্থনৈতিক জোত' কথাটির 
দ্যর্থবোধকতার জন্য প্রথম পরিকল্পনায় ইহার পরিবর্তে পারিবারিক 
1ত' (890115 :7010108) কথাটি ব্যবহার হইয়াছিল |* পারিবারিক জোত 
বলিতে চিরাচরিত প্রথায় কৃষিকার্য সম্পাদনকারী গড় আয়তনের 
কষকপরিবারের জন্য 'যতটা জমি প্রয়োজন হয় তাহাকে বুঝায়। 
£মানে অবশ্ট আব।র অর্থ নৈতিক জোত'কথাটি ব্যবহার কর! হইতেছে । 
এখন প্রশ্ন হইল, এই পারিবারিক জোত বা অর্থ নৈতিক জোতের আয়তন কি 
টবে? বলা যায়, অর্থ নৈতিক জোতের কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নাই । ইহা অপেক্ষাকৃত 
দায়তনের অথবা! অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তনের হইতে পারে। ক্ষুদ্রায়তনই হউক অথবা 
দযতনই হউক যদি তাহা নির্দিষ্ট মাঝারি আক|রের রুষক পরিবারের স্থাচ্ছন্দযপূর্ণ 
জীবনযাত্র/র উপষেশী হয় তবে তাহাই অর্থ নৈতিক বা পারিবারিক 
৬ রি জোত। ইহা হইবে কিনা তাহ! নির্ভর করে, জোতের আয়তন 
বে ছাড়াও অন্যান্ত অনেক বিষষের উপর-__যথা, জমির অবস্থান, জমির 
উৎপাদ্িকাশক্তি বা উবরতা, জলসেচের বন্দৌবস্ত, কৃষিকার্ধের 
ঈ(তি ইত্যাদি । এই প্রসংগে মাকিন বিশেষজ্ঞ হাউটষ্টনের (150৬৪10 &, 
01050010 ) * * একটি অভিমত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে । হাউটষ্টনের মতে, কৃষিজ 
পাদনবৃদ্ধির জন্য বৃহদয়তনের জোতি অপেক্ষা উন্নত ধরনের বীজ, সার এবং যন্ত্রপাতির 
বারই অধিক প্রয়েজনীয়। জাপানেও জোতের একক অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু সেখানে 
ট সকল পদ্ধতি দ্বার! অধিক উৎপাদন সংঘটিত করা হয়। ভারতেও ইহা অবলম্বন 
রে মুনাফাহীন কৃষি-জোত অথ নৈতিক জোতে পরিণত হইবে । 
হাউটষ্টনের উক্ত অভিমত স্বীকার করিয়৷ লইলেও বলিতে হয় যে জোতের আয়তন 
দ্ধ ব্যতিরেকে কৃষির জন্য সংস্বারসাধন সম্ভব নহে-__কারণ পদ্ধতিগত উন্নয়নেরও একটা 
মা আছে যে সীমা অতিক্রম করিলে ক্রমহ্াসমীন উৎপন্নের বিধি (42৬৮ ০ 
1001019171705 [২৪01:09) ক্রিয়া সুরু করিবে । এখন খণ্তীকৃত ও অসম্বন্ধ জোতকে 
নৈতিক জোতে পরিণত করিব।র কিরূপ প্রচেষ্টা কর! হইয়াছে এবং আর কিরূপ 
চেষ্টা করা যাইতে পারে তাহা লইয়া আলোচন! করা হইতেছে। 


রবারিক জোত 








* [96 ৮9 ড98৮ 017৮--১৭৫ পৃষ্ঠ | 
** হাউটষ্টন মাফিন কারিগরি সহযোগিতা! দলের (3 059823081 1088102) পরিচালক 
লেন। তিনি ১৯৫৮ সালের গোড়ার দিকে ভারতে আসিয়াছিলেন। 
১ম--৮ 


১১৪ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠা 


খণ্ডিকরণ এবং অসন্বদ্ধতার বিরুদ্ধে অবলম্বিত ও প্রস্তাব 
প্রতিবিধানসমূহ (7২50060155 ৪00050 ৪00 7:990560 ৪£81] 
১2001515101 9100 [71:860)061)09061010) 5 খন্তী 


অবলশ্গিত ও প্রস্তাবিত ও অসম্বদ্ধ জোতের বিরুদ্ধে যে-সকল প্রতিবিধান অবলম্বিত 


ব্যবস্থাসমূহের 


শ্রেণীবিভাগ প্রস্তাবিত হইযাছে তাহাদিগকে চারিভাগে বিভক্ত করা যাই 
পারে: জৌতের সংহতিস।ধ।ন, যৌথ খামার প্রথা, সমবায় গ্র 
কষিকার্য এবং সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থা | 


জোতের সংহতিসাধন (0০012801108 0107% ০ 1201018)58) : জে 
সংহতিসাধন বলিতে বুঝায় বিশ্ষিপ্ত জোতকে একত্রিত করি 
সংহতিসাধন ও স্থন্বদ্ধ জোতে পরিণত করা। পুনর্গঠনের জন্য কৃষক তাঃ 
9 জোতের অংশ অপরেব সহিত বিনিময় করিবে । বিনিদ 
খ। বাধ্যতাম্দক কার্য সমবায়িক পদ্ধতিতে সম্পাদিত হইতে পারে আব|র আ। 
পাস করিয়া ইহাকে বাধ্যতামূলকও করা যাইতে পারে । জো 
সংহতিস।ধনের প্রচেষ্টা বহুদিন হইতেই করিয়া আসা হইতেছে । ১৯২১ স 
ক্যাল্ভার্ট (091৮0 পাঞ্জবে জোতেব সংহতিসাধন বাঁ একত্রিকরণেব এ 
উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা করেন। এই প্রচেষ্টা কর! হয় ন্বেচ্ছাধীন পদ্ধতিতে সমবা! 
মাধ্যমে । এই উদ্দেশ্টে যে সমবায় সংহতিসাধন সমিতিগুলি (০০9 0192215০০1৭ 
110201017 59০0160) গঠন করা হইয়ছিল তাহ।র! ক্ষকগণকে জোতের সংহৃতিসা' 
প্রণোদিত করিতে থাকে । পাঞ্জাবের পর তৎকালীন সংযুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ « 
ভাবে সমবায়ের মাধ্যমে সংহতিসাধনের পথে অগ্রসর হয়। 
পাঞ্তাব ও সংযুক্তপ্রদেশের সমবায় সংহতিসাধন সমিতিগুলির কার্য হইতে ৫ 
গেল যে, সমবায়ের মাধ্যমে জোতের সংহতিসাধন অত্যন্ত দীর্ঘস্থত্র পদ্ধতি । স্তৃত 
ইহাকে ত্বরাম্বিত করিবর জন্য কিছু পরিমাণ বাধ্যত।র প্রয়েজন। ইহা উপলব্ধি কৰি৷ 
১৯২৮ সালে প্রথমে মধ্য প্রদেশে ও পরে ১৯৩৭ সালে পাঞ্জাবে বাধ্যতামূলক পদ্ধতি 
জোতের সংহতিসাধনের আইন পাস কর! হয় এনং কিছুর্দিন পরে সংযুক্তপ্রদেশ ( বর্তমা, 
উত্তরপ্রদেশ ) ইহাদের অন্বর্তী হয়। জম্মু ও কাশ্মীর দরকারও সম্প্রতি একটি অনু 
আইন পাস করিয়াছে । 
আইন পাসের ফলে তৎকালীন নধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও সংযুক্তপ্রদেশে সংহ 
সাধনের কিছু কিছু কার্য সম্ভব হইলেও সামগ্রিকভ|নে ফল সন্তেষজনক হয় নাই । সমব 
পদ্ধতির হ্যায় সম্পূর্ণভাবে না হইলেও ইহা বহুলাংশে সাধারণের অস্গপ্রেরণার উপর শির্ড 
শীল ছিল বলিয়া বিভিন্ন প্রদেশে উপরি-উক্ত আইনগুলিকে কার্যকর করার ব্যাপারে সবি 
সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়ছিল। স্বভাবতই একভ্রিকরণকার্ধ অধিকদূর অগ্রসর হই 
পারে নাই। উপরস্থ, একদিকে যেমন সংহতিমাধনের পদ্ধতি অনুম্থত হইতে থা 
অপরদিকে তেমনি আবার সময়ের সংগে সংগে খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতাও স্বাভাবিকভা 


কৃষি-জমি সংক্রান্ত সমস্থ ১১৫ 


/লিতে থাকে । স্থতর্াং সংহতিপাধনের প্রচেষ্টায় নীট ফল বিশেষ কিছুই থাকে না । 
প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ফলে খণ্তিকবণ ও অসম্বদ্ধতার প্রতিরোধের ব্যবস্থা (7:562005 

118501195) প্রয়োজনীয় হ্ইয়া পড়ে এবং এইদিকে পথিকতের কার্য 
করে তৎকালীন বোস্বাই প্রদেশ । 

১৯৪৭ সালে বোগ্াই সরকার অসম্বদ্ধতা প্রতিরোধ এবং জোতের সংহতিসাধন আইন 
[276৮5261017 2110. ০0501102610 06 110101755 4১০6, 1947) পাস করে। 
ই আইন দ্বারা সরকারী উদ্যেগেই জোতের সংহতিসাধনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । 
সাস্বাই-এর অনুসরণে ১৯৪৮ সালে পাঞ্জাবও অনুরূপ আইন পাস করে; এবং ক্রমে 

উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, জন্মু ও কাশ্মীর প্রভৃতি উহাদের অন্ুবর্তী 
দি হয়। ইহার পর প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় জোতের সংহতি- 
| সাধনের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া রাজ্যসমৃহকে 
ই কার্ষে অধিকতর উদ্যেরগের সহিত অগ্রসর হইতে নির্দেশ দেওয়ার ফলে বিভিন্ন রাজ্যে 
'হতিসাধনকার্য উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রসর হয়। 

খণ্ডিকরণ প্রতিরোধের জন্ত যেসকল রাজ্যে আইন পাস বা ধারা সন্নিবিষ্ট কর! 

ইয়।ছে তাহাদের অধিকাংশের দ্বারা জোতের ন্যুনতম আযতন নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া 
হইয়।ছে। কোন প্রকার খণ্ডিকরণ ব1 হস্তাস্তরিকরণ দ্বার এই 
গতের ন্ুনতম .  আয়তনকে হু/স করিতে দেওয়া হয় না। অবশ্য বিভিন্ন বিষয়ের 
যতন নিধণর৭ 
দ্রিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের জন্য বিশেষ বিশেষ 
মাযতন নির্দিষ্ট কর! হইয।ছে। উত্তবপ্রদেশে জোতের নযানতম আয়তন হইল ৬৫ একর, 
ধ্যপ্রদেশে ৫-১৫ একর, এবং দিল্লীতে ৮ একর । 

তবুও জে!তের সংহতিসাধনের জন্য এব খণ্ডিকরণ প্রতিরোধকরেে আজ পর্যস্ত 
যসকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়।ছে সমস্।র তুলনায় তাহা সামান্যই । পরিকল্পনা 
মিশন একথা স্বীকার করিয়াছে ।* উপরন্ত, জোতের সংহতিসাধন কর হইলেই 
ধিকার্ধের পর্যাপ্ত উন্নয়ন সম্ভব হইবে না। ইহার জন্ত প্রয়োজন অধিকতর 
ঘোগ ও মূলধন নিয়োগ । যতদিন না কৃষক জমিকে নিজন্ব বলিয়া গণ্য 
বিবে ততদিন সে ইহাতে যত্ববান হইবে না। এতদিন পর্যস্ত কষক নিজেকে 
মির মালিক বলিয়া গণ্য করিতে পারে নাই। তাই মে জোতের সংহতিসাধন 
| রুধির পুনর্বাসন কোনটিতেই আগ্রহাদ্বিত হয় নাই। পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থায় 
ি-জমি সংক্রান্ত এই মৌলিক ক্রটি দূর করিবারই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে । 
হাতে ভূমি-স্বত্ের সংস্কারের দ্বারা কুষককে জমির মালিক বলিয়! ঘোষণা করা হইয়াছে। 
কন্ধ ভারতে মাথাপিছু কৃষি-জমির পরিমাণ অত্যন্প বলিয়৷ ইহাতে সকল সমস্যার সমাধান 
ইবে না। নুতন ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থায় সাধারণ কৃষক অতি ক্ষুদ্র জোতের মালিক হইতে 
[রিবে মান্র। ইহা! দ্বারা মৌলিক উদ্দেশ্য__যথা, বৃহদায়তনে কৃষিকার্ধ সম্পা্দন-_ 


শা শাশি্পীশাট শা 


*. 3800700 1৮9 98 [2190--১৯৯ পৃষ্ঠ! 


১১৬ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠা 


সাধন করা সম্ভব হইবে না । তাই প্রয়োজন হইল জমিতে 'খণ্তীকৃত মালিকানা, 
জোতের মালিকানা বজায় রাখিয়া কোন পদ্ধতিতে বৃহদ|য়তনে কৃষিকার্ধ সম্পাদন ক 
যে-সকল পদ্ধতিতে ইহা করা সম্ভব তাহা হইল যৌথ খামার প্রথা (০০11৫ 
£91131118), সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য (০০-0196:26155 1071115) এবং সম 
গ্রাম-ব্যবস্থা (00 0161961%0] ৮111755  109.1261061)1)। ইহাদের সম্প 
আলোচনা ভূমিসংস্কার ও কৃষির পুনর্গঠন অধ্য।য়ে পরে কর হইবে । 
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[ইঙ্গিত ঃ মৃত্তিকার উৎপাদদিক+শত্তির ক্ষয় ছুইভাবে হয়ঃ (ক) দাঁধারণ কৃষিকর্যের পদ্ধতি; 
এবং (খ) ভূপৃষ্ঠের ক্ষয়ের দ্বার! :..( ১০৩-১০৬ পৃষ্ঠ| ) ] 
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[ প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তর সম্বন্ধে ইংগিত £ খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার বিরুদ্ধে দুই প্রকার প্রতিধি' 
অবলম্বন করিতে হইবে £ প্রথমত, সমবায় কৃষিকার্য পদ্ধতিতে কৃষিকার্ধ পদ্ধতির মধ্যেমে ক্ষুদ্র কৃষি-জো্ 
আধিক জোঙে পরিণত করিতে হইবে এবং দ্বিতীযত, এই আধিক জোত ধাহাতে আবার খণ্ডীকৃত ও অসদব্ধ 
হইয়া পড়ে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 
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বাসার তরে 


ধম অধ্যায় 
কুন্বি-শ্রমিক্ 


(67101168791 [,99087) 


১৯৫১ সালের আদমস্থমারি অনুসারে কৃষি-শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৯০ লক্ষ 
মাট কষিজীবিগণের প্রায় শতকরা ২০ ভাগ । কৃষি-শ্রমিক বলিতে কৃষকের নিকট 
রি বা মাহিনাতে নিষুক্ত শ্রমিকগণকে বুঝায়। ১৯৫০-৫১ সালের 'কিষি-শ্রমিক 
নন্ধানের (28101001002 14200101210) সংজ্ঞা অনুসারে, যে-ব্যক্তি 
রের অর্ধেক দিনের উপর 'মপরের নিকট মজুরিতে কাজ করে, সেই কৃষি-শ্রমিক 
মুক্ত ।* এই কৃবি-শ্রমিকগণকে মোটামুটি ছুইভাগে ভাগ কর! হয়__সাময়িক 
সক (09.509.] ড/9115915) এবং সংশ্লিষ্ট শ্রমিক (2901760 ৬011:975) । সাময়িক 
মক হইল তাহার! যাহাদের কৃষিব ক্ষেত্রে নিযোগের কোনপ্প নিশ্চয়তা নাই। 
্ষ্ট শ্রমিকর! অন্তত কিছু দিন ধরিয়| নিযুক্ত থাকে । বিগত আদমহ্থমারি অনুসারে 
মম়িক কৃষি-্রমিক মেট কৃষি-অমিক সংখ্য।র শতকরা ৮৫ ভাগ । ইহার মধ্যে সম্পূর্ণ 
মীন কৃষক ছাড়।ও কৃষি-জমির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মলিক, বায়ত এবং গ্রাম্য ক|রিকরগণও 
ছে। নিজেদের জমি া উপজীবিক1 হইতে জীণনযাপনের ব্যঘ সংকুলান হয় না বণিয়া 
ট সকল ন্যক্তি সামবিকভা।বে কাষ-এমিকের কার্ধ করিতে বাধ্য হর । 
১৯৫০-৫১ স।ল হইতে ভারত সরকারের শিদেশে কষি-শ্রমিকদের নিয়োগ, উপার্জন, 
জীবনযাত্রার ব্যয়, খণেব অবস্থ। ও ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষষ লইয়া 
'এমিকদেএ কঠোর তথ্যান্থসন্ধ।নকর্য চলিতেছে । বহু তথ্য ইতিমধ্যেই সংগৃহীত 
ধনমাত্রা গ্র4[লী £ 
৷ বহসংখ/কের হইয়ছে। উপরি-উক্ত কিষি-শ্রমিক অনুসন্ধান রিপোর্ট হইতে 
নহীনত। জানা যায় যে, ভারতের মোট গ্রাম্য পরিবারের শতকর। ৩০ ভাগের 
উপর হইল কৃধি-শ্রমিক পরিবার এবং ইহার অর্ধেক সম্পূর্ণভাবে 
ধজধখিবিহীন। 
এপর্যন্ত বর্ণনা হইতে অবশ্য ভারতে কৃষি-শ্রমিকশ্রেণীর জীবনযাত্রা প্রণালী যে 
ত কঠোর তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না, সামান্য পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র। 
পূর্ণ পরিচয় পাইতে হইলে কৃষি-অ্রমিকের জীবনযাত্রার অন্যান্য দিকের _যথা, মজুরির 
। মজুরি প্রদ।নের পদ্ধতি, নিযোগের সময় প্রভৃতির পর্য।লে।চনা করিতে হইবে । 
ভারতের কৃষি-শ্রমিকের মজুরির হার অত্যন্ত অল্প। অল্পক্ষেত্রেই শ্রমিককে তাহার 
জীবনধারণোপযোগী মজুরি (11115 ৮22০) দেওয়া হয়। উক্ত 
কৃষি-শ্রমিক অনুসন্ধান রিপোর্ট হইতে জান যায় যে, ১৯৫*-৫১ 
স।লে মাথাপিছু জাতীয় আয় ২৬৮ টাকার তুলনায় কৃষি-শ্রমিকের 
[পিছ আয় ছিল ১০৪ টাকা মাত্র এবং কৃষি-শ্রমিক পরিবারের গড় আয় ছিল বৎসরে 


পপ সপ 


মনুরির অতান্প 





* ও8০০9103 ঘা৬৪ ০৪৪ 1৪৮-৩১২ প্‌চ। । 


১১৮ ভারতীয় অর্থবিচ্যা 


মাত্র ৪৪৭ টাকা । মজুরিপ্রদানের পদ্ধতিও অত্যন্ত আপত্তিজনক । অনেকক্ষেঢ্ 
শ্রমিককে নগদ মজুরি দেওয়া হয় না; অন্তত মজুরির একাংশ উৎপ 
শন্যে প্রান করা হয়। অবশ্য, বর্তমানে নগদ মজুরি প্রদানে 
প্রথা দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে । 

ভারতের কৃষি-শ্রমিকের নিয়োগকাল সাময়িক | শন্তোৎপাদনের সময়ে তাহাদে 
বিশেষ চাহিদার ৃষ্টি হয়। অন্য সময় তাহাদের উপার্জনের আশায় হয় শিল্পাঞ্চলে গম 
করিতে, না-হয় গরমে থ|কিয়া অতি নিয় মজুরিতে আরও সাময়িক 
ভাবে অন্যান্ত কার্য করিতে হয়। আবার এ-ছুইটির কোনটি সম্ 
না হইলে গ্রামে বসিয়া! শস্তেত্পাদনের সময়ের উপার্জন দিয়া স। 
বৎসরের বায় নির্বাহ করিতে হয় । 

হিসাব করা হইয়াছে যে, কৃষিকার্ষে কৃষি-শ্রমিকগণের গড় নিয়োগকাল বং! 
১৮৯ দিন মাত্র । কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়েগ আবার বৎসরে ১** দিনেরও কম । শতক৷ 
১৬ ভাগ কৃষি-শ্রমিকের আবার বসবে কোন প্রকার নিয়োগই নাই ।* স্থতরাং অ৷ 
বেকারত্ব ও বেকারত্ব ভারতের কৃষি-শ্রমিকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 

ভারতীয় কষি-শ্রমিকের ভয়ংকর অবস্থার আরও পরিচায়ক হইল আর একটি বিষে 
অস্তিত্ব, যাহাকে কষিগত ভূমিদাস প্রথ! (82000100191 461109:0) বলিয়া অভি 
করা হইয়াছে । ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে--বিশেষ করিয়া বোহ্ব। 
মাত্র, বিহার, উড়িস্য। এবং মধ্য প্রদেশে এক একটি করিয| ক 
অমিকশ্রেণী আছে যাহারা সামাজিক মর্যদ[ব দিক দিয়া সর্বনিম্ন স্থানাধিকাব করে এ 
যাহারা ভূমির সহিত একরপ দাসত্বস্থত্রে আবদ্ধ। ভূমির মালিক সাধারণত প্রয়োজা' 
সময় তাহাদের এককালীন খণপ্রদান করিয়। এককপ ক্রীতদ।সে পরিণত করিয়া ল' 
খণ পরিশোধ করিবার উপায় তাহাদের নাই ; ফলে প্রন্তুর আধত্তধীনের ব।হিরে যাইব 
কথাও তাহারা চিন্তা করিতে পারে না। প্রভুই তাহাদের বাসগৃহ নির্মাণ করিষ| ৫ 
ও খাছ সরবরাহ করে। তাহাদের জন্য প্রন যে-ব্যয করে তাহার সহিত তাহা; 
শ্রমের বাজার দামের কোনই সংগতি নাই। “কোনমতে জীবনধ|রণে।পযোগী থ! 
তাহাকে সরবরাহ কর! হয় মাত্র এবং প্ররুতপক্ষে তাহার অবস্থা হইল মধ্য যুগে 
ভূমিদাসের মত।৮** 

ভারতীয় কৃষি-শ্রমিকের আদক্ষতা তাহার কঠোর জীবনযাত্রার কারণ কিনা? ইহা! লই 
এ-পর্যস্ত বু আলোচনা হইয়। গিয়াছে । অধিকাংশের মতে, ভারতীয় কষক তাহা 
ইয়োরোগীয় বা মাফিন প্রতিলিপির সমান দক্ষ না হইলেও দর্গত 
দিক দিয়া অভিযোগ করিবার বিশেষ কিছুই নাই । ভাঃ ভে।য়েলক 
(10. ৮০610151) বলেন, ভারতীয় কৃষক রুষিবিদ্যায় পারদর্শী, কঠোর পরিশ্র 


পপ” শপ সপ সাপ পম আস 


৩। মজুরিপ্রদানের 
আপত্তিজনক পদ্ধতি 


৪। সাময়িক 
নিয়োগকাল 


৫। তৃমিদাস প্রথা 


কৃষিশ্রমিকের দক্ষতা 
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কৃষি-শ্রমিক ১১৯ 


[বনায়ী এবং অগ্যান্ত গুণসম্পন্ন। কিন্তু এ-সকলই অশিক্ষা, অস্থস্থ্য, গতানুগতিকতা 
(কুসংস্কাবের ফলেব্ব্যর৫থ হইযা যায়। ফলে রুষকেব স্বাভাবিক দক্ষতা তাহাকে 
ননযাত্রাব পথে বিশেষ সহায়তা কবে না) সামাজিক ও অর্থ নৈতিক প্রতিবন্ধকেব ফলে 
লই অকার্ধকব হইয়া! পড়ে । 

যাহাই হউক, ভাবতীয় কৃষি শ্রামককে এইকপ শোচনীয় অবস্থায় বাখিয়া কৃষির সংস্কার - 
নেব চেষ্টা কবিলে তাহা যে ফলবতী হইতে পাবে ন। এ মন্ধদ্ধে বিভিন্ন কমিশন, কমিটি 
এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি একমত । ১৯৫০ সালে কষি-সংস্কাব কমিটি 
(4১109101210 7২0911015 00109111006) সুস্পষ্ট ঘোষণ1 কবিয়াছিল 
যে, পূর্বেব মত কৃষি সংক্ধাবেব যে-কোন পবিকল্পনায় কৃষি-শ্রমিককে 
1 দিযা বাখিলে কুধি-ব্যবস্থায় একটি পবিচর্যাহীন উন্মুক্ত ক্ষত বাখিষ! যাওয়া হইবে । 
ববল্লনা কমিশন বলিয়াছে, অব্যাহত নিয়োগেব অভাব এবং নানাবপ সামাজিক 
তিপন্ধক য|হাদেব বৈশিষ্ট্য একপ নহুসংখ্যক কৃষি শ্রমিকেব অস্তিত্বকে বর্তমান কৃষি- 
টতিব অন্যতম প্রধ।ন দুর্বলতা এমনকি অনিশ্চয়তাবও স্থত্র বলিষা গণ্য কবিতে হইবে |* 
তা" প্রতিবিণান অবলম্বন কবা অপবিহার্য | 


কারণ 08588৪) £ প্রতিবিধানেব পর্যালোচনাৰ পৃবে কৃষি-শ্রমিকদের বর্তমান 
স্থব কাবণ|ভসন্ধান কবা প্রযোজন। রুধি-শ্রমিকদেব সংখ্যাবৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রথম 
পঞ্চব|ধিকী পবিকল্পন/খ বলা হইয়াছিল যে, গ্রাম্য শিল্পেব বিনাশেব 
| সখ”. ফলে বন্থ শিল্পী আংশিকভাবে ক₹ষি-শ্রমিক পর্যায়তুক্ত হইয়াছে ; 
জে।তেব খণ্ডিকবণ এবং অসম্বদ্ধতার প্রসাব বহু কৃষককে সাময়িক 
অশিকে পবিণত কবিয়ছে, এবং বৃহৎ বুহৎ খামারেব আয়তন হাস সমস্যাকে 
মিব কবিষা! তুলিয়াছে 1*' ডাঃ বাধাকমল মুখে[পাধ্যাষেব মতে, “গ্রাম্য অর্থ-ব্যবস্থঘ 
গাবণ অধিকাবেব বিনাশ, যৌথ উদ্যোগেব অব্যবহাব, জোতের খণ্ডিকবণ এবং 
স্বপন, খধাবিহীনভাবে মর্টগেজ প্রথ|য় কৃষি জমি হস্তাস্তবিতকবণ এবং কুটিব শিঃল্পব 
নই” হইল ভূমিহীন বা! প্রায়-ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকেব অসম্ভব সংখ্যাবৃদ্ধিব কাবণ । 
€খি শ্রমিকদের সংখ্যাবুদ্ধিৰ ফলে মজুবিব হাব অশ্বাভাবিককপে কমিয়া গিয়াছে এবং 
[তণ ভূমিদ|স প্রথা প্রবতিত রাখা সম্ভব হইয়াছে । জোতের খণ্তিকবণ ও অসম্বদ্ধতার 
জন্য কৃষিকর্যষে উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়৷ গিয়াছে । ইহাব ফলে 
রা 1 শ্রমিকের মজুবি আবও শ্বাস পাইয়াছে। পুর্বে গ্রাম্য ও কুটিব শিল্ 
খার কারণ হইতে কৃষকেব যে-আয হইত তাহাব পথও বদ্ধ হইয়া গিয়ছে। 
অপবদিকে শ্রমিকেব দক্ষতাবৃদ্ধিব পর্যাপ্ত গ্রচেষ্ট) কবা হয় নাই, 
ইাব অজ্ঞতা কুসংস্কাব দূব কবিব।ব যে।গ্য ব্যবস্থাও কবা হয় নাই। 
কষি-শ্রমিকর্দের অবস্থার উন্নয়নের কার্যক্রম (0১:০80009 10৮ 


16110181107) 01 (006 00110161017) 01 :011001600181 ভা 015678) £. বিগত ছুই 
*২/18180 11৮৩ ১৪৪: 1১101)-২০৪ পৃঠ। | 


*মিকের অবস্থা 
[নেব প্রযোঁজনীষঙ। 


১২০ ডারতীয় অর্থবিষ্ঠ৷ 


দশক ধরিয়| কষি-শ্রমিকের অবস্থ। উন্নয়নের জন্ত চেষ্টা করিয়া আসা হইলেও এই ্রচে্টা 
পরিমাণ বুদ্ধি পাইয়াছে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা গৃহীত হইবার প 
0 হইতে। প্রথম পঞ্চবাধষিকী পরিকল্পনাতে কৃষি-শ্রমিকদের কল্যাণে 
জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বনের স্থুপারিশ করা হইয়াছিল : 
(ক) শ্রমিককে বাসগৃহে দখলিকার স্বত্ব গ্রদ[ন করিতে হইবে এবং যেখানে যেখা! 
সম্ভব সেইখানেই তাহাকে বাসগুহের সহিত একটি ছোট তরিতরকারির ক্ষেতের 
প্রয়োজনীয় জমির ব্যবস্থা করিতে হইবে ; 
(খ) ভূর্দানযজ্ঞের সমর্থন দ্বার ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের জমির ব্যবস্থা করিতে হইবে 
ভৃদানকে চিরন্তনভাবে গ্রামোন্নয়নের কার্ধপন্ধতির অন্তভূক্তি করিতে হইবে ; 
(গ) সর্বাধিক সংখ্যায় শ্রমিক-সমবায় সমিতি (11001 00-0031:90৮39) গ 
করিতে হইবে এবং এই সকল সমিতির মাধ্যমে স্থানীয় সেচ-ব্যবস্ত। নির্মাণ ও অঙ্গু 
অন্তান্ত কার্য সম্পার্দিত করিতে হইবে ; 


(ঘ) যেখানে সম্ভন দেইখানেই পুনরুদ্ধত পতিত ও নৃতন আবাদীকৃত জমিকে এ 
সকল সমবায় সমিতির হস্তে সমর্পণ কর! হইবে; এবং লমিতি ইহাতে ভূমিহীন কৃষি-শ্রমি। 
এবং অতি ক্ষুদ্র জোতের মালিক কৃষকের পুনর্ব।সনের ব্যবস্থ। করিবে; 

(9) গৃহনির্মণ, এবং কৃষিব সহিত সংগতিপূর্ণ শিল্পনমূহের জন্ত প্রয়োজনীয় উপকৰ 
ক্রয় ইত্যার্দি বাবদ অর্থনাহাধ্য করিতে হইবে) 

(5) শিক্ষামূলক বৃত্তির (6৭102101191 501031105) মাণ্যমে বিশেষ সাহাযে 
ব্যবস্থ। করিয়। তাহের বৃত্তিমূলক (৬০9০2601191) ও শিক্ষাসম্পকিত (62০01111107 
শিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থা করিতে হইবে; 

(ছ) গ্রাম্য সম্প্রসারণ কমিগণকে (01191 63661151011 ০1]২915) কষি-শরমিকগ 
কল্যাণের প্রতি সর্বদাই দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং গ্রাম্য পঞ্চাযেগুলি বিশেষভাবে কৃ"। 
শ্রমিকগণের কল্যাণের দায়িত্ব বহন করিলে ; 

(জ) কৃষি-শ্রমিকের জীবনযাত্রর মান উন্নয়নকল্লে কৃষির ক্ষেত্রে ১৯৪৮ সানে। 
নানতম মজুরি আইন (10101000100 ০৪৩5 4১০৮, 1948) কার্ধকর করিতে হইবে) 

(ঝ) অনুন্নত শ্রেণীনমূহের উন্নয়নের ব্যবস্থ। অবলগ্বন করিতে হইবে | 

দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় এই সম্পর্কে যে কার্ক্রম প্রস্তঠ কর। হইছে তাহ 
এককপ প্রথম পরিকল্পনারই অনুসরণ । এই কার্ধক্রমের মধ্যে অছে' শ্রমিক সমবা 
সমিতি (121১000 ০০-০9৫72:0159) গঠন, কৃষি-শ্রমিকদের পুনর্বম' 
ন্যুনতম মজুরি নির্ধারণ ও কার্ধকরকরণ ইত্যাদি। ইহা! ছাড়া 
কুষির উন্নততর সংগঠন, কুটির ও গ্রাম্য শিল্পের প্রসার, অনু 
সপ্রুনায়দমূহের কল্যাণ, কৃষি-জমির পুনর্ব্টণ প্রন্থতি কৃষি-শ্রমিককে নানাপ্রকার বি 
দ|ন করিবে। 


দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
কান 


কৃষি-শ্রমিক ১২১ 


প্রথম পরিক্নার মত দ্বিতীয় পরিকল্পন/তেও ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের "পুনর্বাসনের জন্য 
দান আন্দেলন ও শ্রমিক সমবায় সমিতির উপর বিশেষ গুরুত্ব 'আরোপ কর। হইয়াছে । 
লা হইয়াছে যে, ভূদানের মাধ্যমে যে-সকল জমি পাওয়| যাইবে তাহা প্রধানত কৃষি- 
॥মিকের পুনর্বাসনের জন্তই ব্যবহ|র কর! হইবে। দ্বিতীয়ত, শ্রমিক সমবায় সমিতি 
ঠনে জাতীয় সম্প্রলারণ যেন বিশেষভাবে দৃষ্টি দেয়। তৃতীয়ত, যেখ|নে ন্যুনতম মজুরি 
রে নির্ধারিত হয় ন|ই পেখানে এই কার্ধ অধিলম্বেই সমাধা করিতে হইবে । পরিশেষে, 
মগ্র গ্র।ম্য সম্প্রদ|য়কে ভূমিহীন কি-শ্রমিকের পুনর্বাসনে মনোযোগ দিতে হইবে । 

এখন উপরি-উক্ত কা ্বক্রমকে কতদূর অনুসরণ করা হইয়াছে তাহার আলে!চনা করা 
[ইতে পারে । প্রথম পরিকল্পন[তে প্রায় ১ কেটি টাকা ব্যয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 
কয়েকটি পুনর্বাসন উপনিবেশ এবং ভূপ।লে একটি যান্ত্রিক কৃষিখামার 


না (1060112.11550 91:11) স্থাপন করা হ্য়। ভূদ।ন, কৃষি-জমির 
ই্যাছে | উধ্বতন মাত্রা! নির্ধারণ এবং পতিত জখির পুনরুদ্ধারের ফলে ষে 


অতিরিক্ত জমি পাওয়৷ যাইতেছে তাহ। প্র[নত ভূমিহীন কৃষি- 

মিকদের পুনর্বাননের কাধেই নিয়োগ করা হইতেছে । -শ্রমিক-উপনিবেশসমূহে 
[মখায পদ্ধতিতে কৃষিকার্ধ চ।লু করা হইয়াছে এবং শ্রমিক সমবায় (110০0 
০-০0০7805৩3) গঠন করা হইয়াছে । ভূমিদাস প্রথার বিলুপ্তির দিকেও দৃষ্টি 
তে হইয়ছে। ইহা পরিকল্পন।র অনুন্নত শ্রেণীসমূহের উন্নয়নক!ধের অন্তর্(ও, | 
য়েকটি রাজ্যে কৃষি-শ্রমিকের পাসগৃহের জন্য জমির ব্যবস্থ। করিঘ। আইন প|ন কর। 
ইযাছে। নানতম মজুরি-নির্ধারণ কার্য ও বহুদূর অগ্রসর হইখ! গিরাছে। পাঞ্জাব, 
॥জস্থ/ন, উড়িষ্যা, দিল্লী, হিমাচনপ্রদেশ ও ব্রিপুব।:এই কবটি বাছ্য ও কেন্দ্রশ।সিত 
মঞ্চলের সমগ্রে এবং আনাম, বিহার, বোম্বাই, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমপংগ প্রভৃতি ০টি 
[জোর স্বল্প মজুরি অঞ্চলে 0০২ ৮০৩৩ 27623) রুষি-শরমিকদের জন্ত নানতম মজুরি 
তিমধ্যেই নির্ধারণ করা হইয়ছে। ব|কী রাজ্যগুলি এই কার্য দ্বিতীথ পবিকল্পনধীন 
ময়ের মধ্যেই শেষ করিবে কথ। আছে। 

ইতিমধ্যে ১৯৫৬-৫৭ সালের কৃষি-শ্রমিকের অবস্থ। সম্বন্ধে অর একপার অন্ুসপ্ধান 
র। হইয়াছে । ইহা “দ্বিগীয় কষি-শ্রমিক অন্সন্ধান” (5০০০: 4১87০010191 
+019001 1417010115) ন।মে অভিহিত । এই অন্থুসন্ধ/নের রিপে|টের ভিত্তিতে তৃতীয় 
1ব|ধিকী পরিকল্পনায় অন্যান্য ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইবে আশা করা যাষ ।* 
উপসংহার £ কৃষি-শ্রমিকের অবস্থাস্তর হইল দীর্ঘক।ল উন্নয়নের প্রশ্ন। এই 
মস্ত জটিলও বটে । সমস্য[টির বিশ্লেষণক|লে ও সমাধানের প্রচেষ্টায় দুইটি বিষয় মনে 
|খিতে হইবে-_যথ!, (১) গ্রামাঞ্চলে বেকারাবস্থা (000101)109517010 এবং অর্ধ- 
নয়েগের (011061-910701951705100 মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, এবং (২) পুধানত 
নমংখ্যাবৃদ্ধির ফলেই সমস্য|টি সাম্প্রতিক রূপ ধারণ করিয়াছে । স্ৃতর|ং শুধু ষে 
ঁ [0019 1955. . 


১২২ ভারতীয় অর্থবিদ্তা 


বর্তমান বেকারাবস্থার পরিমাণই কমাইতে হইবে তাহা! নহে, বর্ধমান জনসংখ্যার দরুন 
ভবিষ্যতেও নিয়োগের পরিমাণ বুদ্ধি করিতে হইবে । সমস্তার এই প্রক।র সমাধান হইন 
দীর্ঘকালীন এবং সর্বাংগীণ উন্নয়নের প্রশ্ন ॥ স্ৃতরাং আমাদিগকে দীর্ঘকালের দিকেই দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিতে হইবে । ূ 


প্রশ্নোত্তর 
1. 1)98001100 658 [0798810% 00900161077 0? 8,710] 0878] 19190101978 00 11001951081 
[098,88709 0010 5000 :090909001009180 60 11707):05০ 61917 106 ? ( ১১৭-১১৯ পৃ [ 
2, 101800189 6) 1068,800198 11)8 1)0559 19901) 90.019690 6০ 8701)0৮9 &1৪ 1০৮ ০£ 
৪5700016578] চ্চ 07097 10 179019, ( ১২০-১২৩ পৃষ্ঠা) 


একাদশ অধ্যায় 


ক্ুবিগত ম্ুুহলর্থন 
(40110816879) হ17781106) 


সমস্যার প্রন্কাতি (৪0016 ০0: 076 70101610 ) £ বর্তমান উৎপাদন- 
ব্যবস্থায় খণ হইতেই অধিকাংশ মূলপন সংগৃহীত হয়। কৃষিকার্য এই নিষমের ব্যতিক্র 
নহে। কিন্ত ক্ষদ্রায়তনে সম্পাদন কর! হয় বঝলিয়! ভাবতের কৃষিকার্য ইহর ব্যতিক্রঃ 
হইতে পাঁরিত। ক্ষুদ্রায়তন উত্প|দন ব! ব্যবসায় প্রতিষ্ঠঠন অনেক সময় মালিকের নিজ 
মূলধন হইতে পরিচ[লিত হয়। ভাবতীয় কষিব ক্ষেত্রে ইহ| কাম্য হইলেও সম্ভব হয 
নাই। বরং ভারতীয় কৃষকের পক্ষে খণের মাধ্যমে মুলধন সংগ্রহ কর।র প্রয়োজনীযত 
উন্নত দেশসমূহের কুষকগণ অপেক্ষ। অনেক অধিক । ইহাব কারণ হষ্টল ভারতীয় কৃমির 
প্রকৃতি । ভারতে কুষিকার্য মাত্র অস্তিত্ব বজায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত । এখনে কৃষক 
থণ্তীরৃত ও অসন্বদ্ধ জোতের কৃষিকার্ধ সম্পাদন করিয়া কোনমতে দিন গুজরান কবে। 
সাধারণ পৎসবেই জীবিকানির্বাহের ব্যয়ের পর তাহার হাতে উদ্ধত্ত কিছুই থাকেনা 
বলিলেই চলে। ইহ।র পর যদি কোন করণে অজন্না ঘটে-__জলসেচ-ব্যবস্থাৰ 
স্থবন্দবন্তের অভাবে যাহা প্রায়ই ঘটিয়া থ|কে-_-তবে কৃষকের পক্ষে খণের পন্থা গ্রহণ 
করা ছাড়া আর গত্যস্তর থাকে ন।॥ কৃষিকার্য পরিচালনা ছাড়।ও সামাজিক কর্তবা 
সম্পাদন এবং ব্যাধি ইত্যাদির ন্যায় জীপনযাত্রর পথে আকস্মিক ব্যয়নির্বাহের জন্যও 
রুষককে খণগ্রাহী হিসাবে অবতীর্ণ হইতে হয়__কারণ তাহার হন্ডে সঞ্চিত অর্থ কিছুই 
থাকে না। এ-প্রসংগে একটি বিষয় স্মরণ র|খিতে হুইবে। ইহা হইল যে খণগ্রাহী 
হিসাবে কৃষকের ভূমিক1 অত্যন্ত হুর্ল। তাহার জামিন দিণার কিছুই থাকে না? কৃষির 
অনিশ্চয়তার জন্ত খণ পরিশোধের অনিশ্চয়তার মাত্রাও অত্যধিক। উপরস্ত, খণের 
পরিম।ণ স।মান্ত বলিয়। খণগ্রহণের অপরিহার্য ব্যয়ের (০৮11) ০955) পরিমাণ 
অত্যধিক হইতে বধ্য। 
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উপবি-উক্ত আলোচনা হইতে কৃষিগত মূলধন সমস্থাঁব প্রকৃতিকে এইভাবে বিশ্লেষণ কবা 


চলে ঃ (ক) ভারতীয় কৃষিব সংগঠনগত দুবলতা৷ কুঁষককে খণগত 
বাত মূলধন- 


ভি মূলধনেব উপব সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল কবিয়৷ বাখিযাছে ; (খ) 
রা ভাবতীয় কৃষক পুবাতন খণচাবে প্রপীভিত; (গ) খণ সরববাহেব 


স্ত্রগুলি পর্যাপ্ত বা কৃষকেব পক্ষে কাম্য _কোনটাই নহে। স্ৃতরং 
ষগত মূলধনেব এই তিনটি দুর্বলতাই দূর কবিতে হইবে । প্রথমত, কৃষিব সংগঠনগত 
লতা দৃূব কবিষ| কৃষকেৰ আয়বৃদ্ধিব একপ খ্যবস্থ! কবিতে হইবে যে খণগত মূলধনের 
পব তাহাব নিরবশীলত।ব পবিম|1 যেন দিন দ্রিন হাস এবং ত।হাব খাগ্রহণযোগ্যতা 
10015 01012172995) যেন দিন দিন বুদ্ধি পায়। দ্বিতীযত, অন্ুৎপাদনশীল পুবাতন 
ণেব পবিমাণকে একপভাবে কমাইতে হইবে যেন ইহা! পরিশোধ কব কৃষকের 
গতিতে কুলায়। তৃতীয়ত, কাম্য পন্থ।ঘ এবং পর্ধ।পু পবিমাণে কৃষি-খণ সবববাহেবও 
পধুক্ত ব্যবস্থা কবিতে হইবে | 


ইহার মধ্যে প্রথম কবণীয় না আয়বৃদ্ধিব ব্যবস্থা হইল কৃষিব সবাংগীণ উন্নয়নের প্রশ্ন, 
যহব আলোচন। কৃষিঝীর্ষ সংক্রান্ত বিভিন্ন অধ্য।য়ে ব্যাপকভাবে 
কবা হইতেছে । স্ৃতব।ং বর্তমান অব্যাযে দ্বিতীয় ও তৃতীথ সমস্থ 
মর্থৎ কৃষি খণেব সমস্ত| (01010191701 42110101581 [0000 ও ঞধিখণ ব্যবস্থা 
স্ত। (01019191106 4১110110112] 01০৫1) এবং ইহদেব সমাধান সম্পর্কেই 
লে।চন। কব! হইবে । 


কৃষি-খণের সমন্তা (1%:091210 06 46110010018] 10200) $ 

[ধাতব কুমকত্রেণী পুকষ1গঞ্মে আকঠ খণে ডুবিযা আছে। বলা হয, ভবতীয রুষক 

খণেব মণ্যে জন্ম গ্রহণ কবে, খখ লইয়া! জীবন অতিবাহিত কবে 

না ব্ভিগত এবং খণগ্রন্ত হইযাই মাবা যাধ। মহাজনেব নিকট হইতে একবাব 

থণ কবিলে তাহা অধিকাংশ ন্েত্রেই পবিশে!ধ কবা ঞ্ষকেব পক্ষে 

৪ব হয় না|, সুদ দিতে দিতেই তাহ।ব জীবন কাটিযা যায । অনেক সময আবাব স্ুদও 

মিটাইযা দিতে পাবে না। ফলে খণেব পবিম।ণ দিন দিন বাড়িতেই থাকে । তাবপব 
ধিন খণভ]ব পুত্রেব স্বন্ধে চাপাইয] ধিষা ভাবতীয কৃষক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ কবে। 


কৃষি-খণের পরিমাণ ও প্রকৃতি ( %011177)6 9100 18816 ০01 
811081৮0781 1)61১£) £ বিভিন্ন সময়ে ভ।বতেব কৃষিখণের পরিমাণ নির্ধারণ কৰা 
কা হইয়াছে । এ্রতিহাসিক পবিক্রমায় দেখিলে কৃষি গ্রামাধঙ্লেব খণেব 
লর মধ্য কৃষি ( [২0171 1001) 017 1২119] [17050650155 ) বর্ধমান প্রকৃতিতে 
পর বৃদ্ধি বিস্মিত না হইয়া পাব যায় না। দ্রেখা যায় যে, ১৯১১ সাল হইতে 

১৯৩৭ স।লেব মধ্যে সমগ্র ভাবতে গ্রাম।ঞ্চলেব খণেব পবিম|ণ ছয় 
বদি প1ইয়াছিল_ইহা ৩০* কে।|টি ট।ক। হইতে ১১৮১৭ কে।টি টাকায় দাডাইয়াছিল। 


পকার সমস্যা 


১২৪ ভাবতীয় অর্থবি্ঠা 


বর্তমান সময়ে সমগ্র ভাবতীয় ইউনিয়নেব কৃষি-ধণেব পরিমাণ কত তাহা হিসাব বর 
হয় নাই। ১৯৫১ সালে নিযুক্ত সর্ব-ভাবতীয় গ্রাম্য খণ জবিপ কমিটি (411-]110 
10191 ০1601 50155 00221716669) মাত্র কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে জরিপকা 
সমাধা করে। স্থতবাং ইহার পক্ষে কষি-ধণেব সাধাবণ বৈশ্মি 
টা সিনা নির্দেশ করা সম্ভব হইলেও, সমগ্র ভাবতে মোট খণেব পবিমা' 
হিসাব নাই নির্ধাবণ কবা সম্ভব হয় নাই। উক্ত কমিটি কিন্তু ভাবতী। 
কৃষকগণেব মোট বাৎসবিক খণেব প্রয়োজনীয়তা (০091 ৪1010 
1001111511)0116) সঞ্ধন্ধে একটি হিসাব প্রস্তত কবিযাছে। ইহা হইল ৭৫* কোটি টাক 
_অর্থাৎ সর্ব ভাবতীয় গ্রাম্য জবিপ কমিটিব হিনাব অন্থসাবে ভাবতীয কুষকগাণ 
পক্ষে বসবে মোট ৭৫০ কেটি টাকাব মত খণ গ্রহণেব প্রয়েজন হয ।* 
সব ভাবতীঘ ভিত্তিতে পম।ন গ্রাম্য খণেব নিধ/বণ কব। সম্ভব না হইলেও ই 
্বচ্ছন্দে বল! যাইতে পাৰে যে, যুদ্ধেব সমবে কৃষিজ দ্রব্যেব অস্বাভ|বিক মূল্যবৃদ্িব ঘা" 
ক্ষকেব অবস্থাব উন্নতিব দরুন কৃষি-ধণেব পবিম।ণ কতকটা কমিয়াছে। আঞ্চলির 
ভিত্তিতে বে সকল হিসাব কবা হইযাছে তাহা এই অঠিমতকে? 
দূল্যবৃদ্ধিব দরুন সমর্থন কবে । উদ্বাহবণস্ববপ, ,.৯৪৬ সালেক বোদ্বাই এব স|বাই। 
চা খণেণ. কিট (১412750 0591011)16660) এনং মাত্র।জে ড।ঃ নাইডু। 
অগসন্ধ।নেব কথ। উল্লেখ কব! ঘ|ইতে পাবে। সাবাইয়া কণি 
দেখিযাছিল যে, পোন্বাই বাজ্যে বড বড কৃষকদের খ| ৫ ভাগ বমিয়াছে। ডাঃ নাইডু। 
হিসাবে মাদ্রাজ প্রদেশে মেট কৃষি খণেব পবিমাণ শতকরা ২০ ভাগ হ্বাস পাইয়াছে। 
তবে অনেকে বলেন যে, কৃষিজ দ্রব্যেব মুন্যবৃদ্দিব ফলে বড বড কৃষকেবই খণ গস্তত 
পবিমাণ কমিয়াছে, সকলেব নে । নাধাবণ কৃষকেব পক্ষে পখিবাবেব ভবণপে[ষণ এ 
কুধিকার্ষেব জন্ত প্রয়োজনীয স্ব(ভ|পিক ব্যয় মিটাহধ[ব পথ উদ্বত্ত কিছুই থাকে না বলিগে 
»লে। স্থতবাং মূল্যবৃদ্ধি ঘটিল কি ন! ঘটি তাহাতে তাহাব কিছুই যায় আসে * 
বরং বিশেষ মূল্যবৃদ্ধি ঘটিলে তাহাব পঞ্ষে জীবনর্ণ|বণেব জ্ প্রযোজনীয় দ্রব্যাধিই সর 
কব। কঠিন হহয়া পডে খণ পবিশোধ কব।ব কথ| চিন্তা কব! ত" দূবেব কথা । সবাই 
কমিটি, ভাঃ নাইডু প্রস্তিব অনুসন্ধানে ফলে জানা গিয়।ছে যে, মূল্যবৃদ্ধি দরুন মা! 
শতকব| ৬ ভাগ ঞ$ঘক লাভবান হইয়াছে । তবে গ্রাম্য খণ জবি! 
দা আদল ভাগ. কমিটি মতে, ছোট ছোট ক্ষেত্রে খণেব মোট পরিম!ণ বা অর্থগং 
(001305 1১01061) যুদ্ধেব সময় বিশেষ াডে নই । অপবদিবে 
ববং খণের আসল ভ।ব (591 1)011011) ণহুলংশে কমিয়াছে 1** এইজন্য উত্ত কি 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইছে, ভাবতীয় কৃষিজীবী তাহ[ব খণ পূর্বাপেক্ষ। সহজে এ 
করিতে সমর্থ । 
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ভারতের কৃষি-খণ সাম।ন্য মাত্রায় ভিন্ন প্রকৃতির হইলে ইহার পরিমাণ লইয়া এত 
ম|লে।চন।র প্রয়েজন মোটেই হইত ন| | প্রত্যেক দেশেই কষককে খণ করিতে হয়। 
বিণ প্রকৃতি. স্তর ইহ]তে আশ্চর্য হৃইব|র কিছুই নাই; আপ।তদৃষ্টিতে ইহা 
কোন সমন্যাও নঙ্টে। কৃষিজীবিগণেব সংখ্যার তুলনায় ভারতে 
টধিখণের পরিমাণও অত্যবিক নহে । তবে ইহাব প্রকৃতি সম্পূর্ণ সমাস্তর|লবিভীন 
[ল। চলে। ভারতীয় কষক সকলসময় কৃষিক্য সম্প।দনের জন্য খণ্‌ গ্রহণ করে না; 
'দণন্দিন জীবনযাত্রী এপং মামল।-মকদ্দম1, আচ।র-অনুষ্ঠান প্রভৃতি অন্ুৎপাদনশীল 
3 অপচয়মূলক কারণেও খণগ্রস্ত হয় । ফলে স্ব।ভাবিক পদ্ধতিতে এই সকল খণ পরিশোধের 
টপাষ থাকে না' কোন উদ্বত্তও তাহার থকে না বলধা খণভার ক্রমশ বাড়িতে বাড়িতে 
গহার বুকে জগদ্দল পাথরের মত চাপিযা বসে। 
ধণগ্রস্ততার কারণ :(0856৪8 01 [11061)1907698) ; ভারতে কুষিখণের 
প্রাথমিক কাপণ|নুসন্ধানে অধিক দুর যাইতে হয় ন/। লোকের আয় অপেক্ষা ব্যয় যখন 
অধিক হয তখনই সে খগগ্রস্ত হইয়! পড়ে । এই সাধ।রণ সত্যটি 
ভারতীয় কৃষকের বেলায় বিশেষভাবে প্রযোজ্য । এক কথাষ বলা 
যায় যে, ভ।রতীয় কৃষকের চরম দারিদ্র্য গ্রামাঞ্চলের খণের বিপুলত।র 
বগ। ভারতে কষিকার্য অস্তিত্ব বজায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত। অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, 
তেব খণ্ডিকরণ শ অসন্বদ্ধতা, মূলধনের অভাব, কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়ের অব্যবস্থা, 
ান্ত উপলীপবিক্|র অভাব প্রভৃতি ভারতীয় কৃষিকে মুন|ফাবিহীন করিয়া রাখিয়াছে। 
ঈ প্রসংগে অব্যাপক ওয়|দিয়া ও মার্চেন্ট বলেন, “যে-দেশে কৃষিকার্য বৃষ্টিপাতের সম্ভাবন৷ 
ইয়। জুঘাখেল! মাত্র এবং যেখানে প্রতি চার অথব] পাচ বৎসরের মধ্যে এক বৎসর 
ন্মা হইবেই সেখ।নে কৃষক, যে স্ব'ভাবিক উৎপাদনের বৎসরে কোনমতে দিন গুজর|ন 
বে, অজন্ম।র বত্সরে খণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেই।”* অজন্মার বৎসরে যদি তাহার 
ক্ষে আপার বীজ বা চাষের বলদ ক্রয় করিবার অথব1 বসবাসগৃহ মেরামত করিবার 
গযে।জন হয় তবে খণের পরিমাণ বিশেষ বধিত আকার ধারণ করিবেই। গ্রাম্য খণ 
বিপ কমিটির রিপোর্টে দেখান হইযাছে যে, ছো!ট ছোট কৃষকের খণের প্রায় শতকরা ৫০ 
গাগ হইল পরিব।রের ব্যয়নির্বাহ করিবার জন্য 1** 
এক দিক দিয়া কৃষকের দারিদ্য যেরূপ তাহ।র খণগ্রস্ততার কারণ অন্যদিক দিয়! 
টাই!র খণগ্রস্ততাও আবার তাহার দারিদ্রের কারণ। পুরুষান্থক্রমে যে-খণ কৃষকের 
স্বন্ধে চাপান আছে তাহা তাহাকে অনেকাংশে দরিদ্র করিয়া 
" পুধানুক্রমিক খণ রাখিয়াছে। পিতৃখখণের সদ প্রদান করিবার জন্যই কৃষককে অনেক 
সময় খণ করিতে হয়; এবং একবার খণ করিলে অধিকাংশ সময় 
বা জীবনেও ইহা পরিশোধ করা সম্ভব হইয়া উঠে না। কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং তদস্ত 


।| কৃষকের চরম 
[বিদ্য 
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১২৬ ভারতীয় অর্থবিস্তা 


কমিটির হিসাব অনুসারে ১৯২৯ সালের ৯০০ কোটি টাক1 খণের মধ্যে ৫০* কোটি টাব 
উপর ছিল পিতৃপুরুষের খণ। স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে, গ্রামাঞ্চলের খণ সম্পর্কে এ 
দূরতিক্রম্য চক্রের স্যষ্টি হইয়াছে । কষক দরিদ্র বলিয়াই সে খণগ্রস্ত, এবং খণগ্রস্ত বলি। 
সে দরিদ্র। 

তৃতীয়ত, ব্যয়বাহুল্যকেও কৃষিগত খণের অন্যতম কারণ হিসাবে গণ্য করিতে হই 
সাধারণত মামলা-মকদ্দমা, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতিতে ভারতীয় $' 
আবিবেচকের ন্যায় ব্যয় করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং তদস্ত কি 
দেখাইয়াছিল যে, মাত্র কতিপয় ক্ষেত্রেই কৃষক কষি-জমি উন্নয়; 
জন্য খণ গ্রহণ করিয়াছে । এ কমিটি ইহাঁও উল্লেখ করিয়ছিল ॥ 
কষি-খণ অন্ুত্পাদন্শীল হওয়ার জন্য কষি-জমি মহাঁজনদের নিকট হস্তাস্তরিত হইয়। ভূমিই 
সর্বহার।র (121101559 1)1:091502190 সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে । শর ম্যালকম ডালিং 
সাম্প্রতিক রিপোর্টেও * সামাজিক আচার-অনুষ্ঠনে কৃষক যে খণ করিয়াও অপব্যয় ঝ 
তাহার প্রতি দৃষ্টি আকণ করা হইয়াছে। 

চতুর্থত, ভারতে ভূমি-র|জন্বেব অত্যধিক হার এবং ইহা আদায়ের সময় কৃষি-খা: 
বি আর একটি কারণ । ভৃমি-রাজন্বের হার অধিক বলিয়া! অনেক ক্ষে! 
অত্যধিক হাঁর ও ইহার কলষককে সুজন্সার বৎসরেও খণ করিয়া ইহা মিটাইতে হা 
ভারি অজন্মার বৎ্সরেও তাহাকে ইহ। হইতে রেহাই দেওয়া হযন 

ইহার উপর আবার ফসল ব|জারে বিক্রীত হইবার পূর্বেই তি 

র|জন্ব আদা কর! হয়। ফলে কৃষককে মহাজনের নিকট ফসল বন্ধক র।খিয়া খণ সন. 
করিতে হয়। ইহাতে সে তাহার ফসলের উচিত মূল্য পায় না) এবং স্বভাবতই সম্পৃণভা্‌ 
খণ পরিশোধের ব্যবস্থা করিতে পারে না। 

সম্প্রতি অবশ্য কর তদন্তকারী কমিশন (99002. 151100115 00101019910] 
এই অভিমত প্রকাশ করিয়ছে যে ভূমি-রাজন্বের ভার বর্তমানে আর উল্লেখযোগ্য নহে 
তবুও বল! ঘায়, ভূমি-রাজন্বের হার পুরুষাচুক্রমিক খণের জন্য অনেকাংশে দ্রায়ী। এ 
কারণে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ভূমি-রজন্বের হার কম।ইখ।র নীতি পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবন্থায 
গৃহীত হইয়াছে। 

পঞ্চমত, বিভিন্ন ভূমি-রাজন্ব ব্যবস্থায় মধ্যন্বত্বভোগিগণ কৃষকের খণগ্রস্ততার পরিমাণ 
বাড়াইয়৷ দিয়ছিল। মধ্যস্বত্বরভোগিগণের অস্তিত্বের দকনা 
বহুলাংশে কৃষিকার্য মুনাফাহীন হইয়! দাড়াইয়াছিল। অনেকর্ষের 
জোতের আয়তন এত ক্ষুদ্র যে, কৃষকের পক্ষে মধ্যন্বত্বভোগিগণে 
দাবি মিটাইয়া তাহার নিজের পরিবারের ভরণপোষণ নির্বাহ করাই কঠিন হইয়! উঠিত। 
স্থতরাং অন।হারের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহার পক্ষে অবলম্থনীয় একটিমা 
পন্থা ছিল খণ করিয়াও কৃষি-জমির পরিমাণ বাড়ান। অধিকাংশ ক্ষেঙ্জে সে ইহাই করিত 


৩। বৃধকের ব্যয- 
বাছল্য 


৫ | বিভিন্ন পর্যায়ে 
মধ্ন্বত্রভোগীর অন্তত 
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কৃষিগত মূলধন ১২৭ 


পরিশেষে আছে গ্রাম্য মহাজনের ভূমিকা । দ|রিদ্র্য এবং অন্যান্য ক।রণে কৃষকের খণের 
প্রয়োজনীয়তা যে-চক্রের স্থচনা করিয়াছে তাহা সমাপ্ত হইয়াছে খণদাতা। হিসাবে গ্রাম্য 
মহ।জন দ্বারা । গ্রাম্য মহাজনের অস্তিত্ব যদি না থাকিত তবে 
কৃষকের পক্ষে খণ প্রাপ্তির স্থৃবিধাও থাকিত না। কারণে অকারণে 
সে যখন-তখন খণ গ্রহণ করিয়৷ ইহার ভারে প্রপীড়িত হইত না; 
'দল বন্ধক রাখিয়! বাজার অপেক্ষা অল্প দামে ইহা বিক্রয় করিতেও সে বাধ্য হইত না। 
পূর্বে গ্রাম্য মহাজনকে নিয়ন্ত্রণ করিত সামাজিক প্রথ|। এইরপ প্রথা ছিল যে মহাজন 
য-টাকা খণ হিসাবে প্রদান করিত সুদসমেত কে[নমতেই তাহার দ্বিগুণের অধিক আদায় 
'বিতে পারিত না। কালক্রমে এই সকল প্রথা বিলুপ্ত হইয়৷ যায়; গ্রাম্য সমাজের 
ন্শ[সনও শিথিল হইয়। পড়ে । ফলে মহাজনের পক্ষে নীতি-বিগহিত বাবহারের পথ 
মে স্থগম হইয়া উঠে; হিসাবের স্থকৌশল পরিবর্তনসাধন (1025115117601 ০9৫ 
10001011119 ) এবং অন্যান্য উপায়ে প্রবঞ্চনার পন্থ/ও সে ক্রমশ অবলম্বন করিতে থাকে। 
হ|র উপর অর্থশ।লী বলিষ! প্রচলিত বিচার-ব্যনস্থায় তাহার পক্ষে প্রাপ্য ও অগ্রাপ্য 
[কল অর্থ আদায় করিবার স্থবিধা থাক|য গ্রাম্য মহ।জন স্থ্দখে।র ও প্রবঞ্চকের ভূমিকা 
বিদ্ধ অশিক্ষিত সরল গ্রাম্য কৃষককে শোষণ করিতে থাকে । 
কষি-ঝণের কারণের উপসংহাব হিসাবে অধ্য।পক ওয়াদিয়া ও ম্চেণ্ট বলেন, এগ্র।ম্য 
পের কারণ হিসাবে অমিতব্যয়িতা ও কলহস্পৃহাকে নির্দেশ কবিয়া হতভাগ্য কৃষককে 
অপরিণ|মদর্শী খলিয়া অকারণে অপরাধী করিলে সুস্পষ্ট অন্ুধাবনের 
সা ও অক্ষমতাই প্রক|শ পাইবে 1” কৃষি-খণের প্রধান কারণ মুনাফাহীন 
রুষিকর্ম। যে অসম্বদ্ধ জোতে কৃষক খণভার বহন করিযা চলিতেছে 
হা হইতে মুনাফা লাভ কর! বিশেষজ্ঞের পক্ষেও সম্ভব নয়_এমনকি ইহা হইতে 
দনশিন অন্নসংস্থানও করা কঠিন ব্যাপার। দ্বিতীয়ত, কৃষিগত অর্থ-ব্যবস্থা অস্তিত্ব 
বজায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত হইয়া সম্পূর্ণ স্থিতিশীল থাকিলেও ইহাকে 
মিস বিশ্বের বাজারের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে। “কিন্ত ভারতীয় 
| কৃষককে খন বিশ্বের বাজার দামের ঘূর্ণ।বর্তে টানিয়া আনা হইয়ছে 
ঝণ-ব্যবস্থার তখন তাহার জন্য মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ডেনমার্ক, জার্মেনী 
বাসের অভাব প্রভৃতি দেশের কষকশ্রেণীর নায় সংগঠন বা খণ-ব্যবস্থার কোন 
বন্দোবস্ত করা হয় নাই 1৮%* 
অধ্যাপক ওয়াদিয়া ও মার্চেন্ট প্রদশিত ছিতীয় কারণটি ব্যাখ্যা করিয়া বলা যায় যে, 
রতীয় কষক আজ বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে। বিশ্বের 
জ।বে কৃষিজ পণ্যের দামের হু।সবৃদ্ধির সহিত তাহার ভাগ্য বিজড়িত । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
[টের দাম সহসা যদ্দি কমিয়া যায় তবে ইহা ভারতীয় কৃষককে আঘাত করিবে । কিন্তু 
[ঘাত সহ করিবার জন্য, প্রতিযোগী হিসাবে যোগ্যতা অর্জন করিব।র জন্য যে সংগঠনগত 


* (5019 ৪0০ 0097০10810৮ 00: 00 0010010010 70501019100), 00, 19 


॥| গ্রামা মহাজনের 
মিকা 


১২৮ ভারতীয় অর্থবিষ্ভ। 


শক্তির প্রয়োজন, যে সহজপ্রাপ্য খণ-ব্যবস্থার প্রয়োজন তাহা ভারতীয় কষকের আয়ত্ত? ' 
নহে। ফলে কোন কিছু ঘটিলেই তাহাকে যুতিমান অকল্যাণ গ্রাম্য মহাজনের ছা 
হইতে হয । কৃষি অস্তিত্ব বজায়ের সংগঠন বলিযষা একবাব খণগ্রহণ করিলে ইহা! হই 
কষকের আর পরিত্রাণ নাই। তাহার খণভাব ক্রমশই বাড়িতে থাকে। 

কৃষি-ধণের প্রতিবিধানকল্সে অবলম্িত প্রতিবিধান (7169৪ 
8007)660 €0 190109 6119 1১7001618 01 [00791] 17091)1901165দ5 ): ভারতে কা 

ধণেব সমস্যা সম্বন্ধে সরকার প্রথম সচেতন হয উনবিংশ শতাবী 

তিহাসিক পরিক্রমা শেষের দিকে। ইহার ফলে ১৮৭৯ সালে দাক্ষিণাত্য কৃষিশী? 
পরিত্রাণ আইন (10002) /27710101100107505 [২6110 4১০0) 1879) পাস জ 
এই আইনের ছ্বার! সুদের অত্যদ্িক হাব হ্রাস কর! হইয়াছিল এবং মহাজনদ্িগকে রীতি! 
হিসাবপত্র রাখিতে বাধ্য কর! হইয়ছিল। উপবস্থ, দযাবদ্ধ না থাকিলে কৃষকের নিঝা 
হইতে জমির হস্তাস্তবিকরণও নিষিদ্ধ কবা হইযাছিল। ইহার পর ১৮৮৩ সালে তু 
উন্নষঘন খণ আইন (14110 [1)109109ড011)9116 140219 4৬0৮ 1883) এবং ১৮৪ 
স।লে কষিজীনী ঝণ অ|ইন ( £21101010171505 14092115400 1884) প্রণীত হম 
প্রথমোক্ত আইনটিব ছ্বাবা কৃষি-জমি উন্নযনের জন্য কষিজীবিগণকে দীর্ঘক।লীন খণ দিন 
এবং দ্বিতীযেোক্ত আইন দ্বার। চলতি খরচ মিটানর জন্য অল্পমেয়াদী খণ দিবার ব্যবস্থা! ক 
হইযাছিল। পববত্তী উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থ। হইল ১৯০১ স|লে পাঞ্ছবের জমি হস্তান্ 
করণ আইন (015 01010) 10110 41151126101 406, 1901) এই আইনে 
দার! অ-কমিজীবিগণের নিকট কুধি-জমি হস্ত/স্তবিকবণ এবং ২০ বতসরেব অখিক জি 
দয়াবদ্ধ বাথ! নিষিদ্ধ করা হইযাছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্ধীর প্রথম দশকে সমবা 
আন্দে।লনের প্রচেষ্ট/ই হইল গ্রাম্য খণগ্রস্ততার বিকদ্ধে অবলম্বিত সব[পেক্ষা উল্লেখযেণা 
প্রতিবিধান। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক হইতে সমব।য় আন্দেলনের উপযো গিন 
সম্বন্ধে সচেতন হইয়! ১৯০৪ সালে সবকার সমবাষ খণদ।ন সমিতি আইন পাস কৰে। 
১৯১২ সালে এই আইনকে ব্যাপকতর করিষ। তেল! হয । 

এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকের বিশ্বব্যাপী মন্দাব।জারের ( %/0110%/105 রর 
06101055101) ) ফলে খণগ্রস্ত হিসাবে ভারতী কৃষকের অবস্থা আরও শোচনীয় হ 
পড়ে । ফলে পিভিন্ন প্রদেশে ইহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। আইন দা 
ঝণের পরিমাণ কমান, খণসালিসির ব্যবস্থা করা, মহাজনদিগকে নিযন্ত্রিত করা প্রত 
হইল অবলদ্বিত ব্যবস্থাসমূহ ৷ ূ 

স্যর এডওয়ার্ড ম্য/ক্ল্যাগ্যানকে (51 735810. 019019590 ) অনুমর 
করিয়৷ কুষি-খণের বিরুদ্ধে অবলম্থিত ব্যবস্থ'সমূহকে নিয়লিখিতভা্ 
শ্রেীবিভক্ত করা যায়ঃ কে) অনর্থক খণগ্রহণ রহিত করিবার 
অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ ; (খ) দেওয়ানী আইনের উম্নতিবি 
ব্যবস্থাসূহ ; (গ) জমি হস্তাস্তরিকরণকে নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেস্টে ব্যবস্থাসমূং 


অবলম্বিত ব্যবস্থা- 
সমুহের গ্রেণীবিভাগ 


কৃষিগত মূলধন ২৯ 


॥ খণ সরবরাহের জন অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ ; (উ) খণসাঁলিসি এবং খণভার হ্থাসের 
বস্থানমূহ ঃ এবং (5) কৃষককে সাহাষ্য এবং কৃষির উন্নতির জন্য অবলম্িত ব্যবস্থাসমূহ। 

(ক) অনর্থক খণগ্রহণ রহিত করিবার জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ (11251165 
1019650 1০ 11009111928 00 25910291102 ০0৫ 11111502959 06105 ) £ 
কধিজীবিগণ যাহ।তে অনর্থক অন্গৎপাদ্নশীল খণগ্রহণ করিয়া 
ভারাক্রান্ত না হইয়! পড়ে সেই উদ্দোস্টে কিছু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা হইয়ছে, ইহার মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য হইল শিক্ষার 
মার। শিক্ষার প্রসারের দ্বারা গ্রামবাসীদিগের অজ্ঞতা দূর করিয়া অনেকাংশে 
'হাদ্দিগকে অনর্থক খণগ্রহণের প্রতি বিমুখ করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে । 
[ধারণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি ছ।ডাও স্ম্বায় সমিতিগুলি এদিকে কিছু কিছু কার্ধ 
বিয়াছে। এই উদ্দেশে সরক।রী প্রচারকার্যও চালান হইয়াছে । তবে গ্রাম্য ভারতের 
ধিকাংশ অধিবাসীই এখনও এই শিক্ষাধিস্ত।র, প্রচারকার্য বা সমবায় সমিতির সংশ্রবে 
সে নাই। স্কতরাং সংক্ষেপে বলিতে পার। যায় যে এই দিকে কিছু কিছু কার্য কর! 
ইলেও বিশেষ কিছু করিয়া উঠা সম্ভবপর হয় নাই। 

(খ) দেওয়ানী আইনের উন্নতিবিধানের ব্যবস্থাসমৃহ (7$5950285 00 (11 
111)1:01116156 01 01511 12 ) 2 কৃষি-ধণ সমস্ত।র গুরুত্ব উপলব্ধির সংগে সংগেই 
কাব দেওযানী আইনের উন্নতিবিধানে সচেষ্ট হয়। পূর্বলিখিত দাক্ষিণাত্যের 
ধজীবী পরিত্রাণ আইন দ্বারা খণ পরিশোধ না! করিলে কারারুদ্ধ করিবার যে-ব্যবস্থা 
ল তাহা বিলুপ্ত কর! হয়। ইহা ছাড়।ও খণের পরিমাণ ও সের হার হ্রাস করিবার 
বং দায়বদ্ধ না থাকিলে জমি হন্তান্তরিকরণ রহিত করিবার ক্ষমতা আদালতকে 
'ওয়া হয়। ১৯১৮ সালের স্থদখোরী আইন (0511110105 140215 400 1918) 
রা কৃষিজীবী ও অকুধিজীবী উভষ ন্গেত্রেই স্থদের হার হাস করা হয়। ১৯২৯ সালে 
দাবাজরের পর ম্হাজনী ব্যবস1 নিয়ন্ত্রণের জন্য অধিকাংশ প্রদদেশই মহাজনী আইন 
সকরে। 

(গ) জমি হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ব্যবস্থাসমূহ ($15251155 001 16511061112 
0112101 ০1 1911) ঃ কৃষিজীবিগণের নিকট হইতে কৃষি-জমি অ-কৃষিজীবিগণের নিকট 
স্তরের বিরুদ্ধে প্রথম ব্যবস্থা অবলম্বন কর হয় ১৯০১ সালে পাঞ্জাবে । ইহার পর 
১৮ সালে প্রণীত বিহার মহাজনী আইন (1311791 102.0-151005:5 4১০0 1938) 
[তের একটি ন্যুনতন মাত্রা নির্ধারিত করিয়া দেয়, যাহা কোনমতেই খণ পরিশে।ধের 

₹কষকের নিকট হইতে হস্তাস্তরিত কর! যাইবে না। দাক্ষিণাত্যের কৃষিজীবী পরিজ্রাণ 
ইনের দ্বারা জমি হস্তাস্তরিকরণ নিযস্ত্রিত করিবার যেশব্যবস্থা কর! হইয়াছিল তাহার 
থ পূর্বেই করা হইয়াছে । 

জমি হস্তাস্তর নিষিদ্ধ হওয়ায় জোতের আয়তনবৃদ্ধির সম্ভাবনা সংকুচিত হইয়৷ পড়ে। 
ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বুহদায়তনে কৃষিকার্য ব্যাহত হইতে থাকে । উপরস্ত, এইবূপ 


২মস্ন 


ক্ষার প্রসার, প্রচার 
যি 


১৩০ ভারতীয় অর্থবিস্তা 


আইন সকল সময কৃমকের নিকট হইতে কৃষিজীবী মহাজনদের (22001]01$ 
1110156%-1917015 ) নিকট জমি হস্ত/স্তর নিষিদ্ধ করে নাই 
ইহার ফলে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র কষক ভূমিহীন হইতে থ|কে কিন্তু কৃষিজী; 
মহাজনগণের জোতের আয়তন দিন দিন বাড়িতে থাকে । 

(ঘ, খণ সরবরাহ করিবার জন্য অবলম্িত ব্যবস্থাসমূহ ( 1595075 01061001৫ 
7100 012 0101506 ০1 11:0৮101175 01016 6৩ 29110016011969 ) £ জমি হস্ত 
নিধিদ্ধকরণ, মহাজনী কারব।র নিয়ন্ত্রণ প্রভণ্তির সংগে সংগে কম স্থদে খণ প্রদান 
ব্যবস্থাও করা হয়। অল্পমেয়।দী খণ সরবরাহের জন্য বিভিন্ন প্রদে! 
তাক।ভি খণ আইন (80091 1402115 4১০৮) পাস করা 
সাধারণত অজন্ম(র বৎসরে এবং কুষিকার্ষের জন্য মূলধন সরবরাহের উদ্দেস্তে এই? 
প্রদান করা হইত। তাকাভি খণ জটিল অনুষ্ঠান সাপেক্ষ ছিল এবং প্রযোজনের তুলন' 
অত্যল্প ছিল বলিয়! ইহা জনপ্রিয় হইতে পারে নাই। 


তাকাভি খণ ছাড়া ভূমি উন্নয়নের জন্য দীর্ঘক।লীন খণ সববরাহের ব্যবস্থ। ক 
হয়। কৃষকগণ ভূমি উন্নয়ন ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহিত না হণ! 
তুমি উন্নয়ন খণ আইন এই ব্যবস্থাও বিশেষ ফলপ্রস্থ হয় নাই। 
সরকারী খণ যে কখনই পর্যাপ্ত হইতে পাবে না ইহা উপলদ্ধি করিয| সরক।র দি" 
শতাব্দীর প্রথম দশকে সমবায় আন্দোলনের স্চন| করে। এই উদ্দেস্তটে ১৯০৪ দ] 
প্রথম এবং ১৯১২ সালে দ্বিতীয় অ|ইন পাস করা হয়, 
সমবায়ের ভিত্তিতে জমিবন্ধকী ব্যাংকেরও প্রতিষ্ঠা করা 
কিন্ত সমসায় আন্দোলন বিশেষ সার্থক ন| হওযায় গ্রাম্য মহাজনের উপর কৃষিজীণ 
নির্ভরশীলতা অনেক।ংশে অব্যাহতই থাকে । 


এই ব্যবস্থার কুফল 


তাকাভি ঝণ 


সমবায় আন্দোলন 


() খণসালিসি এবং খণভার হ্।সের ব্যবস্থাসমূহ (716051165 101 ৫৫ 
001101119.0017 2110. 1101710761011 ) £ উপরি-উক্ত ব্যবস্থাসমূহ এই শতাব্দীর খি 
ব্যাপী মন্দাবাজার সংঘটিত হইবার পুবে মবলঘিত হইয়াছিল। মন্দাবাজারের ফ৷ 
দেখা গেল যে কৃষিজীবিগণের অবস্থ। খেচনীয় হইযা ঈড়াইয়।ছে, এবং ইহার প্র 
কারার্থে অন্ত কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা অধিলম্ষেই প্রয়েজন। ফলে কেন্ 
ব্যাংকিং অ্ুসন্ধন কমিটির ( 001160517307100116  চ500 
0১017117106 ) স্থপ|রিশ অন্ুনারে বিভিন্ন প্রদেশে ঝণসালিদি 
খণভার হ্র।সের (110102607) জন্য আইন পাদ করা এ 
রুষকের খণভার হস করিবার জন্য আপে।ব-মীমাংসার পদ্ধতি অশ্িকাংশ ক্ষেত্রে অন 
হইলেও কয়েক স্থ!নে ইহ। বাধ্যত|মূলক করা হয়। 

(চ) কৃষককে সাহায্য ও কৃষির উন্নতির জন্য অবলদ্বিত ব্যবস্থাসমূহ ( 16251 
0০ 1611 016 2.21101110101565 200. 00 006০৮ 11001056106 11 ৫£ 
0016015 )$ কৃষির উন্নতির মাধ্যমে কৃষকের আয়বুদ্ধিই হইল রুষিগত খণগ্রস্ততার ৫ 


ধণমালিনি ও খণভার 
হাসের আইন 
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কার । বলা চলে, এই উদ্দেশ্যে সরকার ১৮৮৪ সাল হইতেই প্রচেষ্টা করিয়া 
সিতেছে। এঁ সালে প্রথম কৃষি-বিভ।গ ( 196102,:6076116 06 4571010016015 ) 
পত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে ভারত যে খান্-সংকটের সম্মুখীন হয় 
ঢার ফলে রুষিগত উন্নয়নের জন্য সরকারী প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পায়। ইহার পর পরিকল্লিত 
ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া ইহার প্রথম পর্যায়ে কৃষির উন্নতির উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব 
বোপ করা হয়। 


খণ সংক্রাস্ত আইনের ফলাফল (771160%5 01 79০6 1,9218186107 ) £ 
উন্ন প্রদেশের সাম্প্রতিক খণ সংক্রান্ত আইনগুলি দ্বারা কৃষি-ঝণের সমস্তাকে ছুই 
চ দিয়া আক্রমণ করিবার চেষ্টা কর! হইয়াছে । প্রথমত, খণের পরিমাণকে সালিসির 
[মে বা বাধ্যতামূলকভাবে কমাইয়া ইহাকে কৃষিজীবীর পরিশোধের ক্ষমতার মধ্যে 
আনয়ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে । দ্বিতীয়ত, মহাজনগণের 
অপপদ্ধতি এরপভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে 
যাহাতে ভবিষ্যতে আর খণভারের বুদ্ধি না ঘটিতে পারে । বলা যায়, 
উভয় দিক দিয়াই খণ সংক্রান্ত আইনগুলি কার্যক্ষেত্রে একরূপ ব্যর্থ হইয়াছে । 

স|লিসির মাধ্যমে খণভার হস করিণ|র যে-ব্যবস্থা তাহা সালিসি পদ্ধতির অস্তনিহিত 
বৰ দ্বারা অনেকাংশে ব্যাহত হইয়াছে । শিক্ষিত কষকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
ির স্থযোগ পুরাপুরি গ্রহণ করিতে পারে নাই । শক্তিশালী মহাজনগণ খর বার 
য ও বে-আইনীভবে সালিসিকে কার্কর করিবার পথে ব।ধার স্ট্টি করিয়াছে । 
ব পরিমাণ কম ইয়। দিলেও দারিদ্র্য হেতু তাহা পরিশোধ করিয়া উঠা অধিকাংশ 
দীবীর পক্ষে সম্ভব হয় নাই । ফলে চুক্তিভংগের অজুহাতে সালিসি ব্যর্থ হইয়াছে। 


রে আইনগুলি 
রা ব্্থ হইয়াছে 


বাধ্যতামূলকভ|বে খণভার হ্রাস এবং মহাঁজনগণকে নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রচেষ্টা 
গ্রামাঞ্চলের খণগ্রস্তত।র সমস্যাকে (01010191001 10:91 11705106- 


কি €011955 ) কিছুটা সরল করিলেও খণ সরবরাহের সমস্ঠাকে 
কে জটিল (0101016177 ০0£ ৪0113101০01 01901 ) আরও জটিল ও গুরুতর 
|তুলিয়াছে করিয়। তুলিয়াছে। মহাজনগণ এখন আর তাহাদের বিশ্বস্ত খাতক 


ছাড়া কাহাকেও খণদান করিতে চাহে না। বিশ্বস্ত খাতকগণের 
তেও তাহ!র! নানারূপ নৃতন অপপদ্ধতি অবলম্বন করে-_যথা, অল্প খণ দিয়া অধিক 
বর খত নিখাইয়া লয়, খণপ্রদানের সময়ই খণের টাকা হইতে সুদ কাটিয়া লয়, বিক্রয় 
ন| লিখাইয়! লইয়। জমি বন্ধক হিসাবে রাখে, ইত্যাদি । 


বলা হয়, খণ সংক্রান্ত আইন এইভাবে গ্রামাঞ্চলে খণ সরবরাহের স্থৃত্রকে সংকুচিত 
মা একদিক দিয়া ভালই করিয়াছে-_-কারণ ইহাতে অন্থৎপাদনশীল খণের সম্তাবন! 
বিশেষ মাত্র।য় কমিয়া গিয়াছে । কিন্তু অন্য দিক দিয়া ইহা যে 
কৃষকের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় খণগ্রহণ ব্যাহত করিয়াছে তাহাও 
রাখিতে হইবে । গুণাগুণের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করিয়া একজন লেখক 


হার 


১৩২ ভারতীয় অর্থবিষ্ভ। 


এই উক্তি করিয়াছেন যে, “খণ সংক্রান্ত আইনগুলি মাত্র এয।ঘ্বলেন্সের কার্য করিয়া 
ইহারা আহত স্থানকে ব্যাণ্ডেজ করিয়া প্রতিষেধকও প্রদান করিয়াছে যাহাতে ক্ষতের ৭ 
বৃদ্ধি না ঘটিতে পারে; কিন্তু রোগের উৎসকে নির্মূল করিতে পারে নাই। 
বর্তমান গ্রাম্য খণ-ব্যবস্থায় গ্রাম্য মহাজনের ভূমিকাকে কোনমতে অস্বীক।র কর! যায় 
গ্রাম্য মহাজন থাকিলেই তাহার সংগে তাহার অপপদ্ধতি থাকিবেই। স্বতরাং রর 
হইল নূতন করিয়া গ্রামাঞ্চলের খণ-ব্যবস্থকে সংগঠিত করিবার । আমাদের রা 
পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থায় এই প্রচেষ্টই করা হইতেছে । এবং এখন এই সম্পা 
আলোচনা কর! হইবে। 


হ্াষি-খণ হ্যবস্থার সমস্থ (01090161090 ১1010016019] 0601 
মোটামুটিভাবে ভারতীয় কৃষকের পক্ষে ছুই প্রকার খণের প্রয়োজন হয়_(১) কুলি 
পরিচালনা করিবার জন্য, এবং (২) মামলা-মকদ্দমা ও বিভিন্ন আচার-অন্ুষ্ঠান দ 
করিবার জন্য । বীজরোপণ ইত্যাদির সময়ে সংসারনির্বাহের ব্যয়ও কৃষিকর্ম পবিচ' 
করিবার ব্যয়ের অস্তভূক্ত । স্থতরাং এই উদ্দেশ্তে গৃহীত খ্‌ 
কষিকর্মের জন্য খণ বলিষ| গণ্য করা যাইতে পারে । কুধিকর্মে 
খণকে উৎপাদনশীল খণ এবং অন্যান্ত কারণে গৃহীত 
অন্ুৎপাদনশীল খণ বল! হয়। 


প্রয়োজনীয় কৃষি- 
খণের প্রকৃতি 


উৎপাদনশীল খণ আবার তিন প্রকারের হইতে পাবে । অল্পমেয়াদী, মধ্যমো 
এবং দীর্ঘমেয়াদী । অল্পমেয়াদী খণ হইল কয়েক মাসের জন্ত । সাধারণত শস্ত বোগ 
সময় বীজ, সার ইত্যাদি ক্রয় করিবার জন্য এবং সংসারয।ত্র! ও অন্যান্য আনু 
ব্যয়নির্বাহের জন্ত এই খণ গ্রহণ করা হয়। উৎপন্ন শন্তয বিক্রঘ করিয়। সেই বৎসরে 
পরিশোধ করাও হয়। মধ্যমেয়াদী খণ কুপ খনন এবং ধলদ ইত্যাদি ক্রয়ের উ£ 
ছুই হইতে পাচ বৎসরের জন্য গ্রহণ কর! হয়। স্বভাবতই ইহা এঁ সময়ের মধ্যে 
ধীরে পরিশোধ করা হয়। দীর্ঘমেষ।দী খণের সমর হইল দশ হইতে বিশ বং 
ইহা! কৃষক পুরাতন খণ পরিশোধ করিবার জন্য, কৃষিজমি ক্রয়ের জন্য অথবা 
জমির উন্নয়নের জন্ গ্রহণ করে। এ দীর্ঘ সমঘে সে ধীরে ধীরে কিস্তিতে এ 
পরিশোধ করে। 


কৃষিগ্গত খণ সরবরাহের বিভিন্ন সুত্র (10111676776 96770199 107 ৪] 
01 40110510878] 07991) £ ভারতে কৃষিজীবী নিম্নলিখিত স্ত্রগুলি হইতে ও 
প্রয়োজনীয় খণ সংগ্রহ করে-_যথা, পেশাদার মহাজন, কৃষিজীবী মহাজন, আত্ীয়? 
বাবসাদার, সরকার, সমবায় সমিতি প্রভৃতি । ইহার উপর অবশ্য জমিবন্ধকী ব্যাংক 
কিছু কিছু দীর্ঘমেয়াদী খণ প্রদান করিয়। থাকে। 


৯৯৫৪ সালে প্রকাশিত সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটির (411-75019 & 


কৃষিগত মূলধন ১৩৩ 


5116 901:555 09100016655 ) রিপোর্ট অনুসারে উপরি-উক্ত বিভিন্ন সুত্র হইতে 
লিখিত অন্থপাতে গ্রামাঞ্চলের খণ সংগৃহীত হয় £ 


ধণ সরবরাহের বিভিন্ন স্থত্র খণ সরবর[হের অনুপাত 
শতকর। ভগ 
১। পেশাদ।র মহাজনগণ ৪৪'৮ 
২। কৃষিজীবী মহাজনগণ ২৪-৯ 
৩। আত্মীয়-শখজন ১৪২ 
৪। ব্যবসায়িগণ ও ত।হ।ধের প্রতিনিধিবর্গ ৫৫ 
৫|। সরকার ৩'৩ 
৬। সমবায় সমিতিসমূহ ৩১ 
৭। জমিদারগণ ১-৫ 
৮। ব|ণিজিাক ব্যাংকসমূহ ০*৯ 
৯। অন্যান্য ১৮ 


১৩৩৩ 

ছকটি হইতে দেখ| যাইবে ঘে, গ্রামাঞ্চলে খণ সরনরাহের ক্ষেত্রে এখনও প্রতৃত্থ 
করিতেছে পেশ।দ[ব ও কৃষিজীনী মহাঁজনগণ ; এখনও মোট 
গ্রমাঞ্চলের খণেব প্রায় শতকর। ৭* ভাগ ইহারাই সরবরাহ 
করিয়া থাকে |* 

সর্ব-ভারতীয গ্রাম্য খণ জবিপ কমিটির বিপে্ট বাহির হইবার পৃবে কৃষিখণ-খ্যবস্থায় 
দ্য মহাজনের ভূমিক। সম্বন্ধে একটু স্বতন্ত্র ধারণা বর্তমান ছিল। মনে করা হইত, 
ন্ন রাজ্যে খন সংক্রান্ত 'মইনের ফলে গ্র।ম্য মহাজনগণ ক।ধক্ষেত্র হইতে অনেকটা 
৷ ঘাইতে বাধ্য হইয[ছে । কিন্তু গ্রাম্য খন জরিপ কমিটির অনুসন্ধানের ফলে দেখা 
বে, তাহাদের আধিপত্য এখনও একরূপ অব্যাহত রহিয়াছে । 

গ্রামাঞ্চলের খণের যোগানে গ্রাম্য মহাজনের এইবপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক। কোনমতেই 
নীয় নহে । এ-সম্পর্কে গ্রাম্য খণ অনুমন্ধান ব| জরিপ কমিটি বলিয়াছে, “যদিও বা 
গ্রাম্য মহাজনগণ বিশেষভাবে অনুভূত অন্ততম অভাব পূরণ করে, 
তবুও তাহারা বৃহদায়তনে উৎপাদন এবং গ্রামাঞ্চলের সম্পদের 
যেগ্য ব্টনের কোনরূপ সহায়ক নহে।” গ্রাম্য খণ-ব্যবস্থার এই 
বর প্রধান ক্রটি হইল যে, মহাজনগণের স্থধের হার অত্যন্ত বেশী। উপরন্ত, অনেক 
তেত|হারা আব।র মহাজনীর সহিত কৃষিজ পণ্যের ক্রয়বিক্রয় বাঁণিজ্যও করিয়া থাকে । 
তাহার! সামগ্রিকভ।বে গ্র।ম্য অর্থ ও খণ-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম হয়। ই 
কে লক্ষাণীয় বিষয় হইল যে, তাহারা এই কাষে সমগ্র দেশীয় ব্যাংক ব্যবসায়ী 


নগণ এখনও 
৫] 


ঈণের এই তুমিক। 
€নীয় 


/ £0175019 1075] 07০41 3০:৮৪ড --9915921 1২91১০৫০ (৬০!. [1)-এর ১৬৭-১৬৮ পৃ । 


১৩৪ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


(11115610115 132.015615 )১ নগরাঞ্চলের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক ব্যাংক, বা 
প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির নিকট হইতে পূর্ণ সহায়তা পাইয়া থাকে । 

গ্রামাঞ্চলের খণ সরবরাহের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সুত্র হইল ব্যবসায়িগণ ও তাহা 
প্রতিনিধিবর্গ । মহাজনশ্রেণী হইতে ইহাদের পার্থক্য এইখানে যে, মহাজনীই । 
মহাজনদের প্রধান ব্যবসা এবং ক্রয়বিক্রয় বাণিজ্য গৌণ মাত্র; 
ছিতীয়োক্ত শ্রেণীর বেলায় ক্রয়বিক্রয়ই মুখ্য ব্যবসা এবং এই উদ্দে 
তাহাদিগকে বাধ্য হইয়! দাদন দিতে হয় বলিয়! মহাজনী কারবার করিতে হয়। দ 
দিয়া ফসল অশ্রিম ক্রয় করিয়া লয় বলিয়া কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থার উপর তাত 
নিয়ন্ত্রণও ব্যাপক । এই দিক দিয় তাহারা গ্রাম্য মহাজনগণের প্রতিদ্বন্্রী ৷ 

গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে, গ্র।মাঞ্চলের খণ-ব্য- 
ষে-ভূমিকায় গ্রাম্য মহাজনগণ অবতীর্ণ হইয়াছে সেই ভূমিকা সরকারের পক্ষেই £ 
সচেষ্ট হওয়া উচিত ছিল । কিন্তু সরকার বর্তমানে মে।ট প্রয়োঃ 
খণের সামান্ত এক অংশ-_মাত্র শতকবা ৩'৩ ভাগ সরবরাহ ক 
থাকে । উপরন্ত অন্যান্য কারণেও সরকারী খণ বাঞ্ছনীয় হইযা উঠিতে পাবে ন 
কমিটির মতে, তাকাভি খণের (0:200951 1+092115) হায় সরকারী খণকে অকাম্যত 
অপর্য।প্তির চরম দৃষ্টান্ত বলিয়া গণ্য কর! যাইতে পারে । (কে) পরিমাণে ইহা অ-প 
বণ্টনে ইহ। অন্তায্য এবং নিরাপত্তার দিক দিয়া অনুপযুক্ত ; (খ) খণ প্রদান 
আদায়ের দিক হইতে ইহা অস্থবিধ/জনক এবং আন্যংগিক ও অন্য নান। প্র 
বায়ভারাক্রান্ত ; (গ) তদারকের দিক হইতে ইহা সম্পূর্ণ দক্ষতাবিহীন এবং সাম! 
দিক দিয়া অসম্পূর্ণ । 

সমবায় সমিতিগুলির খণ সরবরাহের পরিমাণ হইল আরও অল্প। তাহাব|( 
খণের মাত্র শতকরা ৩'১ ভগ সরবরাহ কবিয়া থাকে । এই শতকর] ৩'১ ভাগ খ 
অধিকাংশ পড বড় কৃষিজীবীর হস্তগত হয এবং সামান্ত অংশমা ত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কষকের ভ 
জুটিয়! থাকে । গ্রামাঞ্চলের খণ-ব্যবস্থায় সমবায় সমিতিগুলির এইবপ অবিশ্বান্ত 
ভূমিক। অন্ুধাবনের পর একটিমাত্র অভিমত প্রদান করা যাইতে পারে-_এবং ইহা 

“অর্ধ শতাবী অভিযানের পর ভারতে সমবায় আন্দো? 
্ আন্দোলনের ব্যর্থতা ।”৮ ব্যাখ্য। করিয়া বলা যায় যে, ১৯০৪ সাল হইতে 
প্রথম সমবায় খণদান সমিতি আইন (0০-0161810৬০ 01. 

5০9০15069 4১০6 1904) পাস হয় তখন হইতে ১৯৫৪ সাল* প্ধস্ত সমবায় আনন 
চালাইয়া সমবায় সমিতিগুলি হইতে গ্রামাঞ্চলের প্রয়োজনীয় খণের মাত্র শতকরা 


ভাগ সরবরাহ করা সম্ভব হইয়াছে । ইহাকে আন্দোলনের ব্যর্থতা ছাড়া আর কি 
যাইবে ? 


* গ্রাম্য খণ জগ্গিপ কর্মিটির রিপোর্ট ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয় | 


ব্যবসায়ীদের ভূমিক। 


সরকারের ভূমিকা 


কৃষিগত মূলধন ১৩৫ 


অবলম্বনীয় প্রতিবিধান ( 7617860181 1168.97818 )$ গ্রাম্য ধণ জবিপ 
মিটিব মতে, ভাবতে সমবায় আন্দোলন ব্যর্থ হইলেও ইহ।কেই এখন সার্থক করিয়া 


'মাঞ্চলের ধণ- তুলিতে হইবে এবং ইহাব ভিত্তিতেই গ্রামাঞ্চলের খণ ব্যবস্থার 
থর পূর্ণাংগ নুতন কাঠামো প্রস্তুত কবিতে হইবে । কমিটি এই নৃতন কাঠামো 
রি বা ব্যবস্থাব নাম দিযাছে গ্রামাঞচলেব খণ-ব্যস্থাব পূর্ণ'ংগ পবিকল্পনা 


[1166019690. 901061775 01 7২019] 01601 )। 

গ্রামাঞ্চলেব খণ-ব্যবস্থাব পূর্ণংগ পবিকল্পনাষ সমবাযকেই ভিত্তি কব হইয়াছে। 
গাব, সবকাবী খণ বিশেষভাবে ক্রটিপূর্ণ এব" মহাজনগণ বাবা সংগঠিত ব্যক্তিগত খণ- 
[বস্থ। বিশেষভাবে অকাম্য। স্থতবাং প্রয়োজন হইল সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে 
প্রতিষ্ঠা নগত খণ-ব্যবস্থ।ব (95900101 0? 11751100619119] 01616) । 

গ্রাম্য খণ জবিপ কমিটি অনুমোদিত গ্রামাঞ্চলে খণ-ব্যবস্থাব পূর্ণাংগ পবিকল্পনাব 
পতি স্তবে আছে বাঙ্ট্রেব অংশগ্রহণ (5৮০6৩ [10091510 ) 1- _অর্থ।ৎ বাজ্যসবকার- 
গুলিকে বিতিন্ন স্তবে সমবায় সমিতিব অংশীদ[ব হইতে হৃহবে। 
দ্বিতীয়ত, সমবায খণ ও অন্যান্য অর্থ নৈতিক কার্ধাবলীব মধ্যে 
মন্বযপাধন কবিতে হইবে--বিশেষ কবিয়া খণপ্রদ|নের সহিত শশ্য বিক্রয়কবণ ও বিক্রয়- 
যগ্যকবণ ( 11001601110 2110. 191900১5111 ) ব্যবস্থা! সংযুক্ত কবিতে হইবে । 
দীবত, পবিকল্পনাব ভিত্তি হিসাবে বৃহদ[যতন প্রাথমিক সমিতি গডিযা তুলিতে হইবে। 
তুর্থত, রুষিজ পণ্য বিক্রুষ ব্যবস্থাব উন্নতিসাধনেব জন্য দেশেব সবত্র পা সংবক্ষণেব 
০1611009119) ব্যবস্থা কবিতে হইবে | পরিশেষে, সবস্তবে সমবায কর্মীদের 
শক্ষাব স্থুবন্দোবস্ত কবিতে হইবে । 

গ্রামাঞ্চলের খ-ব্যবস্থাব পূর্ণাংগ পবিকল্পনাব আব একটি অংগ হিসাবে কিটি 
[ষ্টেব ম।লিক|ন।ভুক্ত এমন একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকেব সৃষ্টি কবিতে বলে যাহাব শাখা- 
প্রশাখা দ্রেশেব সর্ধন্র থাকিবে এবং যাহাব উপৰ পবোক্ষ অথচ 
স্থম্পষ্টভাবে গ্রাম্য ঝা! ও কৃষিক্রপণ্য বিক্রয় ব্যবস্থ'ব উন্নষন দায়িত্ব 
স্ত হইবে । কমিটি ইশ্পিবিযাল ব্যাংকেব জাতীযকবণ এবং ইহার 
মহিত হাখদব।বাদ থ্যাংক, জয়পুব ব্যাংক প্রভৃতি বাজ্যসবকাব সম্পকিত ব্যাংকগুলিকে 
১306০ 855001250) সংযুক্ত কবিয়াই এই বাণিজ্যিক ব্যাংক গঠনের স্থপাবিশ 
কবিয়/ছিল। 

উক্ত পবিকল্পন।কে কার্ষকব কবিব।ব জন্য কমিটি বিজাভ ব্যাংকেব অধীনে একটি 
'জতীয় কৃষি-ধণ ( দীর্ঘকালীন ) তহবিল, [ ব210700] £১£1001010121] 0290) 
(14011866117) 01914000115 ) 00110 ] ন।মে একটি তহবিল গঠন কবিতে নির্দেশ 
দেখ। এই তহবিল হইতেই বিজার্ভ ব্য।ংক বাজ্যসবকবগুপিকে 
সমবায প্রতিষ্ঠানসমূত্রে অশীপাব হইবার জগ্ত ঝণপ্রধান কবিবে। 
ইহ। ঘড়! কমিটি র।জ্যপনণ|৭ 1য1২কসমূইকে মব্যমেবাধী খাপ্রদানের জন্ত একটি 


গিকলনার অ'গ 


ট্রে মালিকা নাভুক্ত 
|।ন্যিক ব্যাংক 


ইহট ৩হবিল 


১৩৬ ভারতীয় অর্থবিষ্তা 


'জাতীয় কষি-খণ (স্থিতিকরণ ) তহবিল' [1ব20019] 42711001605] তো]! 
(96211159001) 020] হ্য্টর স্থপারিশ করে। ছুভিক্ষ, অজগ্মা ইত্যানি 
বৎসরে স্বল্পমেয়াদী খণকে মধ্যমেয়াদী খণে পরিণত করিবার জন্য রিজাভ” ব্যাংক রাঙ্জ 
সমবায় ব্যাংকগুলিকে খণপ্রদান করিবে । 

জাতীয় কৃষি-খণ (দীর্ঘকালীন ) তহবিল হইতে খণ লইয়া প্রত্যেক রাজ্যসরকা৷ 
রিজার্ভ ব্যাংকের মহিত পরামর্শক্রমে একটি করিয়া! সমবায় উন্নয়ন পরিকল্পনা! গ্রন্থ 
করিবে । এইভাবে প্রণীত সমবায় উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের মধ্ো সমন্বয়পাধন করিধা 
জন্য এবং কৃষিজপণ্য সংরক্ষণের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবার জা 
কমিটি একটি “জাতীয় সমবাষ উন্নয়ন এবং পণ্য সংরক্ষণ বোর্ড 
( 9001091. 0০০-01921:261৮5 [)০ড০10101110110 211 
ড/ 1০110151115 3921.) প্রতি্ঠ।র নির্দেশ দেয় । উপরন্ত, কমিটির মতে, প্রতে। 
রাজ্যে একটি করিয়া পণ্য সংরক্ষণ করপোরেশন (506৩ ৮০117005109 00101 
0০1) স্কাপিত হওয়াও বাঞ্ছনীয় । 

স্বপারিশগুলির মুল্য নিধারণ (81)1)72188] 01 119 [19০01010161 
68610705 )£ গ্রাম্য ঝণ জরিপ কমিটির উপরি-উক্ত স্তপারিশগুলি গতানুগতিক নছ্ে। 
ইহার মূলে আছে পটভূমিকার পরিবর্তন। পূর্বে পরিকল্পিত অর্থ 
ব্যবস্থ! বলিয়া কিছুই ছিল না । তাই বিভিন্ন অর্থ নৈতিক্ক সমস্যাকে 
বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করিয়! ইহাদের সন্বন্ধে প্রতিবিণান অনুমোদন 
করা হইত। বর্তমানে ত' আর ইহা চলিতে পারে ন।। ফলে অনেক ক্ষেত্রে স্থপাবিশঃ 
সম্পূর্ণ বিপরীত রূপ ধারণ করিয়াছে। উদাহরণদ্বৰপ বন যাধ, কিছুদিন পূব পথ 
গ্রামাঞ্চলের সঞ্চয় সংগ্রহ করিরা নগরাঞ্চলেব শিন্েে নিযোদিত করিণার উদ্দেখো। 
গ্রামাঞ্চলের ব্যাংক-ব্যবস্থার উন্নয়নের পরিকল্পন। কর! হইত। বর্তম।নে কিন্তু পদ 
অঞ্চলের প্রয়োজনেই এ অঞ্চলের সঞ্চগের ব্যবহ|রের অনুমোদন করা হয। এমনি 
গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটি নগরাঞ্চল হইতে সঞ্চয় লইয়। গিয়া গ্রামাঞ্চলে প্রয়োজান 
ব্যবহারের পরামর্শ দিয়াছে । 

যে পরিবতিত পটডূমিকার উল্লেখ করা হইয়াছে__অর্থ|ৎ যে-বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিত 


গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটি গ্রামাঞ্চলের খণের উপরি-উক্ত পূর্ণাংগ পরিকল্পনা গ্রহণের সুপারি" 
করে তাহ! হইল আমদের বর্তমান পরিকল্পিত অর্থ-ন্যণস্থয় গৃহীং 


সমবায় উন্নয়ন ও 
পণ্য সংরক্ষণ বোর্ড 


হুপারিশগুলি 
গতানুগতিক নহে 


2১০ কৃষিজ উন্নয়নের জন্য গতিশীল কার্যক্রম (0110110 [70:02:21], 
জ্ প্রয়োজন গতিশীল 01 9£10016016)। ভারতের ভ্রুত বর্ধমান জনসংখ্যার সি 


কৃষি-খণ ব্যবস্থা তাল রাখিবার জন্য কৃষির উন্নয়নের এই গতিশীল কার্যক্রম অপরিহা 

গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটির মতে, এই গতিখাল কাধক্রমকে মফঃ 
করিবার জন্য আবার অপরিহার্য হইল একটি গতিশীল কৃষিখণ-ব্যবস্থ/র ( 05110101 
11927108005 01 22100016515] ০:69016 )। 


কৃষিগত মূলধন ১৩৭ 


এই খণ-ব্যবস্থকে গতিশীল বল! হইয়াছে, কারণ ইহাকে উত্তরোত্তর বর্ধমান কৃষি- 
ণের প্রয়েজনীয়তা৷ মিটাইতে হইবে । ইহা অবশ্য গ্রাম্য মহাজনকে সম্পূর্ণভাবে 
উৎখাত করিতে ; 
নাবস্থাকে গতিশীল + [তি করিতে পারিণে না ; তাহার প্রয়োজন নাই। 
হইয়াছেকেন গ্রামাঞ্চলের খণবব্যবস্থায় মহাজনের ভূমিকা এখনও কিছুদিন 
বর্তমান থাকিবে । নব-পরিকল্িত খণ-ব্যবস্থ। গ্রাম্য মহ।জনের 
ম্য বিকল্প স্থত্র হিসাবে বর্তমান থাকিয়। মহ জনগণকে পবোক্ষভাবে নিযন্ত্রিত করিবে ; 
লে সার্থক গ্রাম্য খণ-ন্যবস্থ। গড়িয়। উঠিবে। এইবপ আশাই গ্রাম্য খণ জরিপ 
মিটি পেষণ করিয়াছিল এবং সেদিন পর্যন্ত পরিকল্পন। কমিখনও মনিয়। লইধাছিল | 
কিন্ত ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত ম্যালকম ডঢাণিংএর রিপোর্ট* প্রক!শিত হওয়।র 
পর হইতে গ্রাম্য খণ জবিপ কমিটির শ্্পারিশের ভিত্তিতে 
1ারিশগুলির স্ব এ রী 2 
শ্রঠিক সমালোচনা গতিশীল কৃষিখণ-্যবস্থা গঠনের যৌক্তিকত| সম্বন্ধে নানারূপ সন্দেহ 
প্রকাশ করা হইতেছে। এ-সম্বন্ধে আলেচন| করিবার পুবে দেখা 
বকর যে খণ পরিকল্পন[ক্ষে ইতিমধ্যেই কতদূব কার্ধকর কর। হইয়াছে। 


কার্যক্রমকে কতদূর কার্যকর করা হইয়াছে (9190. [001019700765 
9৮87) গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটির শির্দেশ|ন্যায়ী ১৯৫৫ সালের ১ল। জুলাই 
বাষ্ীধ বযাংক গঠন তারিখে ইম্পিরিয়াল ব্য।ংকের জাতীয়টরণ দ্বারা ভারতের 

রা্্রীয় ব্যাংকের (96966 13010]. 01 11101) প্রতিষ্ঠ। করা হয। 
রী ব্যাংকের সহিত বিভিন্ন রাজ্যসরকাব সম্পকিত ব্যাংক (56৯1-0590০12650 
01)-_যথা, হ।য়দরাপাদ রাজ্য ব্যাংক, জগণপুব ব্যাংক, বরোদ! ব্যাংক প্রস্তুতিও 
ংঘুক্ত করিবার সুপারিশ কমিটি করিয়াছিল । কিন্তু কাষক্ষেত্রে বহুদিন পর্যন্ত এই 
যুক্তিকরণ সম্পর্কে কিছুই করা হ্য নাই। অবশেষে ১৯৫৯ সাল হইতে উহ্|দিগকে 
|্াব ব্)ংকের অণীন ব্য।ংকে (5019510180155 91 07০ ১০৮০ 73001) পরিণত করা 
য। ফলে উহাদের মালিকানার অর্ধেকের বেশী রাস্ত্রীঘ ব্যাংকের হস্তগত হইলেও 
হাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় আছে। 


নবগঠিত রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের উপর প্রতিষ্ঠার সময় হইতে পাঁচ ৎ্সরের মধ্যে দেশের 
ভ্যন্তরে, বিশেষ করিয়! গ্রামাঞ্চলে, ৪০০টি শাখ। স্থাপন করিবার ভারন্তস্ত আছে। 
কাত ১৯৫৯ সালের মধ্যভাগ পর্বস্ত রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ৩১১টি শ!খা স্থাপন 
কের কাধ্ম. করিয়াছে) বাকী ১০০টি শাখা উহা ১৯৬০ সালের মধ্যে স্থাপন 
| করিবে । দ্বিতীয়ত, ইহা স্থানান্তরে অর্থপ্রেরণের অধিকতর স্থবিধা 
91169170৩ 9011109) প্রদান করিবে এবং গ্রামাঞ্চণের সঞ্চয় সংগ্রহের প্রচেষ্টা 
খিরে। পরে শস্তভাগ।র ও কৃধিজ পণ্য বিক্রয়ের উন্নততর ব্যণস্থয় রাষ্ট্রীয় প্যাংক 
হাব পিস্তৃততর নংগঠনের মাধ্যমে গ্রথম্য খন সরবর।হ বুদ্ধির প্রন্ানতম স্রংই 1 


৭ 0576510 4831990%৪ 01 0১-9/১৩:৬ ৪৮৪৩ 8490৮90030৮ 10 [019, ১? 
7018১100170 70৮১1081088 %99১. 


১৩৮ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠ। 


দাড়াইবে। এই শাখাগুলির মাধ্যমে রাষ্থ্ীয ব্যাংক গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রসাং 
সাধন করিবে । 
গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটির অন্যান্য সথপরিশকেও কার্কর করিবার ব্যবস্থা কা 
হইয়াছে । সমবায় সমিতির মাপিকানায় রাজ্যসরকারের অংশগ্রহণে সহায়তা করিণা 
মীন সা ফেব্রুয়ারী মাসে রিজাভ ব্য|ংকের অধীনে )। 
টি কোটি টাকা প্রাথমিক মূলধন লইয়া একটি 'জাতীয় কৃষি-ধ 
( দীর্ঘক[লীন) তহবিল" স্ষ্ট কর! হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকন্নন' 
শেষে ইহার মূলধনের পরিমাণ বুদ্ধি পাইয়। ৩৫ কোটি টাকা হইবে । এই তহবিল হষ্ট 
রাজ্যনরক।রগুণিকে বৎসরে গড়ে ৬ কোটি টাকার মত খণ দেওয়া হইতেছে 
তৃতীযত, এঁ সালেই ১ কোটি টাক! প্রাথমিক মূলধন লইয়া জাত; 
কষি-খণ (স্থিতিকরণ ) তহবিল গঠন করা হয। ১৯৫৮ স. 
অণধি এই তহবিলের মূলধন ৩ কোটি টাকায় দঈাড়ইয়ছে। এ 
পর্যন্ত এই তহবিল হইতে ঝণপ্রদানের প্রয়োজন হয় নাই। চতুর্থত, কৃষিজ পণে৷ 
বিক্রয়ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ১৯৫৬ সালে কিষিজ পণ্য (উন্নঘন ও সংবঙ্গ 
৪ | কেন্দ্রীযঘ মমবায়া করপোবেশন আইন, | 42100111602] 17090006 (176৫ 
উন্নয়ন বোড ও পণ্য 101)11701)6 0110 ৬৬০16119051115) ৬০719101911 ০১৫ 
সংরক্ষণ করুপারেশন 1956] প।স কর| হয়। এই আইনের বলে ১৯৫৬ সালের এ 
মাসে কেন্দ্রীয় সমবায় উন্নয়ন ও পণ্য সংরক্ষণ পোর্ড (09091 ০০-0131910 
[06519710617 200 ০1:170051112 13000) এবং ১৯৫৭ স।লের মাচ মা! 
কেন্দ্রীয় পণ্য সংরক্ষণ করপোরেশন (৮01 ৮/০15119051712 ৮9119919001 
প্রতিষ্ঠিত হয় । করপো।রেশন দ্বিতীয় পরিকন্নন।ধীন সম্ষের মধ্যে সম ভাবা 
১০০-এর মত পণ্য সংরক্ষণ সংস্থা (ড০1:61190505) স্ক।পন করিবে এএং পিভিন্ন বায 
'র(জ্য পণ্য সংরক্ষণ করপোরেশন, প্রতিষ্ঠার জন্য সাহাধ্য প্রদান করিনে । ১৯৫৯ সার 
জুন মাসের মধ্যেই সকল র।জ্যেই পণ্য সংরক্ষণ করপো।বে 
(5606 /০:0110051178  06911597961011) স্থ/পিত হইছে 
রাজ্য পণ্য সংরক্ষণ করপোরেশনগুপির পক্ষে দ্বিতীয় পরিকল্পনা? 
সময়ে ২৫০এর মত পণ্য সংরক্ষণ সংস্থা স্থাপন করিপার কথ। আছে। পণ্য সংরক্ষাণ 
ব্যবস্থ। ছাড়াও সমবায় পদ্ধতিতে ক্ষিজ পণ্যের ব|জারিকরণ, আমদ[শি-রপ্তাণি 
উন্নয়নের ব্যবস্থা! প্রভৃতি হইল পণ্য সংরক্ষণ করপে|রেশনের কার্য । 
গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটির সুপারিশ অনুসারে বিভিন্ন রাজ্যের সমবায় ডা! 
পরিকল্পন[র উপর ভিত্তি করিয়৷ সমণ|র আন্দোলনের পুনর্গঠন ক্যও বহুদূর অগ্র 
হয়। সমবায় কর্মীদের জন্য শিক্ষার ব্যণস্থা, ১০ হাজারের উ 
বৃহ্দায়তন সমিতি এং ১,৮**-এর মত পণ্য বিক্রঘনকরণ সমিতি 1 
মোট ২২৫ কোটি টাকা খণপ্রদান ইত্যাি লইয়! দ্রিতীর পরিকল্পনায় সমবায় সম্প্রসারণ 


$ধি-ধণ (ছ্থিতিকরণ) 
তহবিল 


রাজ্য পণ্য সংরক্ষণ 
করপোরেশন 


৫। সমবায়ের পুনর্গঠন 


কষিগত মূলধন ১৩৯ 


চা্যক্রম প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু ১৯৫৮ স।লে প্রক।শিত স্যর ম্যালকম ডালিং-এর 
টপ্লিথিত রিপোর্ট প্রকাশের ফলে ইহার গতিতে বাঁধা পড়িয়াছে। স্তর ম্যালকমের 
মতে, সমবায় আন্দোলনে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত বিশেষ বিচার-বিবেচনার পরই 
গ্রহণ করা উচিত। দ্বিতীয়ত, গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটি সমবায় সমিতিগুপিকে 
বুদায়তনে সংগঠিত করিবার স্থপারিশ করিয়াছে তাহাও বিবেচনা-সপেক্ষ। সমবায় 
আন্দোলনের সহিত ভারতের রাস্ত্রীয় ব্যাংকের সম্পর্ক বর্তমানে যতট! ঘনিষ্ঠ ততটা হওয়া 
উচিত নয় বলিয়াও শ্তরর ম্য/লকম অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন । 


স্তর ম্যালকমের এই অভিমতের ফলে গ্রামাঞ্চলের খণ-ব্যবস্থার পূর্ণাংগ পরিকল্পনার 


রর রূপদ|ন কিছুট| মন্রগতি হইধাছে। এখন লক্ষ্য পড়িয়াছে ক্ষুদ্রায়তন 
দেব। সমবাধ সমিতি (5৩৬19 0০0-0797861৮55) গঠনের প্রতি | 
এ সম্পর্কে সমবায় আন্দোলন অধ্যাযে পুনর|ষ অ|লোচন। করা৷ হইণে। 


প্রন্দোতব্ব 


1, 10180098 610 1189৮019800 2৮90 01 4০০10010091] [09906907988 110 11)018, 900 
[97101 009 11)98,309 61৪৮ 1)0৮৪ 7১991 ৪,701১৪৭ ৮০ &%01069 609 10:0010913). 
( ১২৩-১২৫ এবং ১২৮-১৩২ পৃষ্ঠ1) 
. 10180039 ১9 ০08৮393 ০01 ১5010010000) 10090 0900938 ঠা 10919. [২০৮19 61১৩ 
003031003 6189১ 108৮8919990 09090 6০ 08,0119 6109 [):01010100. 


প্রশ্নের প্রথম অ'শের উত্ত:পর ইংশিত£ বাত কৃষকের খাগ্রস্তত:৭ ক।বা হিনাবে ছযটি বিষযের 
অন্তহব প্রতি পিদেশি কর! যায-যথ|, (১) কৃষকের আয়ের হল্পতা, (২) পুকষানুক্রমিক খণ 
( বায॥াহুলা, (৪) তুঁমিরাজের হার ও আদাধের লময, (৫) মধ্য্বহতোগিশণের অস্তিত্ব, এবং 
১) গ্রাম্য মহাজনের ভূমিক]। কিন্ত অধ্যাপক ওরাদিয়| ও মার্টেটকে অন্ুধণ করিয| বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে 
দেখিলে বল। যায় যে, কৃষিিত খনগ্রস্ততার প্রধান কারণ হইল মাত্র ছুইটিঃ মুনাফাহীন কৃষিকর্ম 
এবং খণ-ব্যবস্থার হবন্দোবন্তের মভাব। ( ১২৫-১৩২ পৃষ্ঠ! ) ] 
3. ড1)96 89 059 00910 ৪0008 ০01 81)1)1% ০1 40100160081 ০6018? [0010:569 
1009 09£9088 91 88018 0£ 60620. (0. 0. 8.4. 1956) ( ১৩২-১৩৪ পৃ্ঠ| ) 
4, 31৮9 9০ ০ 9৮819510001 6189 ৪0150208 ০৫ ,0989690 ৪৮:00619 0? 0] 
2061৮ 29090009900 197 009 4১11-10018 13009] 0901৮ 98:56 00290015899. 
(0. 0,8৪8. 0920, 1969) (€১৩৬-১৩৯ পৃষ্ঠ ) 


বাঁদশ অধ্যায় 


কৃম্বিগত হনংগলন্ন 
(07651785811 017 01 80710781070) 


ভারতের কধিগত সংগঠনের ক্রটি প্রধানত ছুই প্রকারের-_-(ক) কৃষিজ পণ্য বিক্রষ 
ব্যবস্থর ক্রটি, এবং (খ) কৃষিকার্ষে অণলপ্বিত পদ্ধতির ব্রুট । প্রথমে কৃষিজ পণ্য বিক্রয় 
ব্যবস্থার ক্রট লইয়া আলেচনা করা হইতেছে । 
কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-্যবস্থা (1091]5005 ০0? £১1100]16015 
[1০002) £ ভারতের অর্থ-ব্যবস্থার রূপান্তরের ফলে কুধিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থাতে। 
রূপাস্তর ঘটিয়াছে। বর্তমানে ভারতীয় কৃষক জাতীয় এনং বিশ্বের বাজারের সিং 
সংযুক্ত হওয়ায় কৃষিজ পণ্যের বিক্রয-ন্যণস্থা! সম্পর্কে গুকত্বপূর্ণ সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে 
ভারতীঘ কৃষককে বিশ্বেব বাজারে প্রতিযোগিতা করিতে হইতেছে সত্য, কিন্তু তাহা 
জন্য প্রয়োজনীয় খণ-ব্যণস্থ| (55800 ০£ ০0416, যাতায়াতের স্ুবন্দোবন্ত 
বহির্জগতের বাজারের সহিত পরিচিত হইবার স্থযোগ প্রদান প্রভৃতি বিশেষ কিছুই কবিয় 
উঠ। সম্ভবপর হর নাই। ফলে সে খণগ্রস্ত হইয়| ভ।গ্যের উপর নিভর করিয। বাচিদ 
আছে ।* সুতর।ং ইহ! সহজেই অন্থমেব যে, ভংরতীধ কৃষির উন্নতিলাধন করিতে হইনে 
অন্যতম প্রাথমিক করণীয় কার্য হইল কৃষিজ পণয/ বিক্রযের সুবন্দোণস্ত করা । 
এখন কৃধিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যণস্থ। পপিতে কি বুঝায় এখং ভারতে কৃষিজ পণ্যে 
বিক্রয়ব্যবস্থ(ওর বৈশিষ্ট্য কি কি, সে-সন্বন্ধে সামান্য আলোচন। করা প্রযোজন। 
ভারতে কৃষি পণ্যের পিক্রয়-ব্যপস্থ। নান। অংশে বিভক্ত । প্র 
৪ হইল সামান্য সামান্য পবিমাণে উতপন্্ দ্রব্য কষকগণের নিকট হরে 
বিডি পর্যায় সংগ্রহ করিঘ। এক | একাধিক স্থানে জনে কর। (০550131)11113) 
তাহার পর আছে পণ্যের গুণের তাবতঘ্য অন্ুলারে ইহ!কে বিঙি, 
পর্ধারহুক্ত কর। (51050115) 1 ননুন। পাঠ।ন (90121111173), প1জারে প্রেরণ করা, মূল 
বৃদ্ধির আশায় শস্ত মুত রাখ। প্র্ততি হইল বিক্রয়-প্যবস্থার অন্যান্য পর্যায় ।1 
কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থ।র ত্রুটি (1)916069 01 63 9897) ০ 
1৯010816515] 01910056৮05) 2 সাধারণভাবে বল যায়, অন্যান্ত দেশেও রুধিজ পণ্য 
পিক্রয়-ব্যণস্থ। এইভ|বে বিভিন্ন পর্যয়ভুক্ত । কিন্তু ভারতের কে 
ভাসি এই সকল কার্য কৃমকেরা নহে__মপ্যবর্তী ব্যবস।য়ীরাই সম্পাদন করিং 
হস্তেই ন্যপ্ত থকে । ইহার প্রধান কারণ ভারতে কৃধিকর্ধ অতি ক্ষুদ্রায়" 
সম্পাদন কর| হইরা থাকে । স্থতরাং ব্যক্তিগতভাবে কুকের পথে 
সামন্ত উৎপন্ন লইয়। বাহিরের বাজারে শিক্রম় কর। সম্ভব হইন| উঠে ন| | খিতীয়ত, শি; 


শি পেস 











*₹. ১২৭-২৮ পৃ দেগ। 
1 18156 0556 ০৪৮০ 1 ৮7২৪২ পুরা ॥ 


কৃষিগত সংগঠন ১৪১ 


ক্ষেতে উৎপন্ন একই ফসলে এরূপ গুণগত তারতম্য দৃষ্ট হয় যে তাহাকে পর্যায়ভূক্ত না 
করিয়া বাহিরের বাজারে লইয়। গেলে উচিত মূল্য কোনদিনই পাওয়| 
যায় না। তৃতীয়ত, গ্রামাঞ্চলের পথঘাটের ছুরবস্থার জন্য ফসল 
বাহিরের বাজারে লইয়া যাওয়]ও কষ্টসাধ্য ও ব্যয়স।পেক্ষ ব্যাপার । চতুর্থত, কৃষকের 
রিব্র্যও তাহাকে মহ।জন ও ব্য।প।রীদের নিকট দায়াবদ্ধ করিয়া রাখে বলিয়। সে 
তাহাদিগকেই ফসল বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। এই সমস্ত কারণে ভারতে কৃষিজ পণ্য- 
বক্রয ব্যাপারী, ফড়িয়া, অড়তদ।র, মহাজন গ্রভৃতি “বিশেষজ্ঞদের; হ।তে গিয়া পড়িয়াছে। 
[ই সকল মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর সংখ্যা এত অধিক ও ইহাদের প্রভাব এত ব্য।পক যে, 
হার! অনেক ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত ভোগ্যপণ্য-ক্রেতা প্রদত্ত মূল্যের অর্ধাংশের উপর গ্রাস 
বিয়া থাকে । ইহার উপরও কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থার অন্যান্য ক্রুট আছে-_-যথা, 
উপযুক্ত সংখ্যায় সুসংগঠিত বা নিযন্ত্রিত পাজারের অভাব, বাজারে 
ওজন ও; পরিমাণের তারতম্যজনিত এবং অন্যান্য নানাপ্রক।র 
মপপদ্ধতির প্রচলন, বাজার দর সম্বন্ধে কষকের অজ্ঞতা, গুদামঘরের অভাব ইত্যাদি । 

নিয়ামত বাজারের অভ।বের জন্যই অনেক ক্ষেত্রে কৃষক গ্রামে ফড়িয়ী, ব্যাপারী ও 
মাড়তদারের নিকট অপেক্ষাকত স্বল্প দামে পণ্য বিক্র করিতে বাধ্য হয়; সামন্ত পণ্য 
লইয়া সে দূরপর্তী নিষিস্ত্িত বাজারে যাইতে পারে না । ইহার উপর 
আবার পৌর-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি কৃষকের নিকট হইতে চুংগি 
(09০0101) আদায় করে বলিয়া সে সহরের বাজারে পণ্য লইযা 
গয। বিক্রধ করিতেও চাহে না। 

রুষক তাহ।র পণ্য: গ্রমে খিত্রয় করুক ব| সহরের অনিয়ন্ত্রিত বাজারে লইয়া গিয়াই 
বিক্রষ করুক ফড়িয়া, ব্য/পারী, আড়তদার ও মহাজনগণের অপপদ্থতির হাত হইতে সে 
সচর/চর রেহাই পায় না। গুণগত তারতম্যের দোহাই দিয়া 
অনেক সময়'*তাহাকে ন্ায্য মূল্য হইতে বঞ্চিত করা হয়, নানা 
অন্ুুহাতে তাহার নিকট হইতে ফাউ আদায় করা বা দাম কাটিয়া 
লযা হয়, অজ্ঞতার স্থযোগ লইয়। প্রকৃত বাজার-দাম তাহাকে জানান হয় না। ইহার 
উপর আবার খাজারে প্রচলিত ওজন ও পরিমাণের বিশেষ তারতম্য ও দৃষ্ট হয। অধিক 
ওজনের পাল্ল!র দ্বার! ত্রয় করা ব্যাপারী ও ফড়িযাগণের পক্ষে যেন একটা রীতি । 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ওজন ও পাল্লা থাকে বলিয়া ব্যাপারীদের পক্ষে অজ্ঞ সরল 
ঈনকগণকে প্রবঞ্চিত কর! সহজসাধ্য হয়। 


সময়গত উপযোগ (6106 1011) স্থটি করিয়! কৃষচ যে পণ্যের অধিক মূল্য আদায় 
করিবে তাহার অন্তরায় হইল শশ্য মজুত রাখিবার মত স্থানের 
অভাব । ফলে সে মহাজন বা আড়তদারের নিকট দায়াবদ্ধ না 
র থাকিলেও শশ্তকর্তনের অব্যবহিত পরেই, যখন কৃষিজ পণ্যের 
মূল্য সর্বাপেক্ষা কম থকে, তখনই ফসল বিক্রয় করিতে বাধা হয়। 


হার কারণ 


| অন্যান্য ভ্রু 


নযন্তত বাজারের 
ভাবের কুফল 


|ঙ্গারে প্রচলিত নান। 
সপপদ্ধতি 


শহাদয় অহবিধ! 
ও অন্মমত। 


১৪২ ভারতীয় অর্থবিদ্া! 


অবলম্বনীয় প্রতিবিধানসমুহ (761019018] 01988.76৪ )$ কৃষিজ পণোর 
নিয়ন্ত্রিত বাজারকে কষিজ পণ্য বিক্রয়করণ সমস্যার প্রধান প্রতিবিধান হিসাবে গণ 
করা যাইতে পারে । বিক্রয়করণ সমস্যার সমাধানকল্পে ছুইটি প্রধান প্রতিবিধান নির্দেশ 
করা যাইতে পারে__ (ক) পর্যাপ্ত সংখ্যায় নিষস্ত্রিত বাজারের (15201950 2121153) 
প্রতিষ্ঠা, এবং (খ) সমবায় বিক্রয়করণ সমিতির ( ০০-০1১6190%€ 
| 11021105017 50901560195 ) প্রসার । এই ছুই প্রকারের প্রতিষ্ঠানের 
মাধ্যমে কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থা'র অধিকাংশ ক্রটি দূর কৰ 
যায়। ইহা ছাডাও অবশ্য অপচয় নিবারণ ও বিক্রয়করণ-ব্যয় হ্রাস করিবার জ্ঞ 
পণ্য সংরক্ষণ প্রতিষ্ঠ।ন (ভ2,:61101151196) স্থাপন, পথঘাটেৰ 
উন্নতিসাধন, গ্রেড বা [নর্ধারিত মান চালু করা প্রভৃতি ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা প্রযোজন। 


অন্যান্য ব্যবস্থ। 


নিয়ন্ত্রিত বাজারে প্রকাশ্তভাবে নিলামের মাধ্যমে অথব]৷ সরাসরি পণ্য বিক্রয় কর 
হয় এবং এক একটি কমিটির হস্তে এই সকল বাজারের পরিচালনার ভার থাকে | বাজাবে 
ওজন, পরিমাণ, দর, বাজারের দরুন প্র।প্য (17191155% 01191:265) 
গ্রভৃতিও নির্দিষ্ট থাকে । পরিচালকমগ্ডলীতে বিক্রেতাদের উপযুক্ত 
সংখ্যক প্রতিনিধি থাকে বলিয়া কৃষককে ঠকান ক্রেতাদের পক্ষে বড় একটা সম্ভব হ্ইয়' 
উঠে না। অনেক সময় আব।র নিয়ন্ত্রিত বাজারের পরিচালনার ভার সমখায় সমিতির 
হস্তে অর্পণ করিব ব।জ!রকে অধিকতর স্থনিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যবস্থ 

সমবায় সমিতির করা হয়। মধ্যপ্রদেশ ও বোস্বই-এর কিয়পংশ এইভাবে সমবাং 
মাধামে বাঙার শ্রিম্রণ সমিতিগুলির হস্তে তুলার বাজার পরিচালন|র ভার অর্পণ ক 


১। নিয়ন্ত্রিত বাঁজাব 


হইয়াছে। 


সমবায় বিক্রয় সমিতিকে নিয়ন্ত্রিত বাজারের প্রতিযোগী হিসাবে নয়--পরিপৃবক 
হিসাবেই গণ্য করিতে হইবে । সমবায় বিক্রয়করণ সমিতির অভাবে নিয়ন্ত্রিত বাজাব 
সফল হইতে পারে ন।। নিয়ঙত্রিত বাজারে ব্যাপারীদের অপপদ্ধতি দূর কর! হ্য। 
কিন্ত কষকের পক্ষে যদি নিয়ন্ত্রিত বাজারে পণ্য লইয়া আসা সম্ভব 
না হয় তবে নিয়ন্ত্রিত বাজারের সার্থকতা! কোথায়? ইহার জ্ঃ 
প্রয়োজন গ্রামাঞ্চল হইতে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের অপসারণ এবং 
কষককে প্রয়োজনম্ত খণপ্রদ[নের ব্যবস্থা করা । এই ছুইটি কার্ধের সম্যক সম্পাদন 
যে একমাত্র সমবায় বিক্রয়করণ সমিতির ছারাই সম্ভব, সে-বিষয়ে তর্কের অবকাশ নাই। 
সমবায় বিক্রয়করণ সমিতিগুলি নামমাত্র কমিশন লইয়া পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা বঝে 
সভ্যগণের পক্ষে যৌথ দরাদরির ( ০০116০)০ 19915231111€ ) ভার লয়, খণের মাধ্য: 
দাদন প্রদান করিয়। কষককে মহাজন, ব্যাপারী ও আড়তদারদের কবল হইতে রক্ষা! কৰে। 
ইত্যাদি । ইহার উপর সুসংগঠিত হইলে সমবায় সমিতি শশ্তভাগ্ার স্থাপন করিয়া শঃ 


২। সমবায় বিক্রয়করণ 
সমিতি 


কৃষিগত সংগঠন ১৪৩ 


দমজাত করিবার ব্যবস্থা করিতে পারে, স্থুলভ যানবাহনের ব্যবস্থা! করিতে পারে, 
ুষ্ট শত্য উৎপাদনের জন্য সভ্যগণকে উৎসাভিতও করিতে পারে । এইভ।বে মধ্যবর্তী 
বসায়িগণের হস্ত হইতে কৃষককে রক্ষা করিয়া, উপযুক্ত সময়ে পণ্য বিক্রযের বন্দোবস্ত 
বিষা, পণ্যের গুণগত উন্নয়নে সহাঘতা করিষ| সমপায় বিক্রয সমিতিগুলি সর্বতোভ।বে 
যিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থার ক্রটি দূর করিতে পারে। 


শশ্য সংরক্ষণের জন্য গুদামঘর নির্মাণ সকল সময সমবায় সমিতির সংগতিতে 
লা না বলিয়া সরকারের পক্ষেও এইদিকে সচেষ্ট হইবার যথেষ্ট প্রয়েজন রহিয়াছে। 
১৯৫৪ সালের গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটির মতে, পর্যাপ্ত সংখ্যা 
দরকারী সাহাধো গুদামঘর নির্মাণ রুষিগত খণ-ব্যবস্থার সহিত বিশেষভাবে সম্পকিত। 
ম"গ্যক গুদামঘর 
তি কমিটির মতে, এই উদ্দেশ্টে একটি জাতীয় পণ্য সংরক্ষণ উন্নযন 
তহবিলের (িড৮101001 ড/৪1:51790951105 1005519101911 
11) স্ষ্টি এবং একটি সর্ব-ভারতীয় পণ্য সংবক্ষণ প্রতিষ্ঠান (4১11-717012 ড/16- 
019118 0০010012001 ) স্থাপন করা প্রয়েেজন। এই সর্ব-ভারতীষ়্ প্রতিষ্ঠঠন ছাড়াও 
ত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া পণ্য সংরক্ষণ কোম্পানী * (5696০ ডড৪/1190510% 
01019%) ) থাকিবে । উপরি উক্ত জাতীয় পণ্য সংরক্ষণ তহবিল হইতে সাহায্য 
ধু হইযা এই সকল প্রতিষ্টান শম্ত গুদ|মজাত করিবার ব্যবস্থার উন্নয়নে সচেষ্ট 


|কিবে। পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশ অনুসারে রাজ্য ফিনান্স করপোরেশনগুলিকেও 
ই উদ্দেশ্টে অর্থসাহাষ্য করিতে হইবে । 


ভারতের গ্রামাঞ্চলের পথঘাটের উন্নয়ন হইল আব একটি প্রয়োজনীয় প্রতিবিধান। 
হ কমিটি ও কমিশনের মত গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটিও ইহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
টানার কবিয়ছে। আমাদের বর্তমান পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় সমাজ 
বার উন্নযন পদ্ধতিতে পথঘ|টের সাধারণ উন্নয়ন ছাড়াও জিল! বোর্ড, 
ইউনিঘন বে প্রভৃতি স্বারত্তশ।সিত প্রতিষ্ঠ।নগুলির মাধ্যমে এই 
[ধয সম্পর্কে অধিকতর যত্বুবাঁন হইতে হইবে । 


ইহার পর আছে গুণগত বৈষম্যের ভিত্তিতে নির্ধ।রিত স্তর ব| মান (£120775) 
চালু করা এবং বিশেষ করিয়! রপ্তানি দ্রব্যসমূহের বেলায় নমুন। 
নিধ্ণরিত স্তর ব| 
মিট পঠানর বন্দোবস্ত করা। পরিকল্পন। কমিশন পশম, লোমশচর্ম, 
| লাক্ষা, মেষ ও ছাগনচর্ম, বনম্পতি তৈলবীজ, কযষেক প্রকারের 
যোজনীয তৈল, কাক্গু বাদাম প্রভৃতির ক্ষেত্রে বাধ্যতাঁমূলক মান নির্ধারণ ও প্রচলন 
বার জন্ত স্থপারিশ করিয়াছে । অনেকের মতে, মান নিধারণ করিবার ভার সমবায় 
ম্পর্কে পরিকল্পনা বিক্রয় সমিতির হস্তে অর্পণ কর! যাইতে পারে । কিন্তু এই বাপাঁরে 
মিশনের হপারিশ. যাহাতে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে এক্ের সন্ধান পাওযা যাইতে পারে, 
স দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। 


ক কোথাও কোথাও--যেমন, পশ্চিমবংগে ইহাকে 'রাজ্য পণ্যসংরক্ষণ করপৌরেশন'ও বল৷ হয়। 


১৪৪ ভারতীয় অর্থবিদ্া 


কৃষিজ পণ্যের ক্রয়বিক্রয় ব্যাপারে ওজন ও মাপ নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়েরজনীয়তাও শি; 
অধিক। এই উদ্দেশ্টে গ্রথমে ১৯৩৯ সালে এবং পরে ১৯৫৬ সা. 
আইন পাস কর! হইয়/ছে। ১৯৫৬ সালের আইন দ্বার। মেট 
ব্যবস্থায় ওজন ও মাপ (11706110 12175 8130. 111958.9101$ 
চালু করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে । এই ব্যবস্থা যাহাতে প্রসারিত হয় তাহার দি 
বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে । 

পরিশেষে আছে গবেষণ। । পরিকল্পন! কমিশন স্থস্পষ্টভবেই ঘোষণা করিযা] 
যে, কবিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থার অর্থগত, সংগঠনগত এবং পরিচালনাগত সকল সমস্ত 
বিরতিবিহীন গবেষণার দ|বি করে । এই উদ্দেশ্তে কেন্দ্রীয় সরকার 
পক্ষে বিশেষজ্ঞগণ লইয়! একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করা প্রয়োজন 
এই কমিটি রাজ্যসরক।র এবং সমবায় সংগঠনগুলিকে কৃষিজ দ্রব্য বিক্রয়-ব্যবস্থার পঁ 
কল্পন।সমূহ প্রস্তুতিতে সহায়তা করিবে এবং বিশেষ সময়াস্তরে সমবায় বিক্রয়-ব্যবস্ব 
গুণাগুণের পর্যালোচনা করিবে ।* 


অবলম্ষিত প্রতিবিধানসমূহ (11685958 £000690 )£ কৃষিজ গা 
বিক্রয়-ব্যস্থার ক্রটিসমূহ দরিকরণর্থে যে-সকল প্রতিবিধ[ন এ-পর্যস্ত অবলম্বন ঝা 
হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ১৯৩৫ সালে ভারত সরকার ক 
কৃষিজ পণ্য ধাজারিকরণ ও পরিদর্শন সংস্থার (10115060186 ॥ 
11911560115 2110 11150600101) ) স্থষ্টিকে সর্বপ্রথম বলিয়া উল্লেখ করা যাঁয়। কৃষি 
পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থার বিভিন্ন দিকের তথ্যান্ুসন্ধ।ন করিয়া রিগে। 
প্রকাশ কর| এবং বিভিন্ন উপ|ষে বিক্রয়-ব্যবস্থার উন্নয়নের প্র 
করা ইহ।র কার্য। সংস্থা এপর্যন্ত প্রায় ১০০টি রিপে।ট প্রকাশ করিয়ছে। 

কেন্জরীয় দৃষ্টাস্তের অনুসরণে বিভিন্ন রাজ্যও এইরূপ সংগঠন স্থাপন করিয়ছে। স্তর 
দেখ। যাইতেছে যে গবেষণ।র কার্য রীতিমত সুরু হইয়!ছে। 

পরবর্তী উল্লেখযে!গ্য প্রতিবিধান হইল কৃষিজ পণ্যের নিদিষ্ট স্তর বা মান নির্ধারণ 
প্রচলন করিবার ব্যবস্থা কর|; এই উদ্দেশ্টে ১৯৩৭ সালে কৃষিজ পণ্য (নির্দিষ্ট মান এ 
বিক্রয়) আইন [48110010076] 7210100 (91501002210 012115001 

4১০০ 1937] পাস করা হয়। এই আইনের ফলে বেনী 
২। কৃষিজপণ্যের কুধিজপণ্য বাজারিকরণ ও পরিদর্শন সংস্থা ১৯৫৯ স।লের জুন মা 
নিদিঞ্ মান নিধারণ 
পর্যন্ত ১১৭টি পণ্যের মান নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে । আইনে 'আ 

মার্কা” (4% 11211) শবটি গুণ ও বিশুদ্ধতার প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে 
'আগ মক" কুষিজ পণ্য গুণ ও বিশুদ্ধতায় নির্দিষ্ট মনের বলিয়া বিবেচিত হয় এ 
বাজারে ইহাদের দাম অপেক্ষাকৃত বেশী হয়। দেশের অভ্যন্তরে ব্যবহার্য 'আগ মার্ক 
পণ্যের মধ্যে স্বৃত, বনস্পতি তৈল, মাখন, চাউল, আটা, তুলা, গুড় এবং ফল এই কট 


ক 8700. 70901507080 76519 %7 -- 10109, 1969, 


৬। ওজন ও মাপ 
নিয়ন্ত্রণ করা 


৭। গাবেষণ। 


এতিহামিক পরিক্রমা £ 


১। গবেধণ। 


কৃষিগত সংগঠন ১৪৫ 


গৰভাবে উল্লেখযোগা । রপ্তানিব জন্য তামাক চন্দনকাষ্ঠ পশম চর্ম প্রভৃতিতে 


গ মার্ক।” দেওয়া হয়। এইভাবে কুষিজ পণ্যে মান-নির্ধাবণ কার্য কতকট। স্থুক 
ছে বলা যায়। 


নিষস্ত্রিত বাঁজাব প্রতিষ্ঠ।ব পথে কিন্তু বেশ কিছুট। অগ্রসব হওয়] সম্ভব হইযাছে। প্রথম 
পঞ্চবাধিকী পবিকল্পনায নিষস্ত্রিত বাজাব প্রতিষ্ঠঠব উপবই সর্বাধিক 
নিষস্ত্রিত বাজার গুরুত্ব আবোপ কৰা হয়। 
ঠা 
১৯৫৯ সালেব মব্যভাগ অবর্ধি বোম্বাই, মধ্য প্রদেশ, পাঞ্জাব, 
প্রাদশ, মাদ্রাজ, কেবল, মহীশুব ও উভিষ্য।__-এই ৮টি বাজ্যে এবং দিল্লী ও ত্রিপুবা এই 
ট কেন্দ্রশীসিত অঞ্চলে নিয়ন্ত্রিত বাজ।ব প্রতিষ্ঠিত হয় । এ সময অন্য।ন্য বাঁজ্যও এই 
দশা মাইন প্রণয়নের ব্যবস্থা কবিতেছে দেখা যায । ভাবতেব মোট ১১৮*০টি প্রাথমিক 
টকাবী বাঁজাবেব মধ্যে ৫৪৯টিকে ইতিমধ্যেই নিয়ন্ত্রিত কবা হইয়াছে । পথম 
কল্পনাব স্থত্রপ[তে ইহাদের স"খ্যা ছিল ২৬৫টি । দ্বিতীয পবিকল্পনাবীন বাকী সম্যের 
য'মাবও ৪৫০টি বাজাব নিষস্ত্িত হইবে বপিষা আশা কব! যায । 


বিচিন্ন বাজ্যেব নিষস্ত্রিত বাজ|বেব মধ্যে সংহতিসাণনেব জন্য কৃষিজ পশ্য বাজ|বিকবণ 
পবিদর্শন সংস্থাব অধীনে একটি উপদেষ্টা শাখা (811 4১0৮15015 1112) গঠন কবা 
ছে এনং এইবপ বাঁজাবেব সম্পাদকদেব শিক্ষা প্রদনেব ব্যবস্থাও কব হইয়াছে 


শিষন্ধিত বাঁজাবেব সথ্যাব স্ব্তাজনিত ত্রুটি দ্ব কবিণাব একটি চেষ্টা কবা হইতেছে 

বব মাধ্যমে প্রচাবকার্ষেব ঘাব।। ভাবতীঘ বেতাব বিভাগ হইতে নিযমিতভাবে 

গর কষিজ পণ্যেব দাম, মজুতেব অণস্থা, বিভিন্ন অঞ্চলাভিমুখে পণ্যে 

বকা গতি সম্বন্ধে তথ্য প্রচাব কবা হয। ইহাব ফলে অনিযস্ত্রিত বাজ।ব- 
সমূহও কতক পবিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইযা পডে। 


সখনাধ সমিতিব মাধ্যমে কৃষিজ পণ্যেব বিক্রয্-ব্যবস্থা সংগঠনেও সবকাব ইতিমধ্যেই 
, কিছু কার্য সম্পাদন কবিরাছ্ে । এই উদ্দেশ্যে জাতীয় সমবাষ উন্নয়ন ও গুদাম- 


জাতকবণ নোর্ড (2010100] 0০০9-010912৮%০ 1)9৬61091)110-11 
খমবায সমিতিব 


বেত 2110 ০1110115117 1307) ৭ কোটি টাকাব এক পবিকল্পনা 
চন গ্রহণ কবিয|ছে। এই অর্থ সমবাঘ বিক্রয়কবণ সমিতি গডিয় 

তুলিবাব জন্য বাজ্য সবকাবসমূহেব হস্তে প্রদান কবা হয়। এইবপ 
তি প্রপ।নৃত শস্য বিক্রয়যোগ্যকবণ কারেই (010005১1110 201৮10199) নিযুক্ত 
ক। ইভাব ফলে বিভিন্ন বাজো সরকাবী সহাযতাষ সমবাষ বিক্রয়কবণ সমিতি 
|| উঠিতেছে। ১৯৫৮ সালেব জুন মাস পযন্ত হিসাবে দেখা যায় যে ৫৫৪টি সমবাষ 
[ত এই বিক্রয়ষে।গ্যকবণ কারে নিযুক্ত আছে ।* দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পবিকল্পনাব 


3০$:৪6,০৪) 86569055288 [9186856 6109 ০০-0199£8৮5৮৪ 21959123010 30 [100169৮ 
১৪ (01)97090 ॥ 179, 1969) 


১ম. ১৩ 


১৪৬ ভারতীয় অর্থবিগ্ধা 


শেষে মোট বিক্রয়যোগ্য কৃষিজ পণ্যের এক-দশমাংশ সম্বার বিক্রয়-সমিতির যাধ 
বিক্রীত হইবে এইরূপ আশা করা হইয়াছে । এই লক্ষ্যসাধনের প্রচেষ্টা কর। ঈ 
প্রধানত “সেবা সমবায় সমিতির” (891:৮106 00-01921961505) মাধ্যমে । ক? 
দলের নাগণপুর প্রস্তাব (১৯৫৯ সাল) অনুসারে আগামী তিন বৎসরের মধ্যে “সেবা সম' 
সমিতি সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত হইবে। 

১৯৫২ সালে আগাম বাজার (নিয়ন্ত্রণ) আইন [27০ চী০:210 911 
(২০511911012) 4০6 1952] পাস এবং তত্পরবততী বৎসরে আগাম বাজার কথি 
(7০:10. [19.15915 0012)111951011) প্রতিষ্ঠ। করিষা গ্রদ্ম পঞ্চব|ধিকী পরিবন্জ। 
কষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থায় এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের সুচনা করা হইয়।ছে। 
কমিশন কৃষিজ পণ্যে আন্তরাজ্য বাণিজ্য ও আগাম বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া কাঁত্রম ঘ) 
দূরিকরণের প্রচেষ্টা করে । 


কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থার ক্রি দুরিকরণার্ঘে অন্যন্য যে সকল উল্লেখযে।গ্য গ্রতিশ্ি 
অবলম্বন কবা হইয়ছে তাহাদের মধ্যে নির্ধারিত ওজন ও মাঁপ কার্ধকর কৰি, 
প্রচেষ্টা, গুদ|ম্ঘর নির্মাণ, গ্রানাধলে ব্যাংক-ব্যবস্থা ও কৃষিজ 
টা অবল'ন্বত বিক্রয় ব্যপারে শিক্ষার প্রস।র প্রভৃতিই হইল বিশেষভাবে উদ 
যোগ্য । ওজন ও মাপ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ১৯৫৬ 7 
“নির্ধারিত ওজন ও মাপ আইন (91271270 ০1217652110. 15290165411 
1956) দ্বারা ১৯৫৮ সালের নক্ট বব মস হইতে সকল নিয়ন্ত্রিত ণাজ।রে মেটিক ? 
ওজন ও মাপ চ|লু কর! হইয়াছে । ১৯৬০ সালের অক্টোপব মাসের মধ্যে দেশের সং 
একম|ত্র মেটিক ওজন প্রবর্তিত হইবে এইরূপ লক্ষ্য স্থির কর| হইয়াছে । পণ্য সংরগ্: 
জন্য গুদ।মঘর নির্মাণের প্যণস্থ। কতদূব অগ্রসর তইয়!ছে আহার আলোচন৷ পৃ 
অধ্যায়েই কর! হইয়াছে ।* 


এ-পর্যস্ত আলোচনার পর ইহা আর খ্যাখ্য। করিবার প্রয়োজন নাই যে, আমা! 
পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থ|« কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব)বস্থার উন্নতিসাধনের কাধ্রম উপবিং 
প্রতিবিধানসমূহ লইয়াই রচিত । নিয়ন্ত্রিত বাজারের প্রতিষ্ঠা, শি 
মান চালু কর], ওজন ও মাপ শিয়ন্ত্রণ করা, সমবায় বিএদক 
সমিতি স্থাপন করা প্রভৃতি ব্যপস্থর সমন্বয়ে যে কার্যঞ্রম গ্র 
পরিকল্পনায় প্রণনয়ন কর। ভঘ, দ্বিতীয় পরিকল্পন[তে তাহাকেই অনুসরণ করা হইতেছে 
গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটির সুপারিশ অনুসারে দ্িতীয় পরিকল্পনয় খণ-্যণস্থ! ও বিএ 
ব্যবস্থাকে পরস্পরের অংগীভৃত হিসাবে দেখিতে হইণে এএং উভয় ব্যবস্থারই উন্নঘ 
প্রচেষ্টা করিতে হইবে মূলত সমবায়ের ভিত্তিতে । এই উদ্দোস্টে ১,৮০০-র মত সম 
বিক্রয়করণ সমিতি এবং ৬ হাজারের কাছাকাছি ছোটবড় গুদামঘর ছাড় ৩ 


স্পট আপ 


পরিকল্পিত অর্থ- 
ব্যবস্থায কাপক্রম 


++. ১৩৮ পৃষ্ঠ! দেখ । 
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খিক চিনির কল এবং ১৬৬টি বিক্রয় যোগ্যকরণ সমিতি (11993351175 9০০:৩59) 
ষ্টার কথা ছিল। তবে বর্তমানে “সেবা সমবায় সমিতি" (56:%100 ০9-01061:61%9 ) 
নের প্রতিই অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে । এই নেব সমবায় সমিতিগুলির প্রকৃতি 
কট| বহু উদ্দেশ্যসাধক (17161-11112099) সমিতির ন্যায় ; ইহার! কষককে বহুভাবে 
1, করিতে চায়। 
ঃষিকার্ষের বর্তমান পদ্ধতি (75150108 1০6০৭ ০: 46110010015) ঃ 
কার্ষেব পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু আলোচন! ইতিমধ্যেই কর! হইয়াছে । ভারতে কৃষিকার্ষের 
পদ্ধতি অতি পুবতন। ভারতীয় রুষক আজও আদিম যুগের সেই 
পক লাঙল এণং একজোডা বলদ দিয়া কুধিকার্ধ সম্পাদন করে। জল- 
প্তণার সেচ, র।সারণিক সার পযোগ, আধুশিক যন্ত্রপাতির ব্যবহ!র প্রভৃতি 
অ।জও অধিক।ংশ ভারতীয় কূদকের নিকট অজ্ঞাত বা আয়ত্তে 
টবে। ক্ষুদ্রায়তনে উতৎ্পাদনকেও কৃষিকার্ষের পদ্ধতির একটি দিক হিসাবে গণ্য কর। 
তে পারে । তবে এ-সম্বন্ধে পুবেই বিশদ আলোচন। করা ভইয়/ছে বলিয়া বর্তমানে 
-পদ্ধতির অন্যান্য দিক সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইবে । 
এই অন্যন্য দিকের মধ্যে গ্রথম উল্লেখযোগ্য হইল কৃষিকার্ধে পশুশক্তির বিশেষ 
[ক'। পশ্রশক্তি ব্যতিরেকে সাধারণ কৃষক কৃষিক্কার্ধ পরিচালনার কথা চিন্তাও করিতে 
ৃ প|বে না। হলকর্ষণ, সেচের জন্য জল উত্তোলন, উৎপন্ন শস্তের 
[বিকাষে পশু. পরিণহন প্রভাতি সকল কাধই পশুশক্তি রা সম্পাদিত হইয়া থাকে । 
রে সধ।রণত পশুশক্তি পলিতে রুধিকার্ষে নিদুক্ত গো-মহিষ।দিকেই 
বুঝায় । গে|-মহিষাদি আবার কৃষি-জমিতে সাধারণ ব্যবহার্য সারও 
[বাড করিযা থাকে । এইজন্তা এই উক্তি কবা হইয়াছে যে, ভারতে গো-জাতি 
টার স্বন্ধে সমগ্র কুধষিকার্ষের ভার বহন করিয়া আছে। 
কিন্ধ ভারতের গো-মহিষাদি উতুষ্ট জাতের নয। একেবারে অকর্মণ্য গো-মহিষও 
ত পু আছে) কষককে ইহ।দের জন্য চারণজমি ছাড়িয। দিতে হয এবং খান্যেব 
গ্রকাব ব্যণস্থা করিতে হয় । ফলে সক্ষম গে।-মহ্যাদির খাগ্যে ঘাটতি পড়ে । স্তরাং 
কটির প্রতিবিধান বিশেষ প্রয়োজন। ১৯৫৯ স|লের ফোর্ড ফাউণ্ডেশন দলের 
|টে ণল] হইয়াছে যে এই ভ্রটির প্রতিবিধান ব্যতীত রুষির পুনর্গঠন কোনমতেই সম্ভব 
ক 
রুধিকার্ষের পদ্ধতির আর একটি ত্রুটিপূর্ণ বিষষ হইল যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভারতে 
বার কৃষি জমির সম্যক ব্যবহার কর যায় না। এখানে বৎসরের কয়েক 
ধানওক্রাট. মাল কুষি-জমি অকধিত রাখা যেন একটা রীতি । উন্নত দেশসমূহে 
কুষিজমি কোন সময়ে অকধিত রাখা হয় না। এই সকল দেশে 
কাংশ ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পালটি শম্ত উৎপাদনের (19$9000. ০£ 
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০0755 ) ব্যবস্থা করিয়া কষি-জমির পূর্ণ ব্যবহার করা হয়। ইহা সম্ভব না হইলে গ 
খাছ (৫০0৩ ০1015) উতৎ্প|দন করিয়া জমিকে কাজে লাগান হয়। 
বীজ, সার এবং কৃষি-জমিকে চাষোপযে|গী করিব।র ব্যবস্থাও ভারতে বিশেষ ক্রুটিগ 
উন্নত বীজ ব্যবহারের প্রচেষ্টা, নিয়মিতভাবে সার প্রয়োগ এ 
১। বীজ, সার ও কৃষি ভারতে ব্যাপক রূপ গ্রহণ করিয়। উঠিতে পারে নাই। উক্ত দে 
জমিকে চাষোপযোগী | 
করিবার বাবস্বাও ফাউগণ্ডেশন দলের মতে, সার প্রয়্ঠেগের যথাযোগ্য ব্যবস্থা ক 
ত্রুটিপূর্ণ উঠিতে ন| পাঁবিলে জলসেচ, উন্নত বীজ প্রভৃতির পূর্ণ সুবিধা হে 
করিতে পারা য|ইবে না। 
জমিকে কৃষির উপযোগী করিখার ব্যবস্থাও অতি পুবাতন। জমির উপবের স্থ 
একটি সামান্য অংশকে কোনমতে কর্ষিত করিয়া! বীজ বপন করিতে পারিলেই ভাব! 
কৃষক সন্তষ্ট হয়। কিন্ত ইহ[তে যে যথেষ্ট উতৎপ্ন সম্ভব নয় এবিষয়ে হয় সে অর্শ 
নহে, না-হয সে উদাসীন । 
পরিশেষে আছে কৃষিব যস্ত্রিধরণের প্রশ্ন । বস্থৃত, যন্ত্রিকরণ (07001701715 
কষিকার্ষের পদ্ধতির উপরি-উক্ত সকল দিকেব সহিতই বিশেষভাবে সম্পকিত | যন্কিব 
সম্তন হইলে স্বভাবতই বুহদাযতনে কৃষিকার্য সম্পাদন করিতে হাঁ 
৪1 বন্্করণ পদ্ধতি য়া ৃ 
এখনও বিশেষ অব কুধিকার্ষে পাশুশক্তির ভূমিকার গুকত্ব ন্মনেক কমিয়! যাইবে, জ 
লম্বিত হয নাই পূর্ণ নিষে।গ সম্ভব হইবে এণং স্বাভাবিক অন্সিদ্াত্ত হিস|ণে উ 
বীজ সার ইত্যাি ব্যবহার করিতে হইবে । এখন এ-সক্গ 
আলোচন। কর! হইতেছে। 
হ্ষির যজিকরণ (1৬160178101596107 0 4১115016912 ) 2 ? 
যন্ত্রিকরণ বলিতে বুঝায় রুধিকার্ধের সকল সম্ভাব্য ন্গেত্রে মানব ও পশ্রশক্তির পি 
যন্ত্রশক্তির প্যণহার কব।, অথণ। যন্ত্রশক্তি দ্বার। মানব ও পশুশভি 
স্ত্িকরণের অর্থ সহাঘ্তা করা। উদ্দাহবণন্বরূপ, কর্ষণ ব্যাপারে ট্রাক্টর নি; 
করিলে পশুশক্তির ব্যবহাব পরিহ।র কব যায় এবং মানবশ্রমকে বিশেষ পবিয 
সভায়ত। করা হয় । আবার 'কম্বাইন ডিল? (00100131770 01111) দ্বারা একই সংগে 
বপন ৪ সার প্রোথিত করার কার্য সমাধা কর! যায; অথচ ইহতে পশুশ' 
ব্যবহারের প্রয়োজন মোটেই হয় না। পর্তমানে অন্বান্ত এরূপ সব যন্ত্রপাতি আপি 
হইয়াছে যে, জমি চাষোপযোগী কর! হইতে ফসল কর্তন অবধি সকল পর্য|য়েই পশ্ত4! 
ব্যবহার সম্পূর্ণভবে পরিহার এবং মানণশ্রমের পরিমাণকে বিশ্ষেভ|বে হ্রাস ক 
কুধিকার্ধ সম্পাদন করা যায়। ব্যাপক অর্থে যন্ত্রিকরণ বলিতে ইহ!ই বুঝায়। 
ভারতে কৃষির যন্ত্রিকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষ দি 
স্তিকরণের কিছু প্রয়োজন হয় না। যে-দেশে রুধিকার্য শতকরা ৭* ₹ 
রিটন লোকের জীবিকা, যে-দেশে বিশেষ করিয়া পদ্ধতিজনিত ত্রুটির 
কষিকার্য অনগ্রসর, যে-দেশে খাগ্যাভাবের আশংকা সব্দাই বর্তমান রহিয়াছে সে-দে! 
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র উন্নধনের জন্য যন্ত্রিকরণের প্রয়োজনীয়তা লইয়া সাফাই গাহিতে হয় না। উপরস্ত 
মান ভারতীয় অর্থনৈতিক জীবনের অন্যান্য দিকের ন্যায় কৃষিব ক্ষেত্রেও রূপান্তর 
যছ্ছে। ভারতীয় কৃষককে আজ বিশ্বের বাজ|রে প্রতিযোগিতা করিতে হইতেছে । 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করিবার জন্য প্রয়োজন হইল পণ্যের গুণবুদ্ধি ৪ 
পানের ব্যয়হান। এই ছইটিই কষির যন্ত্রিকরণের প্রধোজনীয়ত। নির্দেশ কবে। 
টত নেহরুর ভাষায় বলিতে পুরা যায় যে, সাম্প্রতিক আবিষ্কার অনুযায়ীই আমাদের 
পদন-পদ্ধতিব পরিবর্তনসাধন করিতে হইবে; পুরাতন পদ্ধতিতে চলিলে আমরা 
[নমতেই বিশ্বজনীন প্রতিযোগিতায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করিতে পারিব না । পরিশেষে 
কাধের সহিত সম্পকিত কতকগুপি নিষয় আছে-যথা, মুত্তিকার ক্ষযরে|ধ, 
| নিষফাশনের ব্যবস্থা ইত্য[দি, যাহা যান্ত্রিক রুষি খ্যতীত সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করা 
7 না। 
যন্ত্রিকরণের অনস্ুবিধ। (70111051698 01 01601)81)1881101) ) ভারতে 
ঈব যন্ত্রিকরণের প্রয়োজনীযতার সপক্ষে উপরি-উক্ত ভাবে ওকালতি করা গেলেও 
।ব প্রযোগ সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা কর! প্রয়োজন । অথাঙ্, দেখ। প্রয়োজন যে 
বতে কৃষিব যন্ত্রিকরণ বিশেষ কাম্য হইলেও খর্তমানে ইহার ব্য।পক প্রয়োগ 
)"« কিনা? 
শাপক প্রয়েগের পথে প্রধান অন্তর।য় হইল কৃষি-জোতের ক্ষু্ঘতা। খণ্ডিকরণ ও 
ঘ্গত।র দ্রকুন ভারতে রুধি-জোতের আয়তন এত ক্ষুদ্র যে, ব্মানে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে 
্র্য সম্পাদন করিবার কথ। অধিকাণ্শ ক্ষেত্রে চিন্তাই করা যায না। অন্যভাবে 
বপিতে গেলে, কষির যন্ত্রিকরণ বলিতে অবশ্যন্ত।বীভাবে বুহদার়তনে 
নং জোঠের  কৃষিকর্ম বুঝায। কিন্ত বৃহধযতনে কৃষিকর্ণের পথে প্রধান প্রতিণদ্ধক 
র্‌ ৃ হইল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসম্বদ্ধ জোতের অস্তিত্ব । স্থতরাং ইহাদের সংহতি- 
সাধনের ব্যবস্থা প্রথমে করিয়া পরে যন্ত্রিকরণের কথা চিন্তা কব! 
ইতে পারে । এইজন্য অনেকে এই অভিমত প্রক।শ কবেন যে, বওমানে যন্ত্রিকরণ-ব্যস্থ। 
র সম্পাধিক খামার এবং সবকারী মালিকানাভূক্ত পুনরুদ্ধত পতিত জমিগুলিতেই 
বতিত হইতে পারে । 
দিতীরত, যদি ধরিয়। লওয়। হ্য যে সমবাষ প্রথায় কৃষিকার্ষেব (০০-০1901011৮5 
11111 ) প্রসারেব ফলে অবিকাংশ ক্ষেত্রে কষি জোত বৃহদায়তনই হইবে, তরে তখন 
ব্যাপক যন্ত্রকরণের পথে অন্তরায় হিসাবে দেখা দিবে মুলখনের 
সমস্ত! | যন্ত্রিক্রণের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন যোগান দেওয়া 
রর সমিতির পক্ষে বর্তম|নেই সম্ভব হইবে না; স্বভাবত এ ভূমিকা সরক|রকেই গ্রহণ 
তে হইবে । কিন্তু ইহার ফলে সরকারী নিষন্ত্রণও ব্যাপক হইয়। উঠিবে | ব্যাপক 
চবী নিয়ন্ত্রণ সমণায় পদ্ধতিতে ক্ুধিকার্ষের সহিত কতদূর সামঞ্জস্যপূর্ণ তাহ! 
শনভাবে চিন্ত। করিয়াই এই পথে অগ্রপর হইতে হইবে । 


মলধনেগ সমস্ত] 


১৫০ ভারতীয় অর্থবিছ্ধা 


তৃতীয়ত, কৃষির যন্ত্রিকরণের সহিত অংগাঃগিভাবে জড়িত আছে কৃষি-শ্রমি; 
বেকারত্বের প্রশ্ন । যান্ত্রিক কৃষি প্রবর্তনের ফলে এই সকল কর্মচ্যত কৃষি শ্রমিক" 
ব্যবস্থা কি হইবে? ইহ।রাই প্রথমে সম্পূর্ণ বেক।র হ্ইযা পড়িবে_কারণ, ইভা? 
স্থান[খিকার করিবে যন্ত্র। ক্রমে কর্মচ্যুত কৃষি-শ্রমিকদের ষ" 
বাড়িতে থাকিবে । বর্তমানে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ৪ 
কোটি। স্থৃতরাং অনেকের মতে, বৃহদ।য়তন এবং কধিগত শি 
(90-117005195) সম্যক উন্নয়নের মাধ্যমে পা অন্তান্ত উপায়ে এই সকল কৃষি-শিং 
বিকল্প নিয়োগের ব্যণস্থা না করিযা যান্ত্রিক কষির বা।পক কূপ দেওযা উচিত নয়। 

চতুর্থত, যন্ত্রিকরণ-পদ্ধতি খ্য/পকভাবে অন্গশ্ছুত হইলে বহুমংখ্যক অপ্রয়োজনীয় ৫ 
মহিষাদির ব্যবস্থা কি হইবে, তাহা হইল আর একটি সমশ্তা। আমর। দেখিয়াছি। 
ভারতের গে।-মহিষ।দি সংখ্যা পু হইলেও ইহাদের এক-দশম 
একেব|রেই অকেজে। 1* সুতরাং ইহাদের অপসারণ প্রযো্গ, 
কিন্তু ভারতের ন্যায় ধর্ম[ন্ধ ও ভাবপ্রবণতার দেশে ইহা সভজন 
কাধনহে। ইহার উপর যদি আবার যন্ত্রিকরণেব ফলে আরও কিছু অপ্রয়েজনীয় £ 
মহিষাদি চাপাইয়। দেওয়া হয তবে সনস্তা আরও গুকতর কপ ধারণ করিবে । 

পঞ্চমত, যান্ত্রিক কৃষিক।ধ পরিচাপন। করিব।র জন্য প্রয়োজন রুদক ও কৃষি-শরমিকগ।। 
পক্ষে যন্ত্ব্যবহার শিক্ষার। কিন্তু যে-দেশে সাধারণ কৃষকের মধ্যে প্রাথমিক শি্গ 

অভাবই রহিয়|ছে সে-দেশে কষকগণ র|তার।তি যন্ত্রব্যপহার কথ 
পি শিক্ষিত হইয়! উঠিবে এবপ কল্পনা করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক | সু, 
দেওযার প্র কৃষির যন্ত্রিকরণের জন্য আম|দিগকে ভাবীকালের কষকগণের "ি 
তাকাইয়। থাকিতে হইবে যাহারা উপযুক্ত শিক্ষার শিক্ষিত হট 

গতানুগতিক পদ্ধতি পরিহার করিতে পারিবে । 

ষষ্ঠত, রুষির বন্ত্িকরণ লিতে এককপ ধ্সল উৎপাদনের বিশেমিকরণ (91১০০115 
(0010 0৫ ০01১9) বুঝার । কিন্তু ভাবতীয় কুষক বিশেষিকরণেব সহিত পরিচিত নয 
বিশেষিকরণ তাহার আরভ্তাধীনণ৪ নহে । ক্ষুদ্র ক্ষুত্র জো 
সন।তন পদ্ধতিতে এ” মস্তিত্ব বজায়ের ভিত্তিতে সে কোনগ 
রুষিকর্ম সম্পাদন করিয়! চলে । স্থতর।ং, কৃষি-পদ্ধতির সবাংগ 
সংক্কারসাধনের মাধ্যমে ফল উৎপদনেব পিশেষিকবণের প্যবস্থ! করিয়া যন্ত্রিকবণে 
আহ্বানে সাড়। দেএয়। যাইতে পারে না। 


৩। বৃষি শ্রামকের 
বেকারত্বের প্রশ্থ 


৪ | অপ্রয়োজনীয় 
গো-মহিযাঁদির সমস্থ) 


৬1] ফনল উৎপাদনের 
বিশেধিকরণের প্রশ্ন 


৭। সেচ-বাবস্ার পবিশেষে, সেচ-ব্যনস্থার উন্নয়ন, শক্তি সবণর।হের প্রস।র প্রতি 
প্রসার প্রভৃতির যান্ত্রিক কৃধির পক্ষে নপরিভার্ধ । ক্লধিতে বন্ত্রনিয়োগের ব্য 
অপরিহাধত! করিয়। আর অনিশ্চিত বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করা চলে ন 


স্ৃতর!* যন্ত্রিকরণেব পূর্বেই সেচ-ব্যবস্তার পর্ধাপ্ু পরিম!ণে উন্নতিপাধন করিতে হই 


টি পি শপ বাসি বস 


্ঃ ৪১ পৃষ্ঠা দেখ। 


কৃষিগত সংগঠন ১৫৬ 


পবদিকে আব।র যন্ত্রব্যবহারের জন্য শক্তি সরবরাহের প্রয়োজন । এই শঞ্ডি প্রধানত 
ল হইতে উদ্ভুত। স্থতরাং তৈলের উৎপাদন ও সরবরাহ নিশেষভাবে না বাড়িলে 
বিব যন্ত্রিকরণের ব্যাপক রূপদ|নের প্রশ্ন তোল: যাইতে পারে ন|। 
ৃ উপসংহার ঃ উপরি উক্ত আলোচনা হইতে ইহা সহজেই উপলব্ধি করা যাইবে যে, 
£মান ভারতে কৃষির যন্ত্রিকরণেব প্রযোজনীয়ত। বিশেষভাবে অনুভূত হইলেও উহার 
ন্ুসবণের পথে বহু প্রতিবন্ধক রহিয়াছে । তাই বলিয়! প্রতিবন্ধকসমূহ দূর হওয়া 
বদি 'অপেক্ষী করিতে হইপে-এবপ অভিমতও প্রদান করা সম্পূর্ণ সংগত নহে। 
তবাং যান্ত্রিক কুষি-পদ্ধতির পচ্থই অগ্রসর হইতে হইবে, তবে ধীরে ধীরে । বর্তমান 
বিস্তিতির সহিত সম্পূর্ণ সামপ্তন্তপূর্ণ ভাবে যন্ত্রিকরণকে পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করিয়া কার্য 
স্থরু কবিতে হইবে । উদাহরণম্বৰপ, প্রবর্তনের দিক দিয়া প্রথমে 
ধবযস্ত্িকরণ দীর্ঘ সরকারী নিয়ন্ত্রণাণীন বা সমবায়িক খামারগুলিকে বাছিয়! লওয়া 
লীন £ষিউনধন. যাইতে পাবে; যন্ত্র প্রধেগের দিক দিয়া হাল্কা ধরনের ট্রাক্টর 
বিকগনার একটি ৃ 
প্রভৃতির প্রয়োগ নির্দেশ কর! যাইতে পারে $ ইত্য।দি | স্মরণ র।খিতে 
ভইখে যে কৃষির যগ্ত্রিকরণ দীর্ঘক|লীন কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি 
ম'শ মাত্র; স্থৃতবাং দীর্ঘক।লীন ভিত্তিতেই ইহার উপলব্ধি সম্ভবপব | শ্রীনেহরুর ভাবাঘ 
'অগ্প দিনের মধ্যে যান্ত্রিক কুষির কথা চিন্তাও করা যায না ”* 
কৃষির যন্ত্রিকরণের প্রয়াস (১669 69060 €0৬ 8105 0160175171920107 
| 42710816976) 2. ভরতে যন্ত্রিকরণেব প্রথম প্রয়াস হিসাবে ১৯৪৭ সালে কেন্দ্রীয 
ট্রাক্টব-সংগঠনেব প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করিতে হয।** এই 
কণা ন ট্রাক টা ভিলা 
)ন ও শাস্বিক. সংগঠন শর্ভমানে এসিথার মধ্যে বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান হইয়। দড়াইয়াছে। 
[খন 5৮পা ১৯৪৭ সালে ইহা মাকিন সৈন্যব।হিনী পরিত্যক্ত মাত্র ২০০ ট্রাকটুর 
ৃ লইযা কাধ সক কবিলেও বর্তমানে ভাবী ও হাল্কা উভয় প্রকার 
ইঈবের সংখ্য। ঈ।ডাইয।ছে ৫*০-র উপর। ইহাব উপর কতকগুলি রাজ্য সরকারও 
তাহ।দেব শিজশ্ব ট্রাক্টব-নংগঠন প্রতিষ্ঠ। কবিযাছে। পতিত জমির 
পুনরু'্দব কর! ট্রাক্টবসংগঠনগুপির প্রধান কার্য হইলেও, সাধারণ 
রুষিক!র্য বা ভূমিকর্ষণের কার্ষেও ইহাদিগকে ব্যণহার করা হয়। 
নেক সময় কযকগণকে ইহা আবার ভাড়া ৪ দেওযা হয। 
প্ছিদিন পৃবে অনেক শিক্ষিত ও উৎসাহী ভূম্ব|মিগণ টবের সাহায্যে ব্যক্তিগতভাবে 
_গথ।খ্, সবক।রী সাহায্য খ্যতিরেকেই কুধিকার্ষে অগ্রব হইযাছিলেন । কিন্ধ বর্তমানে 
£যি জে|তের উর্ধতন মাজ। নির্ধারণের (27601 ০1 011111) জন্য ভূম্ামিবগের 
খখ্যে এবিষযে উৎসাহ হস পাইয|ছে। ফলে পুবের তুলনায় ট্রাক্টর আমদ।নিও কমিয়া 


উট সণকা্সমুঠের 
টন মণগঠন 


। 4100 ১0090070010 119৬16৬ ১1৪5৮, 1959. 
** ৯৫ পৃষ্ঠ! দেখ। 


১৫২ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠ। 


গিয়াছে। কিন্তু এদিকে দেশের মধ্যে ট্রাক্টর নির্মাণের কার্য সুরু হইয়াছে । মাত্র? 
একটি প্রতিষ্ঠান একটি ব্রিটিশ কোম্পানীব সহিত সহযোগিতায় ট্রাক্টরের বিভিন্ন হ 
আমদানি করিয়া ট্রাক্টর নির্মাণকার্ধ করিতেছে । একটি জার্ম!ন ব্যবসায়-প্রতিচ। 
সহযে[গিতায় উড়িষ্যায় আর একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠ।নও এই কার্ধ সুরু করিয়াছে। ট্রা 
চালনাকার্ধষে শিক্ষাদানের জন্য ভূপালে একটি যান্ত্রিক কৃষিখামার স্থাপন করা হইয়াছে 
এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময় উত্তীর্ণ হইবার পৃবেই এইবূপ আরও একটি শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠার কথা আছে। 
অবশ্ত, কৃষির যন্ত্রিকরণ বলিতে শুধু ট্রাক্টর নিয়োগই বুঝায় না, কৃষিক!র্ষে মান” 
পণুশ্রমলাঘবকারী অন্ঠান্য যন্ত্রের ব্যবহারও বুঝায়। এইদিকেও কার্য সুরু হইয়াছে « 
চলে। কিছু দ্িন হইতে কুধষিকার্ষে ইলেক্ট্রিক মোটর, ডি 
সখ ইঞ্জিন প্রভৃতি অন্যান্য শক্তিচালিত যন্ত্রসমূহের ব্যবহার উত্তবে- 
বুঝার ন! বাড়িয়া চলিয়াছে। বর্তমানে অ।মাদেব দেশে এই সকল যন্ত্র 
নিমিত হইতেছে । “অধিক খাগ্ ফলাও অভিষানের সা 
সম্পকিত বলিয়! সরকার এইদ্রিকেও নানাভাবে আখিক সাহাধ্য করিতেছে । আন 
সময় কৃষকগণকে যন্ত্রাদি ক্রর করিবার জন্য দীর্ঘক[লীন খণদান কব! হয়; অনেক সং 
আবার যন্ত্রাদি ভাড়াও দেওয়া হয়। 
প্রথম "পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনায় ৩* লক্ষ একরেব মত জমিকে যান্ত্রিক কুণি 
অন্তু করা হইয়াছিল । দ্বিতীয় পরিকল্পন|র যে ১৫ লক্ষ একর জমি পুনরুদ্ধার * 
হইবে তাহার এক|ংশে বান্ত্রিক কৃষি প্রণতনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। 


জাপানী পদ্ধতিতে ধান্য-চাষ (7)91915652 1০0,090 ০ 7৪00 
00161590017) ; আত্যন্তিক পদ্ধতিতে ধান্য-চাষযাহাকে সাধারণত জাপ' 
পদ্ধতিতে ধান্ত-চাষ বলিযা অভিহিত কর! হয়, কৃষির পদ্দতিগত উন্নযনেব আব এব 
দিক। প্রথম পরিকল্পনার স্থত্রপাত হইতেই ইহার উপর গুকত্ব আরোপ করা হয। ঁ 
পরিকল্পনাদীন সময়ে ২১ লক্ষ একর জমিতে এই উন্নত পঞ্ছতিতে ধান্য-চাষ কব! হ 
১৯৫৯ সালের ম6 মাসের মধ্যে মোট ১ কোটি একরের মত প|ন্যেব জমি এই পি 
অন্তুক্ত হয়। 

উন্নততর বীজ উৎপাদন-ব্যবস্থা ও রবিশস্য উৎপাদন অভিযান 
(61000০007) ০ [00050 5০০05 2130 7২901 71090000610] 
081779167 ) $ পরিকল্পিত অর্থ-্যনস্থ।য়,। বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় পঞ্চব [ধিক 
পরিকল্পনায়, উন্নততর বীজ উৎপাদনের প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য দেওয়৷ হইতেছে । এ 
উদ্দেশ্তে ছিতীয় পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরে ২৯ শতের কাছাকাছি বীজ উতপাপ্ণে 
খামার (556. 210)5) স্থাপন করা হয় ।* 





শা সপাসপপসীসসাপসপরর পসপপসসপাপপেসা সপ 


ক. 40029189] 800. 7210819908০? 6106 590০920 28৮9 ৪৪: [১187 এবং [0019--1959 


কৃষিগত সংগঠন ১৫৩ 


অন্ধপ্রদেশ, বিহার. বোম্বাই প্রভৃতি নটি রাজ্যে রবিশস্তের উতৎপাদনবৃদ্ধির জন্য এক 
সাত্যন্তিক অভিষ|ন চ|ল।ইয়া যাওয়া হইতেছে । মুলত ইহ।র ফলেই গম খালি ছে।লা ও 
'জ|য়ার এই চ|রিটি রবিশত্তেব উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

মিশ্র কৃষিকার্য (17/15650. £8100116 ) $ মিশ্র কষিকার্যও কৃষির পদ্ধতি- 
|ত উন্নধনের সহিত সম্পকিত। মিশ্র কৃষিকার্য বলিতে বুঝায় একই কুধিগত সংগঠন 
হইতে এক বা একাধিক ফসল ও নানাপ্রকর প্রাণিজ সম্পদ 
উৎপাদন করা । অর্থ কৃষক যদি ধান্য,১ গম, তৈলবীজ, ইক্ষু 
প্রভৃতি নান!বিধ ফসল উৎপ|দনের সহিত গো-মহিষ, ই।স-মুরগ, 
মীম|ছি প্রভৃতি পালন করে, শাকসবজীর বাগান ইত্যাদি করে, তবে এইবপ উতৎপাদন- 
পস্থাকে মিশ্র কৃষিকার্য বলা হয়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মিশ্র কষিকর্ষে কষক ফসল 
পাদনের সহিত এমন সকল কার্ণ মিশ্রিত করে যাহা প্রধান উতপাদনকার্ধ ব| ধ্ল 
)২পাদনের সহিত সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ__যাহ। সে প্রধন উতৎ্পাদনকার্ধকে কোনরূপ ব্যাহত 
৷ কবিয়াই সহজে সম্পাদন করিতে পাবে। 

১৯৫* সালের দ্বিতীৰ ফিস্ক্যাল কমিশন ভারতে মিশর কষিকার্ধ ব্যাপকভাবে 
গ্রহণের স্থপারিশ করার পরই এই দিকে দৃষ্টি আকধিত হইযাছে 
এপং বিভিন্ন সুত্র হইতে এইবপ ব্যবস্থার গুণ ব্যাখ্যা করা হইযাছে । 
 গ্রণ বা স্ুবিধাগুলিকে নিম্লিখিতভাবে বর্ণন| কর। যাষ। 

গথমত, মিশ্র রুধিকাধ কৃষিক্ষেত্রে অর্ধনিষে।গের ( 827061-0201)1099 17011) 
[গার অনেক|ংশে সমাপ।ন করিবে । ভাবতে কমকগণ যে-সমযে ঘরে বসিষ! থাকিতে 
ধ্য হয সে-লমযে তাহারা গে।মহিষাদি পালন, মস্তেব চাষ ইত্যাণিতে ব্যাপৃত 

বাত থ|কিতে পারিবে । ফলে, সারা বৎসর ধরিয়াই তাহাদের নিয়োগের 
তোর .. ব্যবস্থা থাকিবে । দ্বিতীযত, পুর্ণ নিযোগের ফলে তাহাদের অ।ধ্কি 
নি কলির উন্নতি সাধিত হইয| জীবনযাত্রার মানও উন্নত হইবে । তৃতীয়ত, 

মিশর কষিকার্ধ একবপ ম্বমভাবিক বীমা-ব্যবস্থা (॥ 85569 ০1 
30110] 11150181500) | প্রত্যেক উতপাদন-পদ্ধতিতেই বিশেষ ঝুকি (01515) আছে; 
আমদের রুষিকার্ষের ত' কথাই নাই। অনিশ্চিত বৃষ্টিপাতের উপব 
নির্ভরশীল বপিয়। ভারতে কৃষিকাধের ফলাফল সম্পূর্ণ দৈব নিভরশীল। 
আবার ভারতীয় কৃষি অস্তিত্ব বজায়েব ভিত্তিতে সংগঠিত বলিযা 
সম উৎপাদন কে।নক্রমে ব্যাহত হইলে কৃষকের অবস্থা সম্পূর্ণ শোচনীয় ইইয়। পড়ে । 
কিন্ত মিশ্র কৃষিক।্য অন্ুসবণ করিলে কৃষক গো-প।লন, মতস্তের চষ 
ইত্যাদি হইতে কিছু আয়ের ব্যবস্থা করিয়া অজন্মার বৎসরে এই গুলি 
হইতে কোনমতে দিন গুজরান করিতে পারে। চতুর্থত, মিশ্র 
কাধ কষককে অনেকাংশে ন্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তোলে । গো-মহিষ, হাস-মুরগ, মত্গ্য 
[দি হইতে কৃষক নানা প্রকার প্রাণিজ খাদ্য পাইয়া! থাকে। ইহাতে তাহার 


॥শ $ষিকার্ধ 
ঢাহাকে বলে 


ব্যবস্থার গুণ £ 


ধকের জীবনণ- 
"মান উন্নত হইবে 


ইহ! একরপ 
বিক বীমা-ব্যবস্থ 


১৫৪ ভারতীয় অর্থবিষ্তা 


আহার্য দ্রব্যের খাছ্য-মূল্য (৫০০৭ ৮৪11০) বাড়িয়া যাব। নিজে উৎপাদন ; 
৪ | ইহা খাঞ্ছে কৃষককে করিলে এঁ পরিমাণ খাগ্য-মূল্য গ্রহণ করা তাহার পক্ষে অধিকা* 
্যংসম্পূর্ণ করে ক্ষেত্রেই সম্ভব হইত না। পঞ্চমত, মিশ্র কৃষিকার্য বলি 
একই ক্ষেত হইতে বিভিন্ন ধরনের শশ্য উত্পাদন বুঝায় । ইহাতেৎ 
অনেকাংশে কুষকের অর্ধশিয়েগের সমশ্যার সমাধান ইষ্ট 
আয়বৃদ্ধি ঘটে, স্বাভাবিক বীমা-ব্যবস্থ। প্রবত্তিত হয়, ইত্য।ি 
পরিশেষে, ১৯৫৯ সালের ফোর্ড ফাউণ্ডেশন দলের মতে, ভারতের খাছ্য-সমস্ট। 
সমধানের জন্ত অন্যান্য প্রতিবিধানের সহিত মিশ্র কুষিকার্ধও সম্প্রসারণের ব্যবস্থ। কবি; 
হইবে; এক একটি ক্ষেত হইতে মাত্র এক একটি ফসল তুলিয়া বর্ধমান জনসংখাণ 
জন্য খাছ যোগান সম্ভব হইবে না ।* 


স্থতরাং তব্বের দিক দিয়া মিশ্র কৃষিকার্কে সমর্থন ন| করিয়া উপায না 
বস্ৃত, সংকীর্ণ অর্থে দেখিলে ভারতের অধিকাংশ কুষকই মিশ্র রুধিকার্য অনুসন 
কারী--অধিকাংশ সময একই ন্মেতে তাহার! বিভিন্ন ফসল জন্মাইয়। থাকে এ 
সকল সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তাভার| কৃষিকার্ধের সহিত গোঁমহিবাদি এবং হাস-মুব। 
পালনও করিয়া থাকে । কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহাদের এই মিশ্র কুধিক। 
ক্ষুদ্াষ্তন উৎপাদন ব্যণস্থার মধ্যেই নিহিত। উক্ত ফিস্ক্যাল কমিশনের অভি 
হইল, কুমির পুনর্গঠনের জন্য এই ন্যবস্থ।কে নুহদ|যতনে পরিণত করিবর “্থি 
প্রয়োজন হইঘ| পভিয|[ছে। 


প্রযে'জনের আলোচনায় সঙ্ভ।প্যতার প্রশ্ন আপিয়। পড়ে । মিশ্র কমিকার্ণেব প্র 
স্তর চিসাবে জমিতে বিভিন্ন প্রকার ফনল উৎপদধনের কথা লইঘ। আ।লোচন। করিলে দে 
যয়, ভারতে অধিকাংশ স্থ|নে মুত্তিক। একপ রাসায়নিক গুণে ন 
যে একই জমি হইতে নান।প্রকারে ফসল উতৎপদন কর! অল 
নহে । প্রকুতপক্ষে, পাপটি ফলল উতৎ্প।দনকে (9096101 0£ 010] 
(যাহ! মিশ্র রুধিকার্ষের অংগীভূত ) ভারতীয় কৃষির উন্মদ্কা 
অন্যতন বশ গ্রহণীয় পদ্ভা ভিসাবে নির্দেশ কর। হয়। প্রাণিপ|লন সম্বন্ধে বল! থাং( 
ভারতীয় পক এই ব্যবস্থা অল্পবিস্তর অনসরণ করিয়াই থাকে) সৃতরাং ইহার বা 
নূপদ|ন করাই প্রয়োজন । অতএব, সামগ্রিক অর্থে মিশ্র রুধিক। 
ণ্যাপক বূপ দেণ্র়ই প্রয়োজন । কিন্ক ব্যাপক বূপদ।নেব 
নেক ব|র| রহিয়াছে । রাসায়শিক ৭৭ সমুদ্ধির জন্য প 
ফসল উৎপ।দনের সম্ভাবন| অধিকাংশ ক্ষেত্রে থাকিলেও কু 
জোতের জন্ত অনেক স্তলে ইহ| সম্ভব হইয়। উঠিবে না। আ|খিক সংগতির এ 
হইল এই পথে মার একটি প্রতিণন্ধক । 


৫ | 'আর একটি 
কারণে আয়বৃদ্ধি 


বণঠমানে সিএ কুদি- 
কায প্রবর্তন কতদূল 
সম্ভব 


প্রতিবন্ধক 
১) ক্ষপ্রাঘতন জোত 
এবং ধুষকের দাণ্ড্যি 


ক. 79100: 00 178018+8 7০০0 01298 800 9619৪ 6০ 0086610 


কৃষিগত সংগঠন ১৫৫ 


ক্ষুদ্যতন জোত এন" কৃষকেব দাবিদ্র্য মিশ্র কৃষিকার্ষেব অপবধিক--অর্থৎ 
& ণী-পালন ইত্যাদিব পথেও ইভা ব্বিট বাধান্ববপ | ভাবতীয কৃষক প্রাণী-পালন 
হত্া|দি কার্য সাধাবণভ|খে সম্পাদন কবিয়া! আসিলেও ক্ষুদ্রাতন জোত ও দাবিদ্রয 
স্ডে ইহাকে বৃহদারতনে পখিণত কবিতে পাবে ন। স্থৃতবাং প্রথন প্রয়ে।জন হইল 


জে।তেব সংহতিসাধশ ও বধকেব আশিক 'অপস্থাব উন্নয়নের | 
২ উনতব দক্ষতা 


3 কলের দ্বিতীত, বুহদ [যতনে মিশ্র কষিবার্ধ কষকেব নিকট হইতে পবিবতিত 
প্রঘ চনাযতা এখং উন্নততব দক্ষত। ও কৌশল দ|টি কবে। এই উন্নততব 


দক্ষতা ও কৌশল হহল শিক্ষাবিস্তাবেব £শ্ব। স্বতবাং ব্যাপক 
শ্* (্তাবেব পুর্বে মিশ্র রুষিকার্ধেব ব্যাপক বূপেব কল্পন। কব। একবপ অযৌক্তিক । 

তিতীযত, ভাবতীয ক্ুধাকব পর্মন্ধতা এ+* কুসংস্কাব9 মিশ্র কুষি- 
1”কেব ধমাপাতা কার্ষেব পক্ষে অন্তবায ভিসাবে পবিগণিত হঘ। অনেক ন্গেত্রে দেখ' 
স্যার 

য|য যে, ক্লষকগণ শুকব পালন কবিতে চাঠিতেছে না অথবা ফে- 
'তিতে গো পালন কব| উচিত পর্মান্ধত। হেতু সে-পদ্ধতিতে গোপালন কবিতে 
অস্থীকাব কবিতেছে । পবিশেষে বলা যায, কষিজ দ্র ব নিক্রষ- 
প্যণস্থব উন্নষন না] কবিষ! ব্যাপকভাবে মিশ্র কৃষিকা্য প্রপতন কবিতে 
স্ল| অথ”ণীন। যদ পণ্য মূল্যে অবিক|ংশ ফভিযা, ব্যাপ।বী 
£)[পহ খাইধা ফেলে তবে অধিকতব ব)যে কঞঁষিজ উৎপাদনে নৈচিত্র্য আনস্ন 
বব সার্থকত। কোথায? পিঞ্ধ ব্যপস্থব সংক্ষ'ব প্যতিবেকে অনেক সময হয? 
অ পধিক।র্ষে ব্যযই সংকুল।ন তইতো শা। বনে শতিগন্ত ইয়া কুক অ।ন ব 
" বণ পঞ্তিব পুনব|ধুর্তি কবিতে পাণা হইলে | 


ঘিজ দ্রব্যে 
8” বিভ্রণ্য ন্যবস্থ| 


স্তন * দ্রেখ| যাইতেছে, দি কণিন ধাঁ কৃধিব অন্যান্য ধিকেব স'ক্গবেব প্রশ্নের 

*5 অগাংগি ভাবে জডিত। রুবিব ভুমিগত) মুলখনগত এ1ং সংগঠনগত অবিকাংশ 

সমন্য ব সমাধান ন। কবিখ| মিএ কৃষিকাধেব পথে অগ্রসব হও 

চণিতে পাবে না। অনেকে তাই এইবপ অভিমতই প্রকাশ 

এ।কেন যে, গবিব দীঘকালীন উন্নখনেব পবিণ প্নন।ব অন্থতম অণগ হিসাদ্ই মিশর 
পয গ্রহণ কব। উচিত - এক্কঙাণে নভে । 


প্রশ্নোত্তর 


01101080610 10810919513 01 61১9 ])9৭176 ১১6০0 01 %£66 01607 61 015015010175 
15০ 7€10090709 ₹৮])11 1) 003 ০01)৭1060 00428919 (6 ঢে 73 % 1999) (১৪০ ১৪৪ পৃ] ) 


) 
তি 


1১9৮19৬/ 159 17179891395 ৮1১৮1 8৮৮9 19600 ,6101)990 ৮০ 118197০%9 1109 ১৮912 
8৮ 51618] 20090560706 25 00), 

"গি৩ঃ দ্বিতীয পঞ্চবাধিকী পরিকলনাধ কৃষিজ পণ্যে বত্রয ব্যবস্থা ও গ্র।মাঞ্চলেব ধশ ব্যবস্থাকে 
পাণন অংশীভূত করিয| উভয়ের কাকম প্রস্থত কর! হইযাছে। এই উন্নঘনের ভিত্তি হইল সমবার 
ই। ১৪৪ ১৪৭ পৃষ্ঠ। এবং সমবায় আন্দোলন সম্পকিত অধ্যায় দেখ । ] 


১৫৬ ভারতীয় অর্থবিষ্। 


3. ৮০80 ০৩৮ 61592208810 09190%8 110 01)9 95190106170961)00 01 86000016019, [বৃ 
ঘয010 5০0 9120905 60970 ? 

[ প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তরে জন্য ১৪৭-১৪৮ পুঠ| দেখ । প্রশ্খের দ্বিতীধঘ অংশের উত্তরের ইংগিত £ ১২ 
কাষের বর্তমান পদ্ধতির ভ্রুটিনমুহ দূরিকরণার্থে যেসকল প্রতিবিধানের নিদেশি করা হহযাছে তন” 
নিক্ললিখিত গুলিই প্রধান £ (ক) কৃষিকাষে পশুশক্তির ভূমিকাকে লঘু করা, (খ) কৃষি-জমির পর্যাপ্ত ব”্ 
কর! , (গ) উন্নততর বীজ, সার নরবরাহ এবং কৃষি-জমিতে জলমে৮ কর এবং (ঘ) যথাসম্তন মাস্ত্রকরণ ?দ্ব' 
অবলম্বন কর । 

ভারতে যন্ত্রিকরণ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইলে কৃষিকায বৃহদায়তনে সম্পন্ন করিতে হইবে। বস্থ 
কুদ্্রায়তনে উৎপাদন বর্তমান ভারতীয় কৃষির অন্যতম প্রধান ভ্রেটি। হতগাং হ্ত্রিকরণ এবং অন্যান্য ব 
সংক্ষেপের (9০০:,০70599) প্রয়োজনে বৃহদায়তন কৃষির পথে অগ্রসর হইতে হইবে। কিন্তু যন্ত্রিকণ্ণ 
পথে বহু প্রতিবন্ধক থাকার দরুন এ পথে ধীরে ধীরে অগ্রনর হওয| ছাড় গত্যন্তর নাই। ম্বভাঁবতগ 
কাধের পদ্ধতির পরিবর্তন হইল দীর্ঘকালীন উন্য়নেব প্রশ্ন । ] 


4০191890199 109 10093811১8156198 800 11700)08610108 0৫ 119 3179001890 17190201796 10 00018 
(0. 0. 13. 4. 19010511955 


[ ইংগিত ঃ বস্ত্রিকঃণের প্রয়োজনীযতা ও অঙ্বিধা সম্বন্ধে আলোচন! কর।* *****(১৪৮-১৫১ পৃঠা। 
5, 70190088 (179 70791756800. 1908911)8116109 01 8115080 7187:0031)6 210 01018 ০০1! 
৯1096 875 09 01981890199 11) 16৪ 5০৪, ? (0. 0. 73. 9০970. 19609) (১৫ ১-১৫৫ ৮5 


্রয়োধশ অধ্যায় 


স্ভান্সতি সম্মন্বায আ্োলন্ন 


(0০-017061861৮6 [11001776181 11) [17019 ) 


সমবায়ের অর্থ ও বৈশিষ্ট্য (11659171175 900 76৪00195 0 
০-061861017) £. “সমণ|র” বলিতে ব্যপসায়-সংগঠনের অন্তত বপ বঝং 
একমালি্ী কারবার, অংশাদারী কারবার, যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিকে ব্য"? 
সংগঠনের ধনতান্ত্রিক রূপ 091)10211510 09101) বপিয়া বর্ণনা করা যায়। ঘেরে? 
উপায়েই হউক সবাধিক মুনাফ1 লাভ (19705 1177%11015010101)) করাই হ্‌* 
ব্যবসায়-স'গঠনের এই সকল রূপের 'আসল উদ্দেশ্য । ইহাদের ফলে সমা জা? 
নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ভয়। বিজ্ঞাপন প্রচারকার্ধ প্রভৃতির জন্য প্রভূত আর 
সমবায় ধনতাস্ত্িক. অপচয় ভর, শ্রমিক নিপীডিত হয়, সাধ|রণে অতিরিক্ত দাম ণি 
ব/বসায়সংগঠনের . বাপ্য হয়, ধনীদের পছন্দ ও রুচিমত জিনিসপত্র তৈয়।রী হয এ 
ক্রটিগুলি দুর কর্গিতে দরিদ্রের প্রয়েজনীয় দ্রব্যের উত্পাদন অবহেপিত হইতে “* 
নি ইত্য।দি। এক শ্রেণীর লেখকের মতে, দেশের অর্থ নৈরি 
জীবনের এই সকল ক্রটি দূর করিবার প্রকুষ্ট উপায় হইল সমবায়ের (০০-০1361219 


ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য সংগঠন করা । 


ভারতে সমবায় আন্দোলন ১৫% 


সমবয়েব নানা সংজ্ঞা দেওয়া হইযাছে । তন্মধ্যে ক্যালভার্ট (081510 প্রদত্ত 
-জ্ৰ' হইল এইবপ £ কিছু স*খ্যক ব্যক্তি খন কোন অর্থ নৈতিক স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্টযে 
ামাব ভিত্তিতে এবং ঘ্বেচ্ছায় পবস্পবেন সহিত মিলিত হয় তখন তাহাকে সমবায় 
চখ)] দেওয়! হয়। ১৯১৪ সালেব ভাবতেব ম্যাকলাগান কমিটিব (10122917 
0111102106০) বিপোটে পল হইয়াছে যে সমবায়েব মাধ্যমেই ছুর্বল ও বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি- 
হীরা সমুদয় ধনীদের ন্যা অর্থনৈতিক স্থযোগ সুবিধা ভোগ কবিতে 
পাবে; ফলে, তাহাব| নিবপলম্ব হইয়াও নিজেদেব বিকশিত কবিতে 
নথ হয়। দবিদ্র ব্যক্তিদেব জন্য প্রকুষ্টতব কৃষিকার্য, প্ররুষ্টতব ব্যবসা এবং প্রকষ্টতব 
নন্যাত্রা (১০৮৮০ 190101111) 1966651005111055 0110 1১666০1 11%1115) সম্ভন 
বি । তোলাই সমবাযেব আদর্শ । 


এই সংজ্ঞ। দুইটি বিশ্লেষণ কবিলে সমবায়েব কযেকটি নীতি বা বৈশিষ্ট্যেব সন্ধান 
পাওয়া যাষ। প্রথমত, সমব।য স্চন| তয দারিদ্র্যের পীডনে। 
আথিক দুদশাগ্রস্ত জননাখ।বণই সমবাঁষ সমিতিতে সংঘবদ্ধ হইয়া 
ৰ অবস্থ।ব উন্নতিসাণন করিতে চায়। দবিদ্রেব বিশেষ কোন মলধন 
কিতে পাবে না। মূলণন তাহাদ্ব সংগঠন তিত্তিন হইতে পাবে না । অতএব, 
পুর সমিতিব সদশ্তগণ মূলধন মালিক হিসাবে নধ, সাধাবণ মানুষ হিসাপেই 
শি" হয। 

দি শীয়ত, সমবায় সমিতিব সদশ্তদেব মধ্যে সম্পর্ক হইল সাম্যেব সম্পক। এখানে 
শিপ শ্রমিকে কোন ভেদ নাই ১ ম্যানেজ!ব ৪ স।খাবণ কর্মচাবীব মধ্যে কোন পার্থক্য 
£। একই ন্বাথেব ভিত্তিতে সাশ্তগণ পবম্পবেৰ সহিত মিলিত হয ৰলিষ! প্রত্যেকেই 
বাধ॥ব শ্রমিক ও মালিক, একাধারে পবিচালক ও কর্মচাখী | 


ততীযত, সমবায় সমিতিতে লেকে স্বেচ্ছায় যোগদান কবে এবং ইচ্ছামত উহ্‌! 
বত্য।গ কবিষা চলিয়া আপিতে পারে । প্রত্যেকে সকলেব জন্য এবং সকলে প্রত্যেকেৰ 
াপণ্য কবিবে ইহাই সমবাযষেব নীতি । সদশ্যপদ শ্বেচ্ছামূলক না হইলে এই নীতি 
'বহবযন।। জোব কবিযা লোককে সকলেব জন্য কাজ কবানযায় না। 


মন! যব পাতি ব 
শিক 


পবিশেষে, সমবাধ সমিতিব একমাত্র উদ্দেশ্ট হইল সদশ্তদেব অর্থ নৈতিক স্বার্থের 
£ণপবা। সুতব।ং, সদশ্তাগণ ছাড়া অন্য কাহাবও স্বর্থেব প্রতি এবং সদশ্তগণেব 
লি ৩৭ অর্থ নৈতিক স্বার্থ ছাডা অন্য কৌন প্রকাব স্বার্থেব গতি সমিতি দৃষ্টি দেয় না। 
দেখ যাইতেছে, সমবাখ মানুষকে পাবম্পবিক সাহায্যে ভিত্তিতে অবস্থার 
নিযাতাঃ উন্নতিসাণনেব পথনির্দেশে কবে। স্থতবাং যাহাবা দবিদ্, 
শর উপযোগী যাহাদেব সঙ্ধল অতি সামান্য, যাহবা যথেষ্ট মূলধন সংগ্রহ 

কবিয়া যৌথ কোম্পনী প্রতিষ্ঠা কবিতে পাবে না তাহাদের 
ক্ষ সমণায় সংগঠন বিশেষ উপযোগী । 


১৫৮ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


ভারতের ন্তায় দেশে কৃষির ক্ষেত্রে ইহাকে অপরিহার্য বলিলেও অত্যুকি 
মা হয় না। কারণ, এরূপ দেশে কৃষকই সর্বাপেক্ষা নিঃসহায় ৭ 
নিঃসম্বল। তাহার ক্ষুদ্র জোত খণ্তীকৃত ও অসন্বন্ধ বলিয়। 
কষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থা বিশেষ ক্রটিসম্পন্ন বলিয়!, খণ-ব্যবস্থা অসংগঠিত বনিয 
রুধি হইতে সে কোনমতে অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া! চলে। এই অবস্থার অবসানকনে 
সমবায় আন্দেলনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা ছাড়! গত্যন্তর নাই বলিলেই হয়। 
কুদ্র ক্ষুত্র শিলেও সমখ|য-ব্যবস্থ! বিশেষ কাধকর হইতে পারে। কারণ, এইরূপ শি 
হর নি অধিক মুলপন বাঁ পিশেষ পরিচ।লন-দক্ষতার প্রয়্ছজন হয় ণা 
ভোগ্যদ্রধ্য সরনরাহের ক্ষেত্রে৪ সমবায সংগঠন বিশেষ উপযোগী 
নিত্য ব্যবহার্য ভোগগাব্রপ্য সমবায় সমিতির মাধ্যমে ক্রধ করা ভইলে দামে সবি 
ভঘ এবং ভোগ্যদ্রন্যের ব্যবাযে সমিতির যে লাভ হয় তা 
সভাগণের মধ্যে খন্টিত হয। অবনত সমপাময়িক কার্যকল।পের 
এ মধ্যে সুধিধ।জনক সতে খণদান করাই সবপেক্ষা উল্লেখযোগা। 
রর মাত্র কৃষকের নহে, মধ্যবিত্বদেরও স্বল্প স্থদে খণদানের ব্যস 
সমবায়ের ম।ধ্যমে কর! যায়। এই উদ্দেশ্েই ভারতে সমব" 
আন্দোলন সুরু করা হইয়হিল। 
বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতি (10166651670 75095 ০1 
0০9-090615801%2 ১০০1০63 ) 2 জার্মেশী সমবায় আন্দোলনের জন্ম গুমি। 
উনখিৎশ শতান্দীর মধ্যভাগে প্রথম এ দেশে দুই ধরনের সমবায় সমিতি প্রব্ন কব 
হয - যখা, (ক) গ্রাম্য (10181), এবং পৌব (1110210)1 গথা 
টা পৌর. স্মিতিতুলি কষকদের অর্থ নৈতিক উ্নতিসাধনের জন্তপ্রতিঠিত 5৫ 
প্রতিষ্ট। ব্যাপ|রে অনুপ্রেরণ। দ্রান করেন রাইফিজেন (২91701৭01 
নামক একজন সমাঙ্গ-সংস্কারক । রাইফিজেন দেখিয়ছিলেন যে গ্রাম।ঞ্চলের চাষীনে 
ছুঃংখদৈন্তের মূলে রহিয়াছে সামাগ্ত সুদে সহজলভ্য খণের অভাব এবং শো।ষণকাব 
মহাজনদের নিকট চিরস্থারী ভাবে খণগ্রস্তত! । এই অবস্থ(র অবসানকল্ে তিনি যে-প্রক্কর 
সমিতি প্রতিষ্ঠ।র উপদেশ পিষাছিলেন তাহাকে “রাইফিজেন ধবান 
8 সমিতি” (২9160915011 1516 ০ 9০০1661০5 ) বলিষা অভিহিত 
সমিতি বল! ই কর হয়। ভারতের ন্য।য় পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই গ্রামাধ্নে 
সমিতিগুলি এই রাইফ্জেন ধরনের সমিতির অনুকরণে গঠিত! 
ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলি এইপরপ £ (১) সমিতির কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ থাকে এং ফর 
সমিতি মাত্র পরিচিত ব্যক্তিদের লইয়! গঠিত হয়; (২) যাহাতে দরিদ্র রুষক ও স্ব 
গ্রাম্য কারিগরগণ সহজেই সমিতির সদস্যপদ পাইতে পারে তাহা! 
জন্য শেঞ্রের মুল্য অতি অল্প রাখা হয় (৩) সমিতি যাহ। 
মুন।ফাকারী যন্ত্রে পরিণত ন! হয় তাহ|র দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়; (৪) সস্যদের দা' 


৩, ভোগ্যপণ্য ক্রয় 


ইহার বৈশিষ্ট্য 


ভারতে সমবায় আন্দোলন ১৫৯ 


দায়িত্ব অসীম (81111701650. ) হয়; (৫) মাত্র উৎপাদনশীল উদ্দেশে (79190005€ 
11099 ) বা বিশেষ বিশেষ কারণে খণদান কর। হয়_বথা, নৃতন জমি ও যন্ত্রপাতি 
ঘ, পুরাতন জমির উন্নয়ন, গৃহনির্মাণ, চিকিৎসা ইত্যাদি ; (৬) সমিতির সভ্যগণ বিনা 
[বিএ্রমিকে কার্য করেন। 

জার্মেণীর নগরাঞ্চলে দরিদ্র কারিগব ও ক্ষুদ্র প্যবস।য়ীদের মধ্যে সমবায় নীতি শ্রণর্তন 
করেন সমাজসেবী স্থলজ-ডেপিতস্‌ (9০111126-1)0116501 )। 


7 লজী- ৫ ৃ _ র্‌ 
পন রে স্থতরা২ এই ধরনেব সমিতি “সথলদ্দ ডেলিতস্‌ পরনের সমিতি” বলিষা 
পা অভিহিত পরিচিত। পৃথিবীর প্রা সকল দেশেরই পৌর সমবায় সমিতিগুপি 


এই স্থুলজ-ডেলিতস্‌ ধরনের | এইগ্রকার সমিতির নিমলিখিত বৈশি্ট্য- 
নি পরিলক্ষিত হয়ঃ (১) সমিতি অপরিচিত ব্যক্তিদের লইরাও গঠিত হম এপং 
হাব ঝষক্ষেত্র নিদিষ্ট এল|কার সীমাবদ্ধ থাকে না) (২) শেয়ার পিক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন 
সংগ্রনের উপর জোব দ্রেওখা হয, (৩) সদন্যণ্র দায়িত্ব সীমানদ্ধ 
(1101090 ) থাকে; (৪) সস্তা কোন্‌ উদ্দেশ্তে খণগ্রহণ ারিতেছে 
হাব বিচার বিশেষ করা হর না; (৫) পেতনভূক কর্মচারীদের দ্বারাই সমিতিব কাধ 
বণনা করিব।র ব্যণস্থা করা হ্য়। 
রাইফিজেন এবং স্ুলজ-ডেলিতস্‌ উভয় ধরনের সমখার় সমিতিই 'প্রধানত' খণদান 
(তি (০10016১9০1৩ )1* কিন্তু খণদান ছাড়াও অন্যন্য ক্ষেত্রে সমবাধ সংগঠনের 
কাযক|বিতা রহিযাছে_যথ|, কৃষি ও ক্ষুত্র শিপ্সের ক্ষেত্রে উত্পাদন, 
দিদির যন্ত্রপ।তি, বীজ, সাব, ভোগ)পণ্য ইত্যাদি সরবরাহ, বিক্রয-খ্যবস্থা, 
গৃহনির্ম।ণ, বীম|কাষ হত্যাদি কায সমপার সমিতি গঠন কবিষ| অতি 
ভাবেই সম্পাদন করিতে পার। যায়। ভ|রতে সমব|য়ের এই বিভিম রূপের প্রত্যেকটির 
প্র গ্রক[শ দেখিতে প।ওয| যায়। 
। উপধি-উক্ত সকল ধবনের সমখ।য় সমিতি অবশ্য এক একটি উদ্দেশ্য লইয়। গঠিত হয়-__ 
যখা, হয় তাহার! খশধ|ন করে, ন।-হয় ভোগ্যপণ্য ও অন্তান্ত দ্রব্য 
সা সরখর।হ করে, অথবা পিব্রযেব ব)পস্থ। কবে, হত্যাদি। এ-ধরন্রে 
গ্ঠগাধক সসিতি সমিতিকে এক-উদ্দেগ্যস।ধক ( 5111515-1)7111)999 ) সমিতি খল। হথ। 
কিছু মমবায় সমিতি বহু-উদ্দেগ্তসাধক (1311101-0010999৩ ) হইতে 
-এর্থাৎ, সমিতি একই সংগে খণদ[ন, বিজ্রুয়ব্যবস্থ, শণ্য সরখরাহ্‌, ভত্পাদনবুদ্ধি 
ত কাধে নিযুক্ত খ|কিতে পারে। ১৯৪৫ সালে সমবায় পরিকল্পনা কমিটির 
১-91)2101৮0 [১1013171115 010911716650 ) বিপে।ট প্রকাশিত হইব|র পর ভারতে 
বহু-উদ্দেশ্স[ধক সমবায় সমিতি শ্বাপনের হিডিক পড়িয়া যায়। 
কিন্ত ১৯৫৪ সালে সব-ভ|রতীয় গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটির 


“ ধণ্দান ছাড়াও ইহাগ অঙ্টান্ত কাষ করিতে পারে; তবে সাধাগ্ণত ইহারা ঝণদানেই ইহাদের 
'ক মীমাবন্ধ রাথে। 


[৭ বৈশিষ্] 


গববায 


১৬০ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর হইতে ইহাতে ভাট! পড়িয়াছে। অপরদিকে ইহার 
একপ্রকার পরিবত্তিত রূপ সেবা সমবায় নমিতি (99109 ০09-061:90155 ) গঠ! 


ঝোক দেখা দিয়াছে। 


ভারতে সমবায় আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (91101677156 
0 ০ 00-0021:90৮62 11052100216 ও] 11)019 )? ভারতে সমস 
আন্দোলন শ্বত:স্ফুর্তভাবে গড়িয়। উঠে নাই, ইহা সরকার কর্তৃক চিত হইয়াছে। গঃ 
শতাব্দীর শেষের দিকে মহাজনদের কবলে পড়িয়া কৃষকদের ছুর্ঘশা চরমে পৌছ।: 
তাহাদের খণের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে । ইহা? 
নিকলসনের রিপোর্ট প্রতিবিধ|নের জন্য সমবায় আন্দোলন প্রবর্তনের পরিকল্পনা কৰি 
সরকার সিভিলিয়ান ফ্রেডারিক নিকলসনকে জার্মেনীব গ্রাম্য সমবায় সম্বন্ধে তথ্যাজুসন্ধ; 
কারবার জন্ত এ দেশে প্রেরণ করে। ১৮৯৭ সালে প্রক।শিত তাহার রিপে? 
নিকলসন ভারতে জার্মেনীর রাইফিজেন ধবনেব খণদন সমবায় সমিতি প্রবর্জনে 
স্থপারিশ করেন। মুলত এই স্্পারিশের উপব ভিত্তি করিযাই ১৯০৪ স[লের সমন 
খণদান সমিতি আইন (0০-০1১01201৮5 ০1016 5০০1561০৪5 £১০৮, 190 
পাস হয। 
আইনটির উদ্দেশ্য ছিল “করুষক, কারিগর ও স্বল্পসহায়সম্পন্ন ব্যক্তিদের নাঃ 
মিতপ্যযিতা, আত্মনিভরতা এপং সমবায় নীতির প্রসাবস|ধন। 
১৯৪ সালের মাইন ও এই আইন দ্বারা কেবলমাত্র প্রাথমিক খণদান সমিতি গঠনে 
খণদান সমিতি 
প্যবস্থ! কর! হয়। সমিতিগুলিকে গ্রাম্য ও পৌর এই ছুই শ্রেণী? 
বিভক্ত করা হয় । গ্রাম্য মমিতিগুলি র।ইফিজেন সমিতির নীতিকে অনুসরণ করে। | 
কিছুদিনের মণ্যেই ১৯০৪ সালের আইনের পরিবর্তনের প্রয়োজনীঘতা অন্ত 
ফলে ১৯১২ সালের স্মবাম সমিতি আইন পাস হয়। এই "ইন দ্বারা_-(১) খণদ। 
সমিতি ছা] ক্রয়বিক্রয়। উত্পাদন প্রভৃতি অন্যান্য প্রকারের সমিতিগুলি স্বীকৃত হা 
(২) প্রাথমিক সমিতিগুলিব তব্বাপপান, হিসাণ পরীক্ষ/র জন্য 
উঠ ইউনিয়ন এবং প্রাথমিক সমিতিপগ্ুপিকে খণ প্রদান করিবার জন্য 1% 
আইনের নৈশি?য:.. কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও গে) প্রাদেশিক ব্যাংক* মোট এই তিন প্রকাঝে 
কেন্দ্রীয় সংস্থার ব্যপস্ত! কর] হয়। (৩) পূর্বে সমিতি গুলিকে £ 
গ্রাম্য এবং পৌর এই ছুই 'ভাগে বিভক্ত করিব।র ব্যবস্থা ছিল তাহার পরিবর্তে সমিডি 
গুলিকে সসীন 9 অসীম দাঘ্ঘুক্ত এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত কব তয়। যে-সমিত্ি 
উদ্দেশ্য সভ্যদের ধণপ্রদান করা এবং যাঙ্ার অধিকাংশ সভ্য রূধষক তাহার দায় হা 
অসীম, আর যে-সগিতির সভ্য রেজিষ্রারিভুক্ত সেই সমিতিসমূহরে দায় হইল সমীম। 


সা শপ শা শাশাপিসী শি শি শী 


» প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক কিন্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ১৯১৫ সালের ম্যাকলাগান করি! 
স্থপারিশের পর। 


ভারতে সমবায় আন্দোলন ১৬১ 


১৯১২ সাজের পর সমবায় আন্দোলন ভ্রুত প্রস[রলাভ করিতে থাকে । সমিতিসংখ্যা, 
সংখ্যা এবং কার্ধকরী মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে । ছুপ্ধ সববর।হ, 
দ্রব্য বিক্রয়, গবাদি পশু-বীমা, স্থতা ও সার ক্রষ প্রভৃতির উদ্দেশ্যে নূতন নৃতন 
[ব সমবায় সমিতি প্রতিষিত হইতে থাকে । সমবায় আন্দৌোলনেব গতি ও প্ররুতি 
ব-বিবেচন1 করিয়া দেখিবার জন্য ১৯১১ সালে সবক।র ম্যাকৃলাগান (019,0192810) 
কমিটি নিযুক্ত কবে। এই কমিটি যে-বিপোর্ট দাখিল কবে তাহাতে 
সমবায় আন্দোলনের ভনিষ্ুৎ প্রসাব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ স্বপাবিশ 
হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য সরকার কথিটির প্রস্তাবসমূতকে কার্ধকর কবিতে পারে 
| ১৯১৯ সালেব শাসন-সংস্কার আইনে সম্বায় বিষয়টি প্রাদেশিক সবকাবের 
হস্তাস্তরিত ক্ষমতাভূক্ত হইলে বিভিন্ন প্রদেশ আপনাপন প্রয়েজন 


নাগান কমিটি 


রা অন্রুমারে নিজন্ব সমবায় আইন প্রবর্তন করিতে থাকে এবং 
আন্দেলনও আশ।তীতভ।বে প্রস|বিত হইতে থাকে । কিন্ ১৯২৯ 
লা সাল হইতে বিশ্বব্যাপী মন্দা বাজাবেব ( ড০:10৮105 75205 


সক [)1):595101) ) ফলে রুধষিজাত দ্রব্যেব মূল্য দ্রুত হ্রাস পাওষায় 
সম্বায় আন্দোলন এক মহাসংকটেব সম্মথীন হয়। সমিতি গুলিব 
[দাযী খণের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পইতে থ|কে এবং বহু কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রায ধবংসের 
পতিত হয় । তখন সরকাবকে সমপ্।ঘ আন্দোলনের সংস্কাব ও পুনর্গঠনেব প্রতি 
শব দুটি দিতে হয়। ১৯৩৫ স।লে ভাবতে বিজ প্য।ংক প্রতিষ্ঠিত হইলে উচাব সহি 
ধণ বিশাগ (4১6101011৮1 00৭16 106190 00161)1 ) সংযুক্ত করা হয়। ইহ 
1য় আন্দেলনকে বিশেষভাবে সহ।যতা কবিতে থ।কে। 
১৯৩৯ সালে যখন দ্বিতীয শিশ্বযুদ্ধ সুর হয তখনও সমবায় আন্দেলন আপন 
ঠতকে টিক।ইয়। বাখিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে । কিছুদিনের মব্যেই অশশ্য 
সমবায় আন্দে|লন পুনজীবিত হইযা উঠে । অন্যান্য দ্রব্যের সহিত 
কৃষি দ্রব্যেব মুল্য বুদ্ধি পাওয়া কৃষকদের অবস্থাব উন্নতি হইতে 
থাকে; ফলে সমিতিগুলিব অবস্থাতেও উন্নতি দেখা দেয়। 
দীর্ঘক।ণীন অন।দ।য়ী খণ কমিষ! গিয়া প্রায় অর্ধেকে দীড়ায়। এই 
বমধ্যে সমিতিগুলি এবং তাহাদেব সদশ্তসংখ্যাও যথাক্রমে শতকবা ৪১ এবং ৭০ 
ব মত ব]ড়িয়া যায়। ইহা! ব্যতীত এক।ধিক প্রদেশে ন্যায্য মূল্যে অত্যাবশ্যকীয় 
ধিসবপর[|হের জন্য ক্রেতাদের সমব।র সমিতি (09:0511065+ ০:0-0199121559 ) 
ঠিত হয় এবং উতৎপ।দক যাহাতে তাহ।র উৎপন্ন দ্রব্যের উপযুক্ত বাজার-মূল্য পাইতে 
| তাহার জন্য সমবায় পন্থায় বিশ্রয়-ব্যপস্থা সংগঠিত করা হয়। ছোটখাট শিল্প- 
কও সরকারী সমব।য দপ্তর নানাভ।বে সাহাধ্যদ।ন করিতে থাকে। এই সকলের 
সামগ্রিকভাবে সমব।য় আন্দোলন পায় এক নৃতন প্রেরণ! । তবুও সন্দেহ থাকিয়া 
যে, যুদ্ধক।লীন অস্ব(ভাবিক অবস্থায় সমবায় আন্দোলন যে-শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে তাহা 


ত্র স্বাভাবিক অবস্থায় স্থায়ী হইবে কিনা ? 
১ম--১১ 


 বিশবুদ্ধ ও 
আন্দোলনের 


১৬২ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


১৯৪৫ সালে যুদ্ধ শেষ হওয়ার সংগে সংগেই সরকার সমবায় পরিকল্পনা ক 
(০০-০061865 [1911111716 00101010656) নামে একটি কমিটি নিযুক্ত করে । ক 
চারার স্থপারিশ করে যে প্রাথমিক এক-উদ্দেশ্যসাধক সমিতির 
মি যথাসম্ভব বহু-উদ্দেশ্যসধক সমিতিতে পরিণত করিতে হইবে 

১০ বৎসরের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ গ্রাম ও শতকরা ৩০ 
জনসংখ্যাকে এই প্রকার বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতির অভ্যন্তরে আনয়ন করিতে হই 
কমিটির স্থপারিশ মত কার্য স্থরু হইবার পূর্বেই আসিল দেশবিভাগ ও স্বাধীনতা । 


স্বাথীন ভারতে সমবায় আন্দোলন (0০0-09021:801৮2 1$10৬2]0) 
11) 17:26 [15019 ) 2 ন্বাধীনত| ভারতেব সমবায় আন্দেলনে এক নুতন অধ 
সুচনা করে। স্বধীনতাল[ভের পর আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতিতে যে-সমস্ত বেশি 
সন্ধান পাওয়া যায় তাহ! এইভ।বে সংক্ষেপে বর্ণনা কব! য।ইতে পরে £ 


প্রথমত, সমিতি ও সদ্তসংখ্যা এবং কার্ধকরী মূলধনের দিক হইতে বিচার ব 
দেখা যাইবে যে, সমবায় আন্দোলনের সম্প্রসারণ অবিচ্ছিন্নভাবেই হইয়া চলিয় 
১৯৪৬-৪৭ সালে সকল প্রকার সমিতির সংখ্যা ছিল ১*৩৯ হাজার, সদস্তসংখ্য 

৯১ লক্ষ এবং কার্ষকরী মূলধনের প্রিমাণ ১৫৬ কোটি ট 
বৈশিষ্ট্য ১ ১। সমিতি 5 ু 
তি ভি ১৯৫৭-৫৮ সালে সমিতিগুলির সংখ্যা হয় ২৫৭ লক্ষ, সন্ত 
পাইলেও জনসংখার. ২৪৪ কোটি এবং কার্ধকরী মূলধনের পরিমাণ ৬৯৬ কোটি ট 
ষুপ্রাংশই সমবায় উপর। সমিতি ও সদন্যসংখ্য। বৃদ্ধি সত্বেও আমাদের মনে র 
হা ঘা হইবে যে, সমবায় আন্দেলন জনসংখ্যার অতি ক্ষুদ্র অং 
হত হছে স্পর্শ করিতে সমর্থ হইয়ছে। রিজ ধ্য।ংকের হিসাবে ১৯৫ 
সাল পর্যস্ত জনসংখ্য।র মাত্র শতকর। ২৭ ভাগ সমবায় আন্দে!লনের সংস্পর্শে আসিয়।ছে 

দ্বিতীয়ত, আন্দোলনের বিভিন্ন দিকে শাখা বিস্ত/র করিবার প্রবণতা ৫ 

দিলেও এবং বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতি গড়িয়া উঠিলেও খণ। 
না সমিতিগুলির প্রাধান্য এখনও অপরিধতিত রহিয়াছে । মূ 
হা প্রকার সমিতির সংখ্য| ধরিলে মোট ৭৩ ভাগ হইল খণদান সর্মি 

এই খণদান সমিতিগুলির সদস্যসংখ্যা ও কার্যকরী মূলধন হ 
যথাক্রমে মেট সদশ্যংখ্যা ও কার্ধকরী মূলধনের শতকরা ৬৫ ও ৭৭ ভাগ। 

তৃতীয়ত, বহু-উদ্দেশ্টসাধক সমবায় সমিতির প্রবর্তন সমবায় আন্দোলনের আর এ 
৩। বহুউদদেস্ঠদাধক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । ১৯৪৫ সালের সমবায় পরিকল্পনা কমি 
সমিতির প্রবর্তন আর রিপোর্ট অনুসারে স্বাধীন ভারতে এ-বিষয়ের প্রতি বিশেষ 
একটি উল্লেখযোগ্য দেওয়া হয়। ফলে এইরূপ সমিতির সংখ্যা ও সাদস্তসংখ্যা 
বৈশিষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৭-৪৮ সালে বনু-উদ্দেশ্টসাধক সমিতি 
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ছাদের সদশ্তসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৮ হাজার এবং ৫"৫ লক্ষ । ১৯৫১-৫২ সালে 
মতি ও সদস্যসংখ্যা হয় যথাক্রমে ৪* হাজার এবং ২১৫ লক্ষ । ১৯৫৪ সালে গ্রাম্য 
॥ জরিপ কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে অবশ্য এই গতিতে বাধা পড়ে--কারণ জরিপ 
মিটি বহু-উদ্দেশ্ঠসাধক সমিতির পরিবর্তে প্রধানত খণ ও বিক্রয়-ব্যবস্থার সমন্বয়সাধন 
বিতেই উপদেশ দ্বেয়। 
চতুর্থত, রিজার্ভ ব্যাংকের সহিত সমখায় আন্দৌলনের সম্পর্ক পূর্বের তুলনায় ঘনিষ্ঠতর 
হইয়াছে । বিভিন্ন দিক হইতে রিজার্ভ ব্যাংক আন্দোলনকে সাহায্য 
রা করিতেছে । সমবায় সমিতিগুলি যাহাতে কৃষি সংক্রান্ত কাজ- 
৮ কারবার, কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে উন্নততর ব্যবস্থা 
€ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক. অবলম্বন করিতে পারে তাহার জন্ত রিজার্ভ ব্যাংক অধিকমাত্রায় 
অর্থসাহায্য করিতেছে; ইহা ব্যতীত রিজার্ভ ব্যাংক সমবায় 
ণদ|ন-ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও প্রসারসাধন কার্ষে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিতেছে। 
পঞ্চমত, মমব|য় আন্দোলনকে অধিকমা্রায় রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতির অঙ্গগামী 
রা হইয়াছে এবং রাষ্ট্রের সহিত আন্দোলনের সম্পর্কও ঘনিষ্ঠতর হইয়৷ দঈাড়াইয়াছে। 
স্বাধীনতা লাভের পর দেশ যে-সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয় তাহার 
না সমাধানে সমব।য আন্দোলনকে নিয়োজিত করা হয়। উদ্বাস্তদের 
চিক নীতির পুনর্ব(সন, ছুশ্প্রাপ্য শিযস্ত্রিত খাছ্য, বস্ত্র ও অন্যান্ত দ্রব্যের বণ্টনের 
্গমী করা হইয়াছে ভাঁর সমণায় আন্দোলনের উপর পড়ে। কৃষির ক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধির 
জন্য যে-প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহাতেও সমবায় আন্দোলনের এক 
রু্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়ছে। সমবায় রুধি-সমিতি, সেচ-সমিতি প্রভৃতি ধরনের সমবায় 
তিষ্ঠনও কুষিজ উতপাদনকে বুদ্ধি করিতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করিতেছে । জমিবন্ধকী 
ংকগুলি তাহাদের খণদ[নের নীতিকে পরিবত্িত করিয়া! পূর্বের তুলনায় জমি উন্নয়নের 
দেশে অধিক পরিম[ণে খণপ্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে। 
শ্ল্পক্ষেত্রেও উৎপাদন এবং নিযোগ বুদ্ধির জন্য সমবায় পন্থার সাহায্য গ্রহণ করা 
ইয়ছে। কৃষিপ্রধান ভারতের অর্থ-ব্যবস্থায় ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের ভূমিকা বিশেষ 
কতবপূর্ণ। ইহাদের সংগঠন ও প্রসারসাধনের জন্য সমবায় পন্থাই প্রকৃষ্ট বলিয়া 
ধবেচিত হইযাছে। 
সর্বোপরি ভারতের পরিকল্সিত অর্থ-ব্যবস্থায় সমবায় আন্দোলনের জন্য এক বিশিষ্ট 
মিকা নির্দিষ্ট করা হইয়ছে। প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় কৃষির উন্নয়নের উপর 
রিক্ত অর্থ বাবস্থা সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়; স্বভাবতই সমবায় আন্দোলনের 
মায় পম্বার উপর উপর এক গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। শুধু কৃষি কেন, অন্যান্য 
বশেষ গুরুত্ব আরোপ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতিসাধনের জন্য 
হইয়াছে সমবায় পশ্থাকে অপরিহার্য বলিয়া গণ্য করা হয়। কৃষি ছাড়াও 
বায় পন্থায় পল্লী সংগঠন ও উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হয়। ক্ষুদ্রায়তন 
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ও কুটির শিল্পের প্রসারের জন্যও এঁ পরিকল্পনায় সমবায় গঠনের উপর অনেকাং্‌ 
নির্ভর করা হয়। 


এঁ পরিকল্পনার স্থত্রপতেই (১৯৫১ সালে) গ্রাম্য খণ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তথ্যান্ুসন্ধান 
ইহার পুনর্গঠন সম্বন্ধে স্থপারিশ করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক গ্রাম্য খণ জরিপ কমি 
নিষুক্ত হয়। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত কমিটির স্থপারিশ অনুসারে গ্রাম্য খণ-ব্যবস্থ 
যে পূর্ণাংগ পরিকল্পন! প্রস্তুত করা হয় তাহা পুনর্গঠিত সমবায় সংগঠনের উপর ভি 
করিয়াই করা হয় ।* 

দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পবিকল্পনাতে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন এবং নিয়োগের সংস্থ্‌ 
করিবার দায়িত্ব বহুলাংশে ক্ষুদ্র(যতন ও কুটিব শিল্পের উপর ন্যস্ত হইয়।ছে। স্তর 
পূর্ণাংগ গ্রাম্য খণ-ব্যবস্থা কার্ধকর করা, কৃষি ও পল্লী সংগঠন করা ছ।ড়াও রাষ্ট্রকে শি 
ক্ষেত্রে সমবায়েব সম্প্রসাবণে অধিকমাত্রায সচেষ্ট হইতে হয। ১৯৫৮ সালে পূর্বোলিখি 
স্তর ম্যলকম ডালিং-এর রিপে।ট প্রকাশিত হইলে অবশ্য এই গতিতে কিছুটা বা 
পড়ে ।** ইহার পর আবার ১৯৫৯ সালেব নাগপুর কংগ্রেসেব প্রস্তাণ অনুযাবী সে 
সমবায় সমিতি (5:19 0০-০1১০61%995) এনং সমবাষ প্রথায় কষিক।ধের উপর গুক 
আরে!প করা সুরু হয়।| অনুমান করা যাইতেছে যে বিভিন্ন স্থান হইতে বিবোধি, 
সত্বেও দ্বিতীয় পরিকল্পনাব বাকী সমযে এই সেবা সমবাষের সম্প্রসাবণকর্যই চপিখে 
এবং তুতীয় পঞ্চব।ধিকী পবিকল্পনায় ইহাব এবং সমব|য প্রথায় ক্ুধিকার্ষেব জন্য অধিকতর 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিদিষ্ট হইবে ৷ সেব| মমবায সমিতি ৪ সমণায় প্রথ|য় কৃবিকাধের সার্থব 
বপদানের জন্য ইস্ব।যেল, চীন, যুগো শ্র/ভিয়৷ গ্রভৃতি দেশেব সমবাখ সমিতির পর্যবেঙ' 
কর! হইয়াছে বা হইতেছে । এ-সম্পর্কে এই অব্যাযেপ শেষে আরও আলে|চনা কর! হইবে। 


সমবায় সমিতির শ্রেণীবিভাগ ( 019551610861010. 01 0০09-0001961%6 
9০০166165 ) 8 ভারতের সমবায় সমিতিগুলিকে প্রথমত প্রাথমিক এবং কেন্দ্রীয় 
এই দুই ভাগে ভাগ কবা হধ। প্র।থমিক সমিতিগুলি (7111000 
5০০1০01৩5) সদশ্তদ্দের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পকিত, আব 
ইউনিয়ন ( 01710115 ), কেন্দ্রীয় ব্যাংক ( 00112] 132215 ) 
রাজ্য সমধিক ব্যাংক (568০ ০০-০1991:2:61৮2 1321119 ) প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সমবা! 
প্রতিষ্ঠানগুলি প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলির সহিত সম্পকিত। প্রাথমিক সমিতিগুলিবে 
আবার খণদান সমিতি (01201 50901561659 ) ও অ-ণদী? 
সমিতি (]ব০11-01016 5০9০0196155) এই ছুই শ্রেণীতে বিভর্ 
করা যায়। এই ছুই শ্রেণীর প্রত্যেকটির মধ্যেই কৃষি ও অ-্ক 
এই ছুই প্রকারের সমিতি আছে। বীজ, মার ও কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ, জোতে। 


ক ১৩৫-৩৯ টা দেখ। 
** ১৩৭ পৃষ্ঠা দেখ । 


1 [10019100776861010 ০? 6800৮ 1059018610- 45 হত 005 590002010 09৮19 
15, 2959, 


প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় 
সমিতি 


ধণদান ও অ-খণদান 
প্রাথমিক সমিতি 
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ংহতিসাধন ( 0011901112.101 ০! 11091011165 ), গৃহপালিত পশুর উন্নতিসাধন, সেচ, 
বীমা, বাজারিকবণ প্রভৃতি কার্য অ-খণদান কৃষি সমবায় সমিতির 
মাধ্যমে সম্পাদিত হইয়। থাকে । ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়, গৃহনির্মাণ, 
স্বলভে কারিগরদের উৎপাদনের কাাচাম|ল সরবরাহ প্রভৃতি বিষয়ের 
[হিত সম্পকিত হইল অ-খণদান অ-কৃষি সমনায় সমিতি । নিয়ে প্রদত্ত ছকটির সাহায্যে 
নমূবায় সমিতিগুপির শ্রেণীবিভ|গ মেটামুটিভ।বে বুঝ।ন যাইতে পারে £ 


সমবায সমিতি 
(0০0-0109:89৮59 909০0166199) 


দান ও অ-ঝণদান 
ধিও অ-কৃষি সমিতি 








হা সমিতি কেক্জ্রীয় দিতি 
(1277709 3০০/9198) (09196791 9০0০0196198) £ 
(ক) ইউনিয়ন (0:019.9) 
(খ) কেক্দ্রীয ব্যাংক (0970578 
1387018) ও (গ) বাঁজ্য মমবাধিক ব্যাংক 
(9০৮6৪ 0০-01)9186)59 738,10009) 








ধণদান সমিতি অধণদান সমিতি 
(0799৮ 909০0196198) (টব ০7৮-০9:9৭7৮ 3০০596799) 
ৃ ৃ 
| ূ | | 
কৃষি অ-কৃষি কৃষি অ কুঁধি 


(48000165791) (বর ০-400100160791) (46010010571) (তি ০0-4108185199) 


(ক) প্রাথমিক সমিতি (710025 990161188) £ প্রাথমিক সমিতিগুণিই সমবায় 
ান্দবেলনের ভিত্তি। ইহদেব মধ্যে আবার কুঁধি খণধান সমিতি গুপিই সংখ্যা সব|ধিক। 
১৯৫৭-৫৮ সালে সকল প্রকাবেব ২'৫৭ লক্ষ সমণ।য সমিতিব মধ্যে 
কষি-ধণদ|ন সমিতিব সংখ্য। ছিল ১৬৬ লক্ষ বাঁ মেট প্র।থমিক 
সমিতির শতকর। ৬৫ ভাগের উপর।* প্রাথমিক কৃষি-ধণদান 
মিতিব এইবপ গুকত্বেব জন্য ইহাদেব সম্পর্কে সাম।ন্য বিস্তৃত অ।লে চন! কব৷ প্রয়োজন । 
প্রাথমিক কৃষিঞখণদান সমবায় সমিতি ( 01100াগ £৯£10010018] 
09016 9090196165 ) 2 অনধিক ১০ জণ সধস্ত লইখা এইকপ সমিতি গঠিত হইতে 
পারে। প্রত্যেকটি সমিত্তিব কাধক্ষেত্র সাধাবণত এক একটি 
রি গ্রমেব মধ্যে সীমাপদ্ধ থাকে । কর্মক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতার উদ্দেশ্ঠ হইল 
পারস্পরিক তত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত কর| | এই উদ্দেশ্টেই সমবায় এইরূপ সমিতিগুলি 
শাধ!বণত অসীম দাযের (01111111650 1191)1115 ) ভিত্তিতে সংগঠিত হইযা থাকে । 


যিখণদান 
মিতির প্রাধান্য 


* 369690108] 99691091908 [91861060009 00 070917865৮9 110810)91)0 ॥ 11)018 [0 6139 
16৪: 1957-58. 


১৬৬ ভারতীয় অর্থবিদ্কা 


মধ্যে অবস্তা গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটির স্থপারিশ অনুসারে সসীম দায়ের ভিত্তিতে বৃহদায় 
প্রাথমিক কৃষি সমিতির গঠনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছিল! পরে কিন 
হার হা ১৯৫৮ সাল হইতে স্তর ম্যালকম ভালিং-এর রিপোর্টের* ফলে সমী; 
দায়সম্পন্ন সমিতি গঠনে কিছুটা ভাটা পড়ে এবং সম্প্রতি সেখা' 
সমবায় সমিতি গঠনে গুরুত্ব আরোপ করায় পূর্ণ কষি-খণদান সমিতির প্রসারও কিছুট 
ব্যাহত হইয়াছে। 
প্রাথমিক কুধি-খণদান সমিতিগুলির কার্যকরী মূলধন শেয়ার-বিক্রয্‌, সভ্যদদের ভব 
ফী, সংরক্ষিত তহবিল, সদস্তদের আমানত প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ সঃ 
০ এবং সরকারী খণ, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সমবায় ব্যাংকের নিকট হই 
প্রাপ্ত খণ, সদস্য নয় এমন সমস্ত ব্যক্তির আমানত প্রভৃতি বহিঃস্থত্র হইতে সংগৃহীত হয়। 
সমিতিগুলির কার্যকরী মূলধনের বিশ্লেষণ কবিলে দেখা যায় যে, উহার! কেন্ত্রীয় ব্যাং 
এবং সরকারের উপর অধিক নির্ভরশীল । ১৯৫৭-৫৮ সালে মোট কার্ধকরী মৃূলধনে। 
পরিমাণ ছিল প্রায় ১৩৪ কোটি টাকা । ইহার মধ্যে নিজন্ব তহবিনে। 
ই পরিমাণ ছিল মাত্র ৫৫ কোটি টাকা আর আমানতের পরিমা' 
ছিল মাত্র ৮'৬৩ কোটি টাকা । স্বভাবতই বাকী অংশ সরকা। 
ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে খণ হিসাবে সংগৃহীত হইয়।ছিল। 
আমানতের অপ্রতুলতা এবং খণেব উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা স্পষ্টভাণে 
১। আমানতের প্রমাণ করে যে সমবায় ₹মি-খণ আন্দোলন বিশেষ সফল হয় নাই- 


তানি তব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত কবি; 
ধণদান সমিতির ব্যর্থতার ইহা কৃষকগণকে মিতব্যয়িতা সঞ্চয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত কবি 


পরিচায়ক পারে নাই ।* 
সমিতিগুলি কেবল সভ্যর্দেরই খণপ্রদান করিয়া থাকে । উৎপাদন, অনুতৎপাদনশ' 
কাজকর্ম এবং পূর্বতন খণ পরিশোধ, এই তিন উদ্দেশ্তে খণপ্রদান করা হইয়া থাকে 
উৎপাদনের জন্য যে খণপ্রদান করা হয় তাহার মধ্যে স্বল্পমেয়াদী খণের উদ্দেশ্য হই 
বর্তমান কৃষিকার্ধকে সাহায্য করা আর অপেক্ষাকৃত দীর্ঘমেয়া 
২। ধণপ্রদান নীতিই খণের উদ্দেশ্ত হইল কৃষিকর্মের স্থায়ী উন্নতিসাধনে সহায়তা কর 
্রুটপূর্ণ রর 
সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির মত অন্ুৎপাদনশীল কাজকর্মের জ 
খণপ্রদান কর! সমবায় সমিতির কর্তব্য না হইলেও এরূপ খণ কৃষকদের দেওয়া হয় এ 
কারণে যে, অন্যথায় তাহারা মহাজনের নিকট খণগ্রন্ত হইয়। পড়িবে । কিন্ত এখাণে 
আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, কৃষকদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালীন খণ গ্রহণে 
চাহিদা! ব্যাপক হইলেও সমিতিগুলির পক্ষে নিজস্ব তহবিল বা দীর্ঘমেয়াদী খণে 
মারফত প্রাপ্ত মূলধনের অপ্রাচুর্ষের জন্য এইরূপ খণ খুব বেশী প্রদান করা সম্ভব হয় গা 
অপরপক্ষে অনেক সময় কাগজপত্রে যাহাকে স্বল্লমেয়াদী খণ বলিয়। বর্ণনা কর হয় তাঃ 


* ১৩৩-৩৪ পুষ্ঠা! দেখ । 


ভারতে সমবায় আন্দোলন ১৬৭ 


মলে হইয়। ধড়ায় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘমেয়াদী খণ-_ক।রণ অনেক সময় পরিশোধের সময় 
ঈ করা হয়। ইহা ব্যতীত অনেক সময় দেখা যায়, যে উৎপাদনশীল কার্ধের জন্য খণ- 
?ণ কর! হইয়াছিল উহা! তাহাতে নিয়োগ না করিয়া অঙ্ুৎপাদনশীল কাজকর্মে ব্যয় কর! 
ছে । ইহার ফলে সময় মত খণ পরিশোধ কর। সম্ভব হয় না। প্রদত্ত খণের নিয়োগ 
পর্কে উপযুক্ত তত্তাবধানের অব্যবস্থাই ইহার জন্য দায়ী। সাধারণত ব্যক্তিগত 
হিরা জামিনেই খণপ্রদ[ন করার নিয়ম থাকিলেও অনেক ক্ষেত্রেই সম্পত্তি 
তারিক বহি দিব।র প্রয়োজন হয়। সহজ কিস্তিবন্দীতে খণ পরিশোধ 

করিবার স্থযোগ দেওয়া হয়। সুদ সম্পর্কে নীতি হইল যে উহ! 
হাতে চাষীদের স|মর্থ্ের বাহিরে ন! যায় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে । তবুও 
থা যায়, কতিপয় রাজ্যে স্থদের হার শতকর। ১২-র উপর । 


ঝণদান বিষয়ে সমিতিগুলির বর্তম।ন অবস্থা বিশেষ সন্তেষজনক নহে । ১৯৫০-৫১ 
১৯৫৬ ৫৭ সালের মধ্যে ধণপ্রদ।নের পরিমাণ প্রায় ৯৮ কোটি টাক। হইতে বৃদ্ধি পাইযা 
৭৩ কোটি টাকায় ঈীড়ায়। কিন্তু অনাদ|য়ী ও দীর্ঘকাল অনাদায়ী খণের পরিমাণও ক্রমশ 

বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে অনদায়ী ও দীর্ঘকাল 
৷ অনাদায়ী খণের চারি এ ৃ 
টি অনদাবী খ্চণের পরিমাণ ছিল ষথা ক্রমে ৯৭২৯ এবং ১৩১০ কোটি 
ঠতেছে টাকা । ১৯৫৬-৫৭ সালে উহাদের পরিমাণ দীডায় যথাক্রমে 

১২৭*১৫ এবং ২৪:১৮ কোটি টাকায় । অবশ্য মে।ট অনাদায়ী খণের 
ব্যে দীর্ঘকাল অনাদাষী খণের শতকর| ভাগ ৭৫ হইতে কমিয়! ৫'৩ এ দাড়াইয়াছে। 


সুতরাং দেখ। য!ইতেছে যে, কোন্দিক দিগই প্রথমিক কৃষি-খণদান সমিতিগুলির 
স্থা সন্তেষজনক নহে, অথচ ইহারাই তারতেব সমপায় সংগঠনেব ভিত্তি । সর্ব-ভার্তীয় 
াম্য খণ জরিপ কমিটির মতে, এই ভিত্তির পুনগঠন ও সম্প্রস।রণ খ্যতিরেকে সমবায়কে 
নর্গঠত করা সম্ভব হইবে ন| -এবং গ্রাম্য খণের পূর্ণাংগ পরিকল্পনাকেও রূপদান করা 
ন্তব হইবে ন| | 


জরিপ কমিটি প্রাথমিক কৃষি-খণদান সমিতিগুলির পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণের জন্য 
নিযপিথিত স্পারিশগুলি করে ই (১) প্রাথমিক ₹ধি-ঝণদান সমিতিগুলির কর্মক্ষেত্র 
স্তর করিতে হইবে । সদস্তসংখ্য। ও মূলণনের পরিমাণ যাহাতে অধিক হয় তাহার 
জগ্ঠ এক|ধিক গ্র/ম লইয। সমিতি সংগঠিত কর! লমীচীন। (২) বৃহ" 
চাহ দ[কারের সমিতিগুলিকে সপীম দায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত করিতে 
টপারিশ | হইবে। (৩) পর্যাপ্ত শেয়।র-মূলধন যাহাতে নিশ্চিত করা খাঁ 
তাহার জন্য রাজ্য সরকার রাজ্য ব্যাংককে অর্থসাহাধ্য কারবে। 

নাজ ব্যাংক আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অর্থলা হায্য করিবে । কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রাথমিক 
মিতিগুলির শেয়।র-মূলধন বৃদ্ধির জন্য অর্থ প্রদান করিবে । (৪) প্রাথমিক সমিতিগুলি 
কবল স্থায়ী আমানত গ্রহণ করিবে। (৫) প্রাথমিক সমিতিগুলি যাহাতে তাহাদের 


১৬৮ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠ। 


তহবিল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট জম। রাখে তাহার জন্য সমিতিগুলিকে উৎসাহিত কৰি 
হইবে। (৬) খণদান ব্যাপারে শস্তের ভিত্তিতে খণদানের (০:07) 19815) উপর আর 
লক্ষ্য দেওয়া প্রয়োজন। ইহ! ছাড়া বিভিন্ন উতপাদনকার্ধের জন্য মধ্যমেয়াদী ; 
(1112010110-6610) 10215) প্রদান করিতে পারে । (৭) প্রাথমিক কষি-খণদ|ন সি 
এবং খিক্রয় সমিতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থ|কিবে । সংশ্লিষ্ট বিক্রয় সমিতির মাণ 
পণ্য বিক্রয় করিবার সর্তে প্র/থমিক কৃষি-ধণদান সমিতি সভ্যদের খণপ্রদান কবি! 
(৮) অপেক্ষাকৃত বৃহদাক|রের সমিতিতে বেতনভুক যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মসচিব থাকিবে। 
১৯৫৪-৫৫ সাল হইতেই এই সকল স্তুপারিশ অনুসারে কৃষি-খণদান সমিতিগুরি 
পুনর্গঠিত করিবার ব্যবস্থা করা হয়। ফলে বৃহদ|য়তন ও সীম দায়ের ভিত্তিতে গর 
প্রাথমিক কৃষি-খণদ[ন সমিতির সংখ্য। বহু পরিম!ণে বাড়িয়া য 
পরে ১৯৫৮ সালে শ্তর ম্যালকম ভাপিং এই গতির যৌক্তিক 
স্ন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া এ-বিষয়ে বিশেষ বিচার-বিক্চে 
সহিত অগ্রসর হইবার পর|মর্শ দিলে এই গতি কিছুটা খ্যাহত হয। কৃষি-খণদ।ন সমি 
গুলিকে বুহদ/যতনে ও সসীম দাবের ভিত্তিতে সংগঠিত করার অর্থ হইল রাইফি: 
আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ বিদায় লওয়া। স্যর ম্য/ালকমের মতে, ইহা করিবার পূর্বে বি 
পরীক্ষ! নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে। এখনই এই সম্পর্কে গ্রাম্য খণ জরিপ কি 
স্থপ|বিশগুপিকে অন্ধভাবে অন্থসরণ কর। উচিত নয়। বর্তমানে সেবা-সমবায় (9০1৮ 
0০ 0192:20559) সমিতি গঠন ব্যাপারে স্তর ম্যালকমের এই নীতিকেই গ্রহণ 
হইয়াছে । ঘোষণ। করা হইয়াছে যে ইহার। সাধারণত এক একটি গ্রাম লইয়। অশীম ধ। 
ভিত্তিতেই গঠিত হইবে ।* প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে বর্তম।ন পরিকল্পনা অহ 
ভবিষ্যতে এই সেব। সমিতিগুলিই প্র।থমিক কৃষি-খণ সমিতির স্থান।ধিক।র করিবে । 
(খ) কেন্দ্রীয় সমবায় প্রতিষ্ঠান (091651 00-01)88056 90019119৪ 
কেন্দ্রীয় সমবায় ইউনিয়ন তিন ধরনেব হয়_যথ|, তন্ববধ|নক|রী ইউনিয়ন, কে! 
ব্য/ংক এবং ব্যাংকিং ইউনিয়ন । (১) তত্ব/বধানক|রী ইউনিয়ন (509151 
0110755 ) £ প্রত্যেক সমবায় ইউনিয়ন এক[ধিক প্রাথমিক ্ি 
রা ইউশিযনের. লইয়া গঠিত হয়। কেবলমাঙজ। প্রাথমিক সমিতিগুলিই ইহার 
সদশ্ত হইতে পারে । ইউনিয়নের কাজকর্মের ভার সভ্য-সমিতিপ? 
প্রতিনিধিদের লইয়৷ গঠিত ইউনিয়ন কমিটির উপর ন্যস্ত থাকে । ইহাদের কার্ষের মঃ 
অন্যতম হইল প্রাথমিক সমিতিগুলির তত্বাবধ।ন কর! এবং উহ।দের সহিত বেনু 
সমবায় ব্যাংকগুলির সংযোগ স্থপন কর । তনত্বাবধ|নকা 
ইউনিয়নগুলির অধিকাংশই বোম্বাই, মাদ্ররজ ও অন্ধ রাজ্যে প্রতিগিং 
খ্যায় নিতান্ত অল্প না হইলেও ইউনিয়নগুলি বিশেষ সফলতা অর্জন করিতে ॥' 
হয় নাই। 


£৯০ 0০ 07105 8০০০ 0580 77:2559চ7 019, 1969, 


হর ম্যালকমের 
লমালোচন! 


ইহাদের কার্ধ 


ভারতে সমবায় আন্দোলন ১৬৯ 


(২) কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ব্যাংকিং ইউনিয়ন (00:91 13001952110. 13211151106 
[1195) £ ভারতে প্রাথমিক লমিতিগুলির মূলধন পর্ধাঞ্ত নহে, এইজন্তই প্রয়েজন 
হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং রাজ্য ব্যাংকের মত কেন্দ্রীয় সমবায় 
কেশ সমবায় প্রতিষ্টানের । ইহাদের সাহায্যে প্রাথমিক সমিতিগুণি নিজেদের 
খাংকগুলির বৈশিষ্ট্য ১ র্‌ 
ও কাধাবলী কাজকর্মের জন্য বাহির হইতে অর্থের সংস্থান করিতে পারে। 
পাশ্চাত্য দেশে কেন্দ্রীয় সমব।য ব্যাংকগুলি প্রাথমিক সমিতিগুপির 
ধনের ঘাটতি বা বাডতির সমন্বস।ধনের কেন্দ্র (19912110175 ০061০) হিস|বে 
ধকবে। অর্থাৎ, যে সমস্ত প্রথমিক সমিতির হাতে বাড়তি মূলধন পড়িয়া থ|কে তাহা 
কেন্দ্রীয় ব্যাংক গ্রহণ করিয়! যে-সমস্ত সমিতিতে অর্থের অভাব দেখা দেব তাহাদের 
মাহাযা করে। কিন্ত ভাবতের কেন্দ্রীব সমবাধ ব্যাংকগুলির এইভাবে ভারসাম্য বজায় 
বাথ| অপেক্ষ। মূলধন সংগ্রহ কবিয। প্রাথমিক সথিতি গুলিকে অর্থসাহায্য প্রদান করাই 
গবিকতর গুকত্বপূর্ণ কাধ । প্রাথমিক সমিতিগুপিকে সাহ|য্য কর! ব্যতীত অনেক ক্ষেত্রে 
বৈন্দ্রীধ সমবায় খ্যাংক আ|ম|নত গ্রহণ, বিল। চেক ও হুপ্ডির অর্থ অ।দায়, মূল্যণান সম্পত্তি 
[চ্ছুত রাখা প্রভৃতি ব্য।ংকিং কার্য ও সম্প।দন করিধা থাকে, এবং কোন কোন রাঞ্যে 
[ক্রিবিশেষকেও খণপ্রদ|ন করিয়। থাকে । 
প্রথম পবিকল্পপার শু% হইতে এ-পর্বন্ত ভরতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ব্যাংকিং 
উনিষনগুলির গতি ও কধবিবরণ নিম্মণিখিত ছকটি হইতে পাওয়| যাইবে £ 


কেন্দ্রীয় ব্য|ংক ও ব্যাংকিং ইউনিয়ন 


হ 





|. 7১৯৫০-৫১_১৯৫৭৫৮ 
ূ সংখ্য। ৰ ৫০৯ | ৪১৮ 
সরহ্যসংখ্য। লক্ষ) ২৩১ ২৯২ 
প্রদত্ত খণ (কেটি টাকায়) ১০৫*৬৪ ১৫৯৮৩ ৃ 
কার্যববী মূলধন ই ৬০১১ ১৪৭০০ | 














কেন্দ্রীয় ব্য।ংক ও ইউনিখনগুপি তাহাদের কাধঞ্রী মূলধনের জন্ত আমানতে উপর 
অবিক নির্ভবণীল। শেয়ার হইতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ আশাহুৰপ 
রি ৬৬ নহে। পূর্ববর্তী +খসব ব| ১৯৫৬-৫৭ সালের হিসাবে দ্রেখা যায় যে 
গানে খামানত হইত কেন্দ্রীয় প্যাংকগুপির মোট ক।যকরা মূলধনের মাত্র ১৭ ভাগ ছিল 
নিজম্ব তহবিল, শামানতের শতকরা ভাগ ছিল ৫৩ এবং খাকী ৩০ 
| এগ খণেৰ মাধ্যমে সংগৃহীত হইখাছিল | 
এই অবস্থ। মোটেই সন্থেষজনক নহে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ন্যায় সংগঠনের পক্ষে 
কার্ধকরী মৃশধন্র অধিক।ংশ অ।পিবে নিজন্ব তহবিল (০110. £1799)--যথা, শেয়ার 
£ইতে প্রাপ্ত ও সংরক্ষিত তহবিল হইতে । অতএব ব্যাংকগুলির পক্ষে নিজম্ব তহবিলের 
পরিমাণ বৃদ্ধি কর! বিশেষভাবে প্রয়োজন । 


১৭০ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠ। 


কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির আর একটি অসস্তষজনক বৈশিষ্ট্য হইল অনাদায়ী খণ। 
রা দীর্ঘকাল অনাদায়ী খণের পরিমাণের আধিক্য । ১৯৫৬-৫৭ সার 
দীর্ঘকাল অনাদারী মোট অনাদায়ী খণের পরিমাণ ছিল ৭১*৯০ কোটি টাকা। ইহা। 
ধণের পরিমাণবৃদ্ধি মধ্যে আবার যে খণ আদায়ের সম্ভাবনা বিশেষ নাই বলিলেই চনে 
আর একটি ব্রেটি (190 9110 00111)001] 02105 ) তাহার শতকরা ভাগ হইল ১৩ 

কেন্দ্রীয় ব্য/ংকের অবস্থার উন্নতিকল্পে গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটি নিশ্নলিখিত 
স্থপারিশগুলি করে £ 

(১) যাহাতে কেন্দ্রীয় ব্য।ংকের কর্মক্ষেত্র অত্যন্ত সংকীর্ণ না হয় তাহার জজ 
সাধারণত প্রত্যেক জিলায় মাত্র একটি করিয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকিবে । 


(২) শেয়র মূলধনের অন্তত শতকর। ৫১ ভাগ রাজ্য সরকা; 
যোগান দিবে। 

(৩) খণপ্রদান ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সমিতিগুণিব 
প্রয়োজনকে প্রথম স্থান দিবে । ব্যক্তিবিশেষকে খণপ্রদ।ন সংকুচিত এবং ব্যবসায়ীদে, 
খণপ্রদান বন্ধ করিতে হইবে । 

(৪) কেন্দ্রীয় ব্যাংক পাণিজ্যিক ক।জকর্মে লিপু হইবে না। 

উপরি-উক্ত স্থপারিশগুলি কিছু কিছু কাধকর করায় ১৯৫৭ ৫৮ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক, 
গুলির কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয় । ১৯৫৩-৫৭ সালে ব্যাংক গুলির মোট মুন|ফার পবিমাঃ 
ছিল ১১৮ কোটি টাকা) ১৯৫৭-৫৮ সালে উহা বাড়ি ২১ কেটি টাকায় দাড় 
মপরদিকে কিন্ত মুনাফা অর্জনে সক্ষম কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংখ্যা ৩৭৪ হইতে কমি 
৩৫৬তে পরিণত হয় |* 


(গ) রাজ্য সমবায় ব্যাংক (96865 0০-01)০18(15০ 531)105 ) 2 বানা 
সমব[য়িক ব্যাংক সমবায় আন্দোলনের শীর্ষস্থানে মণর্থিত। ১৯১৫ স|লের ম্যাকৃণাগার 
কমিটির স্থপারিশ অনুসারে তত্পরবর্তী ক।লে বৃহৎ প্রদেশগুলিতে একটি করিয়। প্র।দেশিব 
সমবায় ব্যাংকের প্রতিষ্ঠ। হয় ।%* প্রাথমিক সমিতিগুলির পক্ষে যেবপ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে। 
প্রয়েজন হয়, কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির পক্ষে সেইরূপ রাজ্য সমব।য় ব্য।ংকের প্রষেজন হয 
অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলিকে অর্থন।হায্য, তাহাদের কার্ষের শৃংখল[সাধন ও তাহা, 
কার্যকরী মূলধনের ঘাটতি-বাড়তির সমপ্ববপ।ধনেই রাজ্য সমবায় ব্যাংকের উপযোগিতা 
র[জ্য সমবায় ব্যাংক ট।কার বাজারের সহিত সমবায় আন্দোলনের যোগস্থত্র। রিজাং 

ব্যাংকের সহিত সমবায় আন্দোলনের সম্পর্কও রাজ্য ব্য।ংকে, 
কারধাবলী মাধ্যমে স্থাপিত হয়। প্রয়োজন হইলে রাজ্য ব্যাংক সরকার € 
রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে খণগ্রহণ করিয়! থাকে । বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত রা 


গ্রাম্য খণ জরিপ 
কমিটির হপারিশ 


₹ 36901809081 96969099106 19186108 ০ 6109 0০-০১০9:০৮1%৪ 11092067)8 10 [00019 
609 568 1952-53, 
মস পূর্বে ইহার্দিগকে প্রাদেশিক নমবার বা।ংক ( ৮১£০৮£০918) 0০-০199186159 78726 ) বল! হত 


ভারতে সমবায় আন্দোলন ১৭৬ 


ংক প্রাথমিক সামিতিগুলির সহিত প্রত্যক্ষভাবে কাজকর্ম পরিচালন! করে না। ইহারা 
ন্তরীয় ব্যাংকগুলিকে খণপ্রদান করে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি আবার প্রাথমিক সমিতি- 
লিকে খণদান করিয়া থাকে। স্তরাং রাজ্য ব্যাংক পরোক্ষভাবে প্রাথমিক সমিতি- 
নিকে খণ পাইতে সাহায্য করিয়। থাকে। 


রাজ্য ব্যাংকগুলির গঠন সম্পর্কে বিভিন্নতা দেখা যায়। পশ্চিমবংগ ও পাঞ্জাবের 
সমবায় সমিতিগুলিই কেবল রাজ্য ব্যাংকের সদস্য হইতে পারে। 
অন্তান্ত রাজ্যে রাজ্য সমবায় ব্যাংকে সমিতি ও ব্যক্তিবিশেষ উভয় 
শ্রণীব সদন্তই আছে । 


ঠন 


নিমলিখিত ছকটি হইতে প্রথম পরিকল্পনার সক হইতে ১৯৫৭-৫৮ সাল পযন্ত ব্যাংক- 
ঘুলিব অবস্থা বুঝা যাইবে £ 


| রাজ্য সমবায় ব্যাংক 








১৯৫০-৫১ ১৯৫৭-৫৮ 

বজ্য ব্যাংকের সংখ্যব ১৬ ২১% 
মদশ্যসংখ্য। ২৩১)২৭২ ৩২,১৮১ 

খেখর মূলধন ১'৯ কোটি টাকা | ৪'৩৬ কোটি টাকা 
মোট নিজন্ব তহবিল ৩৮» ৭'৬৫ ্ 
আমানত ১৯১ ৮. | ৩৬৬৭ ০ 
বিভিন্ন স্থত্র হইতে গৃহীত খণ ১১২ ৯ ] ৮৬৯৩ রে 
কার্যকরী মূলধন ৩৬৭১ ৯» ১০৯১৪ ৯», 
গ্রদর্ত ঝণ ৫৫৭২ ২১৯০১ 
দীর্ঘ অনাদায়ী খণের পরিমাণ ২০০১ » | ৫৫:০০ 





ছকটি হইতে দেখা যাইবে রাজ্য ব্য।ংকের সংখ্যা এবং উহ।দের সদস্তসংখ্য। বৃদ্ধি 
গাইয়াছে ; শেয়ার-মূলধনের পরিমাণও বধিত হইয়াছে । কিন্তু নিজস্ব তহবিল ( শেয়াব 
খুলধন, সংরক্ষিত ও অন্যান্য তহবিল লইয়। গঠিত ) বৃদ্ধি প1ইলেও উহা কার্ধকরী মূলধনের 
নার 5 প্রায় ৭ ভাগ মাত্র। বাকী ৯৩ ভাগ আমানত ও অন্ান্ত খণ 
ক্রীম বাকের হইতে প্রাপ্ত। রাজ্য ব্যাংকগুলি প্রদত্ত খণ যে পরিমাণ বৃদি 
তুলনায় সম্তোষজনক পাইয়াছে অনাদায়ী খণের বুদ্ধি ঘটিয়াছে তাহা অপেক্ষা অধিক । 
যাহা হউক, মোটের উপর বাজ্য ব্যাংকগুলির আথিক অবস্থা কেন্দ্রীয় 

[সমবাষ ব্যাংকগুলির তুলনায় অনেক ভাঁল। 


* সংযু্তি সাধনের ফলে রাজ্য ব্যাংকের সংখা ২৩ হইতে কমিয়। ২১ এ দদীড়াইয়াছে। ইহাদের 
মধ্যে ১৬টির সংগে রিজার্ভব্যংকের কাজকারবার চলিতেছে । 


১৭২ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


রাজ্য সমবায় ব্যাংকের উন্নতিনাধনের জন্ত সর্বভারতীয় গ্রাম্য খণ জরিপ কা 
নিষ্নলিখিত স্থপারিশগুলি করে £ (১) সকল কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও রাজ্য ব্যাংকের সা 
প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে এমন অন্যান্ত ব্যাংকগুলিকেই রাজ্য ব্যা"্‌ 
সভ্যপদতুক্ত করা হইবে । ব্যক্তিবিশেষকে অতি অল্প সংখ 
সদস্তপদ দেওয়া যাইতে পারে। (২) রাজ্য সরকার শেযঃ 
মূলধনের শতকর| ৫১ ভাগ যোগ[ইবে। (৩) খণদান বিষয়ে রাজ্য ব্যাংক কৃষিৎ 
দানকে প্রথম স্থান দিবে ওঃ ব্যবসায়িঘণকে খণদান ক্রমশ কমাইয়া দিতে হই! 
(9) রাজ্য ব্যাংককে সমণায় ব্যাংকের বাড়তি অর্থের জিম্ম[দার করিতে হইবে ; এই 
যাহ।তে সমস্ত সমব|ধিক কেন্দ্রীয় অর্থপ্রদানকা রী প্রতিষ্ঠঠন তাহাদের পাড়তি অর্থ ব 
ব্যাংকে বিনিয়োগ করে তাহার ব্যবস্থ। আইনের ছ্বারা করিতে হইপে । 


সমবায়ের পুনগঠন কার্ধে উপরি-উক্ত স্তুপারিশসমূহকে কার্ধকর করা হইতে, 
রাজ্য সরকারসমুহ উত্তরে ত্তর বর্ধমান হ।বে রাজ্য ও গ্য[ন্য সমব|খ প্যাংকেব শেয়।র-ু, 
যোগ|ইতেছে। ১৯৫৮ সালের জুন পর্যন্ত বিভিন্ন প্রক|র সমবায় সমিতিতে ব 
সরকারগুলির শেয়ার-মূলধনের পরিম!ণ ছিল ১৬৫০ কেটি টাকা । 


পৌর সসবায়িক খণ-ব্যবস্থা (0122 0646) £ পৌর সম 
ঝণদান আন্বোলনও উল্লেখষে।গ্য । পৌর খণব।ন সমিতিগুপি নগর।ঞ্লেব অধিবাসীরে 
অথব| অফিসের কর্মচারী কিংব। কারখান।র শ্রমিকদের মত নিিষ্ট শ্রেণীর ব্যক্তি 
খণদ।ন করে। গ্রাম্য ও পৌর খণদ।ন সমিতির মধ্যে কথেক 
পরর্থক্য রহিয়ছে। পৌর সগিতির সদস্তসংখ্য। অনিক হইতে পার 
সদশ্তদের ধারিত্ব সাধ!রণত সীমাণদ্ধ এবং উচ্চ হারে লভ্যাংশ বণ 
করিবার ধ্যণস্থা থাকে । পৌর সমিতিগুলিকে োট।মুটিভাবে ছুইভাগে বিভক্ত ব. 
হয়_যথ|, (১) পৌর ব্যাংক (01002 13010]55) ; এপং (২) বেতনভূক কর্মচ।বীনে 
মমিতি, মিল-কর্মচরীদেব সমিতি প্রভৃতি ধরনের নহর|ঞলের অন্ত[ন্ঠ খণধ|ন সমিতি। 

অনেকক্ষেত্রে ব্যাংক সংক্রান্ত সকল রকমের কাজকর্মই পৌর সমব।য়িক খ্যাংকঃ 
সম্প।দন করিয়! থাকে, অনেক ক্ষেত্রে আবার ইহার। শুধু আমানত গ্রহণ ও খা। 
করিয়াই থাকে । 

বোম্বাই ৪ মাদ্রাজ র।জ্যেই পৌর খণদ|ন সমিতিগুলি অর্ধিক প্রসারলাভ করিখছে, 


অন্যান্য ধরনের সমবায় আন্দোলন (08521 4৯5192০0605 ০৫ ০ 
01019861017) $ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে সমবায়ের বিভিন্রমুখী প্রসার ঘটে ৷ পরিকগি 
অর্থ-ব্যবস্থা গ্রহণের পর হইতে ইহা আরও ব্যাপক হয়। বর্তম|নে শুধু খণদান ন 
বিভিন্ন উত্পাদন ও বিনিমঘ ক্ষেত্রেও সম্বায়ের ভূমিকা রহিয়াছে । এখন গ্রং 
উৎপাদনের সহায়ক হিসাবে সমব।য় আন্দেলনের বিভিন্ন দিকের আলোচনা ৭ 


হইতেছে। 


গ্রাম্য খণ জরিপ 
কমিটির সথপারিশ 


গ্রাম্য ও পৌর গণদান 
নমিতির মধ্যে গাথক্য 


ভারতে সমবায় আন্দৌলন ১৭৩ 


(ক) সমবায় ও কৃষিজ উৎপাদন (00-0198781107 2110. 40710016572) 
0059107) £ রুষির ক্ষেত্রে অধিক খাদ্য উৎপাদন, স্চে-ব্যবস্থাব উন্নধন, কৃষি-জমির 
বমাণ বৃদ্ধি, জমির ক্ষয় নিবারণ, জমিব খণ্তিকরণ ও অস্বদ্ধত। প্রতিরোধ প্রভৃতি বিভিন্ন 

ধবশেব কাধেব মভিত নম্ধণায আ।ন্দালন সম্পকিত আছে! 

সমবায় প্রথা. উভাদেব মপ্যে সমাস পঞ্গতিতে কুধিকার্ধ পবিচলনা 0০- 
র্‌ 01961261৮0 13071111110) অপেন্সারুত সাম্প্রতিক ঘটনা । সমবাধ 
1য় কৃষিকার্ধ পরিচালন|র জন্য স্থাপিত সমিতি বিভিন্ন রূপ গ্রহণ কবিতে পারে-_ যথা, 
থ রুষিকার্য সমিতি (01116 17011001119 500161105), ক্ুষি-প্রজা সমিতি (:0112111 
10111115 00191108) এনং উন্নত ধরনেব কুষিকর্য সমিতি (1360161 [70101112 
)01০11০9)। ইহাদের সম্পর্কে বিখদ আলোচনা ভূমি-সংক্ষ।ব প্রসংগে পরে কর। হইবে । 

সমবায় কণি সমিতি ছ।ড়া সেচ প্যণস্থ।ব উন্নয়নের জন্য গিভিন্ন 
রাজ্যে সেচ-সমিতি প্রতিষঠিত হইয়ছে । এই দিকে অগ্রণী হইল 
[দ।ই, মাদ্রজ ও উত্তরপ্রদেশ | 


নমবাধিক মেচ 


অনেক রাজ্যে আবার জন্তজ।নোযাব 9 চোরের ভাত ভইতে ক্ষেতেব শশ্য সংরক্ষণের 
জন্য শশ্ত-সংরক্ষণ ও বেড।নির্মাণ সমিতি (০০01 71065061910 2170 
[01,01776 5০০1০0৮) প্রতিষ্ঠিত হউযাছে। ইভাবা পাহাবাদার 
;।গ এাং শেড|নির্স।ণেব ব্যবস্থা করিযা শেতেব শশ্তকে রক্ষ। কবিতে চেষ্টা কবে। 

পিজি উতৎ্প|দনেব সহিত সম্পকিত অন্যান্য প্রকাবের সমবায় সমিতির মধ্যে 
[নিবেশন (14070. 001917150110911), পতিত জমিব পুনকদ্ধার (12110. 1২০0121112- 
0011), জমিন জোতের সংহতিস।পন (0০071১9110126101 ০0 
[70111170), গো-প্রজনন (0:9601-115901175) প্রভৃতি কার্ষে 
ব্যাপৃত সমন সগিভিসমূহই (প্রধান। ইহাবা সকল বাঁজ্যে সমভাবে 
সবলাভ না] কবিলেও বর্তম।নে মাদ্র।জ, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে ইহাদের 
মনের প্রচেষ্টা চলিতেছে । 


শা নংরক্ষণ সমিতি 


নযিজমি ও গে।- 
টন সমিতি 


দুগ্ধ ও দুপ্ধজ(ত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও সববর|হের ক্ষেত্রে সমবায 
নীতি বিশেষভাবে উপযোগী বলিয়। প্ম।ম।দেব পরিকল্পিত অর্থ- 
ব্যবস্থয় সমবায় পন্থায ছুপ্ধ ও ছুপ্জাত দ্রব্য উত্পাদন ও যোগ|নের 
পৰ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে । 


| মমবাধ দুগ্ধ 
মঠ 


বর্তম।নে মাব্জ, পশ্চিমবংগ, উত্তরপ্রদেশ ও বোন্বাই রাজ্যে ছুগ্ধ ব্যবসাষে সমবায় 
ন্দোলন কতকট প্রসারলাভ করিয়াছে । 


খ) সমবায় ও শিল্পজ উগুপাদদন (0০9-01)0758010 8112 [1)089191 
10050607) £ কৃষির ন্যায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রেও সমবায় পন্থা বিশেষ 
পযোগী। বস্তত দরিদ্র কৃষক এবং কুটিরশিল্পীদের সমস্তা প্রায় একই প্রকৃতির | 


১৭৪ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


কৃষকদের মতই কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের কারিগরগণ দারির্রযকলি্ট। তাহাদের এমন বো 
দ্রিরিসান সম্বল নাই যাহার জামিনে তাহারা সহজে খণ পাইতে পারে। 
বিভা তাহাদদিগকেও মহাজন, ব্যবসায়ী ইত্যাদির শরণাপন্নও হইতে ঈ 
ইহারাও কারিগরদের ছূর্বলতার স্থযোগ গ্রহণ করিয়া তাহাদিগ 
বপ্মমূল্যে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিতে বাধ্য করে। ইহা ব্যতীত কারখানাদার বা মালি 
ক।রিগররাও আছে। ইহারা মহাজন কিংবা ব্যবসাদার অপেক্ষাও অধিকমাত্রায় ছোটঃ 
কারিগরদের শোষণ করে । শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মালমশল! 
অর্থের যোগান দিয়া শিল্পীদের বেতনভূক শ্রমিকে পরিণত করে 
দ্বিতীয়ত, উৎপাঁদনের জন্য নিয়মিতভাবে উৎকষ্ট কাচামাল সরবরাহের অভাব কুটির শি 
একটি প্রধ।ন ছুর্বলতা। কুটির শিল্পী বিচ্ছিন্নভাবে অল্প পরিমাণে কাচামাল ক্রয় ক 
বলিয়৷ জিনিসও ভাল হয় না এবং দ্রামও বেশী পড়ে । তৃতীয়ত, কুটির শিল্পের উপযে' 
উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির প্রবর্তন করাও একান্ত প্রয়োজন । কিন্ত ইহা সহায়সম্বলঃ 
কুটির শিল্পীদের আয়ত্বের বাহিরে এবং ফলে তাহাদের চির।চরিত যন্ত্রপাতি লইয়াই কে 
রকমে কাজ চালাইয়া যাইতে হয। চতুর্থত, মধ্যবর্তাঁ ব্যবসায়িগণের লোভ ও 
কারিগরদের দুর্দশার অন্যতম কারণ । দ্রব্যের বিক্রয়করণ-ব্যবস্থা না থাক।য নিঃসহায় 
অজ্ঞ কারিগরদের ন্যায্য পাওনা হইতে বঞ্চিত করিতে মধ্যবত্তণ প্যবসায়িগণের বিশেষ বে 
পাইতে হয় না। 
এই সকল অস্থ্বিধা দূরীকরণের প্ররুষ্ট পদ্থ! হইল সমবায় । উৎপাদন, ক।চামাল ত্র 
অধিক মূল্যের আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রবর্তন, উৎ্প|দিত দ্রব্য উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় ইত্য 
সম্স্তই সমব।য় সংগঠনের দ্বারা স্থচারুভাবে সম্পাদিত হইতে পা 
রে পশ্চিমী দেশগুলিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পকে সমবায় সংগঠনই সংবদি 
সহায়ত করিতে পারে করিতে সাহায্য করিয়ছে। ভারতে বিভিন্ন সময়ে যে-সমস্ত বিশে 
কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে তাহারাও মৃত প্রকাশ করিয়াছে কৃটিব 
ক্ষুদ্র শিল্পকে পুনঃসপ্বীবিত ও সংরক্ষিত করিতে হইলে সমবায় সংগঠন ভিন্ন অন্য কে' 
উপায় নাই। আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সংরঙ্গণ 
প্রসারসাধনের জন্য সমবায় সংগঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে ।* এ-সম্প! 
কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রসংগে বিশদ আলোচনা করা হইবে । 
বর্তমানে ভারতে যে-সমস্ত দিকে শিল্প-সমব।য় আন্দোলন প্রস।রল।ভ করিয়াছে তাহ 
মধ্যে বয়ন শিল্পই প্রধান । ১৯৫৭-৫৮ সালে মোট ১১ হাজার শি 
৪ সমবায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তন্তবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ৬ হাজাে 
্রাধান্ত উপর। তস্তবায় সমিতি সমবায়িক আন্দোলনে মাদ্রাজই প্র 
স্তান লাভ করিয়াছে । পশ্চিমবংগ, উত্তর-প্রদেশ, বিহার, উর্ধি! 
রাজস্থান ও কেরালা রাজ্যেও তন্তবায় সমিতিগুলিও মোটামুটিভাবে সক্রিয় । 


গ। 8900200 859 ০৪ 0180--২২৯ ও ৪৩৫-৩৮ পৃষ্ঠা এবং [296 ভাড3 68 চ] 
(4 83:০799:)--অষ্টম অধ্যায়। 


কুটির শিল্পীদের সমস্যা 


ভারতে সমবায় আন্দোলন ১৭৫ 


অন্যান্য বাজ্যে এই আন্দোলন যে বিশেষ প্রসাবলাভ কবে নাই তাহ।ব কাবণ হইল, 

কোন কোন বাজো প্রাথমিক সমিতিসমূহেব কার্ষেব সমন্বয়সাধন) 

উস ক।চামাল সববরাহ, উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়, শিল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন 

রা সমস্তা সম্পর্কে পবামর্শ প্রদান প্রভৃতি কার্ষেব জন্য কেন্জ্রীয সমবায়িক 

প্রতিষ্ঠান নাই , আব যে সমস্ত বাজ্যে এবপ প্রতিষ্ঠান আছে সেখানে 

উৎপন্ন দ্রব্য শিক্রষকরণ ব্যাপাবে যথেষ্ট যত্বু লঞ্চষষা হগ না । উৎপাদন ও বিত্রয়করণ 

পবস্পবেব সহিত অংগ।ংগি ভাবে সম্পকিত । পণ্য বিক্রযেব স্ুব্যবস্থ। কবিতে না প|বিলে 
অন্য কে।ন প্রচেষ্টাই সাফল্যমন্তিত হইবে না। 


গ) সমবায় ও গ্োগ্যপণায ক্রেতা (0০9-01)0781101) 2710 1106 
00718001067) £ ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে ভোগ্যপণ্য ক্রেতাদের মধ্যে সমবাষ বিশেষ 
প্রাবলভ কবিয়ছে। ভোগ্যপণা কেতাদেব সমব।য সমিতিব উদ্দেশ্য হইল ব্যনভ।য 
দ্য স্থবিধা দবে ক্র কবিষ। সদত্যদেব মধ্যে ন্ক্রিয কবা। ইহাতে খাটি দ্রণা ন্যায্য মূল্যে 
পাওয়া! যায় এবং প্রতাবণাব হাত এডান যায। 


ভাবতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেব পূর্বে ভোগ্যপণ্য ক্রেতা সমিতি অতি সামান্যই প্রসাবলাভ 
কবিয়/ছিল। যুদ্ধ|বস্থায় নিত্যব্যবহার্য বহু দ্রব্য ছুঙ্খাপ্য ও ছুর্মূল্য হইয়া পডে; চোব৷ 
কববাব আশংকাজনক বপ ধাবণ কবে। এমত অবস্থায সবকাব এই সমস্ত দ্রব্য 
শিশ্রণাধীন কবি] ব্যবসাযী-প্রতিষ্ঠানেব পবিক্র্তে সমণয সমিতিব হাতে নিয়ন্ত্রিত 
জপ্য[দিব পণ্টনভাব অর্পণ করে। ফলে ভোগ্যপণ্য সবক্বাহক|বী সমবায় সমিতি ও 
মমিতিগুলিব সভ্যসংখ্যা এবং উহধেব ব্যবসায আশাতীতভাবে প্রসাবলাভ কবিতে 
কে। এই প্রসব ১৯৫০-৫১ স|লেব প্রথম কয়েক মাস পর্যন্ত অব্য|হতভাবে 
চলিষ/ছিল। ইহাব পব সবক|বী নিষন্ত্রণ তুলিয| লওয়া হুইলে ভেগ্যদ্রপ্য সবব্বাহকাবী 
মমপায় আন্দোলনে কতকগুলি অস্থ্বিধা দেখা দেয়। সমিতিগুলিকে তখন সংগঠিত 
ববসায়েব সহিত প্রতিযোগিতা লিপু হঈতে হয। জিনিসপত্রেব দাম পড়িয়া যাওয়ায় 
অস্থবিধ। আবও প্রকট হইয়) উঠে। অনেক সমিতি এই *তন অবস্থার চাপ সহা কবিতে 
গবে নাই। অবশ্য যেসব সমিতি যথ|যথভ|বে সণ্বন্গিত তহবিল গঠন কবিয়|ছিল 
তাহাবঝ। নৃতন দিকে ব্যবসা প্রসাব কবিষা টিকিয়া থ|কিতে সমর্থ হইয়ান্ছে। 

অন্যান্য বাজ্যের তুলনায় আসাম ও মাদ্রাজেই ক্রেতাদেব সমবায আন্দে।লন 
£সংগঠিত। ্রছুই বাজ্যে আন্দে।লন গ্রাম[ঞ্চলেও প্রসাবিত হইয়াছে । তবে সর্ব- 
টাবতীয় ভিত্তিতে ভোগ্যপণ্য ক্রেতাদের সমবায় আন্দোলন সফল হয় নাই বলা 
যায়। ১৯৫৫-৫৬ সালে সমগ্র ভাৰতে ক্রেতা সমবায় সমিতির 
সংখ্যা ছিল ৮,*৭৭ এবং ইহাদেব পণ্য বিক্রয়েব মূল্য ছিল মাত্র ৪৪ই 
কোটি টাকা । 

ভাবতের ভোগ্যদ্রব্য ক্রেতা সমিতিগুলির অসফলতার মূলে নিম্নলিখিত কাবণগুলি 
রহিয়াছে £ (১) সমিতির প্রতি সদস্যদের আম্ুগত্যের অভাব ; (২) স্্দক্ষ পরিচালনা ও 


ইত সমবায় আন্দোলন 
ফল হয় নাই 


১৭৬ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


যথাযথ তত্বাবধানের অভাব; (৩) পর্যাপ্ত পরিমাণে সংরক্ষিত তহবিল স্য্টির গ্রি 


অমনোযোগ ; (৪) নগদ দামে এবং সদস্যদের মধ্যে বিক্রয় সীমাবদ্ধ করিবার নী 
গ্ররতিপালনে উপেক্ষা । 


(ঘ) সমবাধ্িক বিক্রয়-ব্যবস্থা ( 0০0-0106786156 11911001610) £ ভারতে 
হারল কষিজ পণ্য বিক্রয় ব্যবস্থার ক্রটি এবং এই সকল ক্রি দৃরীকব: 
সাততলা সমবায়ের কার্ষকারিতা৷ সমন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। 

ইহাও দেখা গিয়াছে যে উপযোগিত। সত্বেও সমবায়িক কষিদ 
পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থা এখনও বিশেষ প্রসার লভ করে নাই। তবে সম্প্রতি এদিকে বিশে 
দৃষ্টি দেওয়া হইয়।ছে।* বর্তমানে সকল প্রকারের বিক্রয়করণের সমিতির মোট সংখ্য। ২ 
হ|জারের কিছু বেশী হইবে । ইহার মধ্যে ২ হাজ|রের কিছু অধিক বিক্রযকরণ ইউনি* 
ও ফেডারেশন (11811661 07110105 2100. [30610610119 ) এবং বাকী 
গ্াথমিক বিক্রয়করণ সমিতি (71110 [0919006 9০0০016065)। কয়েবা 
রাজ্যে একটি করিধ। রাজ্য বিক্রয়করণ সমিতিও (5020 119110008 ৯০০1609) 


অ|ছে। ১৯৫৭-৫৮ সালে সকুল প্রকার বিক্রয়করণ সমিতির নিক্রীত পণ্যের মূল্য ছি 
৭২ কোটি টাকাব উপর। 


বিভিন্ন প্রকারের বিক্রয়করণ সমিতির মধ্যে উত্তরপ্রদেশের ইক্ষু সমিতি, বো ই 
ন।জ্যের তুল! সমিতি, বিহার রাজ্যের ইচ্ষু সমিতি 9 মাদ্রাজেব তামাক সমিতির ব 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইহা ব্যতীত বিহার, মাদ্ররজ, বো্ব ই। 
দিী, হিম[চলপ্রদেশ, মহীশৃব প্রভৃতি রাজ্যে ফল ও শ|কশ 
বাজারিকরণের জন্য কিছু কিছু সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 


বিচিন্র প্রকারের 
বিকযষকরূণ সমিতি 


মাদ্রাজের সমবাগ্নিক বিক্রয়কবণ আন্দেরলনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল নিষন্্ি 

ধণ পরিকল্পনা” (00160911607 00016 ১০110106 )। এই পরিকল্পনা অন্ুসা 

কুষকদের প্রয়োজনমত কিস্তিতে কিস্তিতে খণদন করা হয় এবং থ 

ক পরিশোধ উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের সহিত সম্পকিত করা হয়। « 

রা গ্রহণের সময ক্লুষককে এই চুক্তি করিতে হয় যে, স্থানীয় প্রাথমিব 

খণদ।ন সমিতি ব। সংশ্লিষ্ট বিক্র্ন সমিতির মাধ্যমে তাহাকে পণ 

ন।জারে বিক্রয় করিতে হইবে৷ পণ্য বিক্রয়ের পর ধিক্ররলন্ধ অর্থ হইতে সমিতির পাও 

ক|টিয়া রাখিয়| বাকী অর্থ কষককে দেওর। হয়। কিন্তু এই পরিকল্পনা মে বিশেষ সফলত 
অর্জন করিয়াছে ইহা বলা যায় না। 


সমবায় বিক্রয়করণ আন্দোলন প্রসার না হইবার কতকগুলি স্পষ্ট কারণ রহিয়াছে 
অন্যান্য বিষয়ের সহিত সম্পর্কচ্যুতভাবে বিক্রয়করণ আন্দোলনকে সফলকাম করা য় না 


ক ১৪৫-১৪৬ পৃষ্ঠ] দেখ 


ভাবতে সমবায় আন্দোলন ১৭৭ 


দকেব হাত হইতে ভোক্তার হ।তে পণ্য পৌছ।ন পর্যস্ত যে-সমস্ত সমস্য! রহিয়াছে 
ইহদেব সমস্তগুলিব প্রতিই লক্ষ্য বাখিতে হইবে । সুতবাং 
গ্রামাঞ্চলে যাতায়তেব উন্নতিস।ধন, অধিকতব পবিমাণে অর্থসাহয্য, 
গ্ুদামজাত করিবার স্তস্যবস্থাঃ উৎপাদিত পণাকে বিক্রয়োপযষে।গী কবিবাব পূর্বে 
[্ত প্রক্রিযাব (72090955119 ) প্রযে।জন তাহা! সমবাঁধ পন্থা সংগঠিত কবা, সুদক্ষ 
চালনাব ব্যবস্থা প্রভাতি সমণায়িক বিক্রধকবণকে সফল কবিয়! তুলিবব পক্ষে অপবিহার্য 
ধ বিবেচিত হয় । সবকাবকেও আন্দোলনেব প্রসাবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ কবিতে 
"| তত্বাবধান, সুদক্ষ পবিচালন[ব ব্যবস্থা, সমিতির মূলর্শনেব যোগান প্রভৃতিব 
"যয সবকাবৰ আন্দোলনকে শক্তিশ।লী কবি! তুলিতে পাবে। 


লহার কারণ 


১১৫৪ স|লেব সর্ব-ভাবতীয় গ্রম্য খণ জবিপ কমিটি সমবায বিক্রযকধণ সম্পর্কে 
ত স্পাবিশ কবে । কমিটির মতে, () প্রাথমিক ও অন্যান্য পর্যায়ে অবন্থাব দিকে 

লক্ষা বাখিষ। বিভিন্ন বাজ্যে “বাক্য সমনধিক বিক্রযকবণ সামিতি, 
॥ ও প্রতিটা বা উহ|দেব পুনর্গঠন কবিতে হইবে | (২) বিক্রযকবণ 
তা ইউনিন বা যেড17বখনগুপিকে হয় আঞ্চলিক আব নাভয পণ্যের 
টিৰ পারিশ ভিত্তিতে সংগঠিত কবিতে হইলে ॥ (৬) প্রাথমিক খণদ।ন্‌ সমিতি 

ও পিঞ্য়ুকরণ সমিতিব মধ্যে গভীব সম্পর্ক থ।কিবে ॥ (৪) সমবায় 
গধকণ সমিতিব মাধ্যমেই শণ্য বিঞ্য কবিতে হইবে এহ সতে খণদান করা হইবে । 
| সমস্ত প্রক1বেব বিক্রধকরণ সমিতিব শেযাব মূলবনেব অস্ত এতকব। ৫১ ভাগ 
ব।বকে ষে।গান দিতে ভইবে। 


কমিটি আবও স্তুপাবিশ কবে যে বিভিন্ন সমবাধিক কাজকর্মে, বিশেষত পিক্রব- 
£ প্যপস্থাব, স্থপরিকলিত প্রসারসাধনেব জন্য একটি জাতীয় সমবাব উন্নয়ন এবং 
[ সশ্বক্ষণ বোর্ড (৪ 001011810০9 01951261৮15 101)1115116 200 
1611৩051108 73920) থ|কিবে । ইহ| ব্যতীত পণ্য সংবক্ষণাগাব নিমাণেব ও 
/৩ বাজ।ব পবিচালন|ব জন্য একটি 'সব-ভারতীয় পণ্য সংবক্ষণ প্রতিষ্ঠ।ন, (911) 4৯1] 
| ড91:900051012 00910019001) এবং বাজ্যগুলিতে “বাজা পণ্য সংবক্ষণ 
'্গ|নী? (50965 ভ10151)0051115 0071021115৭ ) থাকিবে । খভ বড গ্রামগুলিতে 
নায প্রতিষ্ঠ।নগুলিকে গুদাম নির্ম।ণ প্রভৃতি কাধে উৎসাহিত কবিতে হইবে । জাতীয 
ায়িক উন্নযন ও গুদামঘব বোর্ডের পবিচালনাধীন 'জাতীয সমবায় উন্নয়ন তহবিল? 
ব4110118] (১০-০19০1201৮6 ]1)2৬61070171617 [11110 ) এবং 'জাতীয গুদামঘব 
পন ৩হবিল, ( ি8010291 ডড01:61101081115 1)2৮6101917)5116 70110) নামে 
টট তহবিল স্থষ্টি করিতে হইবে। বাজ্য সবকাবগুলি যাহ।তে বিক্রয়কবণ ও অন্যান্ত 
ঘসৈতিক কর্মে লিপ্ত সমবায় সমিতিগুলির শেয।ব-ুলধনেব যোগান দিতে পারে 
ইব জন্য বোর্ড জাতীয় সমবায়িক তহবিল হইতে উহাদের দীর্ঘমেয়াদী খণ প্রদান 
১ম--১২ 


১৭৮ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


কবিবে। আব জাতীয গুদামঘব উন্নয়ন তহবিলেব সাহায্যে বোর্ড সব-ভাবতীয় গুন; 
প্রতিষ্ঠান ও বাজ্য গুদামঘব কোম্পানীগুলিকে অর্থসাহ।য্য কবিবে। ইহা ছাডা ভাব 
বাষ্্ীয ব্যাংক (1০ 91965 13217]. 01 [11012. ) বিক্রয়কবণ সমণাধিক প্রতিষ্ঠ।ন€ 
প্রযোজনেব দিকে দৃষ্টি দিবে । 


সাধাবণভাবে উপবি উক্ত স্থপাবিশগুলি সবকাব ও পৰিকল্পনা কমিশন কর্তৃক গ 
হয়। সমবায় বিক্র-ব্যপস্থাকে অংগীভূত কবিষ। গ্রাম্য খণেব পূর্ণাংগ পবিকল্পনা প্র 
করা হয। জাতীষ কৃষি-খণ ( দীঘক[লীন ) তহবিল এবং জ।তীয কুষি-খণ (স্থিতিকং 
তহবিল গঠন কৰা হয় ১ $ষিজ পণ্য (উন্নযন ও সংরক্ষণ) কবপোবেশন আইন দ্বাবা কে 
পণ্য সংরক্ষণ কবপোবেশন প্রতিষ্ঠা কবা হয়) বিভিন্ন বাজ্যও পণ্য সংবক্ষণা' 
স্থাপনের দ্বারা কার্ষে অগ্রসব হয। এ-সম্পর্কে কষি-ধণ ও কৃষিজ পণ্য বিক্রুয়-বাৰ 
প্রসংগে পূর্বে আলোচনা কৰা হইযাছে ।* 


(ড) সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি, সমবায় বীমা সমিতি প্রভৃতি ( 
01)01'8056 17012917716 ১0০161169, 0০ 01967581156 [10878181106 ০০0০1816$ 
উপৰি উক্ত ধবনেৰ সমবাষ প্রতিষ্ঠান ছ|ভাও ভাবতে কিছু কিছু সমবাষ গৃহনির্মাণ সর 
সমব।য় বীমা সমিতি প্রভৃতি অছে। গৃহনির্মাণ সমিতিগুপি বাপ্ঠহ।ব।দেব সাহায্য কৰি 
উদ্দেস্তে প্রতিষ্ঠিত হয » কিন্ক বর্তমানে ইহাব। অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রসপাবলাভ কবিতেছে। 

সমবায় বীমা আন্দেলন এ পধন্ত যতটুকু প্রসাবলাভ ববিযাচ্ে তাহা জীবন ও 
বীম।তেই সীমাবদদ ১ এবং বোশ|ই, মাদ্রাজ, পশ্চিমধংগ) উডিষ্যা ও মধ্যপ্রদেশ 
কষেকটি বাজ্যে মানস বীমা স্মিতিগুলি অবস্থিত। সম্প্রতি অবশ্য কয়েকটি বাজো 
বীম। প্রনর্তনেব ব্যবস্থা কব হইপাছে। *৯৫৮ সালেব জুন মাপ পর্যস্ত ভাবতে 
৩০টি সমবায় বীমা সমিতি ছিল । 

সমবাষ স*গঠনেব অন্যান্ত কপেব প্রকাশ হিসাবে উন্নত্তব জীবনযাপন ম 
সর (13০৮5114151 5০9016615), স্বাস্থ্য সমিতি এবং চিকি 
এাতিঠান সাভায্য সমিতি (1709101) ০9০160169 277 7/601027] 

509016625), শিক্ষা সমিতি (10002101101 50901569১) গত 
উল্লেখ কব! যায । এই সকল সমিতিও অন্ন সংখ্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 


বন্ু-উদ্দেগ্যসাধক সমবায় সমিতি (৬ 010-00150932 0০০9-০2৫] 
(2 90016665) 8 কিছুদিন পূর্বে পন্ৃ-উদ্দেন্টসাধক সমিতি প্রতিষ্ঠা করিবার দি 
বিশেষ ঝৌক দেখা দিয়াছিল। বহু-উন্দেখ্যপাখক সমিতির দিকে এই প্রবণতাব 
মতপ[দ ও প্রযোজনীয়তা--উভযেবহ প্রভাব ছিল। একদল বিশেষজ্ঞ এইবূপ অগি। 
প্রক(শ কবিয়।ছিলেন যে, গ্রাম্য জীবনের সমন্যা একমাব্র খণপ্রদানেব সাভাযষ্যেই স৭ং 


* ১৩৮ এব" ১৪৬ পৃষ্ঠা দখ 


ভাবছে সমবায় আন্দোলন ১৭৯ 


বা যায না। গ্রামবাসীব আথিক ৭ সাম।জিক জীবনেব বিভিন্ন দিক অংগাংগিভাবে 
টদষ্ঠবিশিষ্ট সঙ্গতি জডিত বলিয়া খণদান সমিতি তাহাব কার্য কেবলমাত্র খণদানে 
ওঠার দিকে কোক সীমাবছি। বাখিষা গ্রাম্য জীবনের কেন বিশেষ উপক।ব সাধন কবিতে 

প|বিবে না । স্থৃতবাং সমপায় সমিতিকে এমনভাবে সংগঠিত কবিতে 
টপ যাহাতে সমিতি গ্রামণাসীব আধিক জীবনের সমস্ত দিক তে| বটেই, সম্ভব হইলে 
মাজিক জীবনের প্ভিন্ন দিকেবও উন্নতিব দিকে দৃষ্টি দিতে পাবে। সমিতিব 
দশ্য সম্পর্কে এই মত্তপাদেব সহিত যোগ হ্য যুদ্দক|লীন অবস্থয নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যাদি 
[শাষ প্রতিষ্ঠানেব ম|ধামে বণ্টন-ব্যণস্থ। কবিবাৰ প্রয়োজনীযতা। যুদ্ধকাণীন ও 
বান্ধব অবস্থা বহু সমিতিই খাদ্য, পস্ব প্রভৃতি দ্রব্যাদি পণ্টনেব ভার গ্রহণ 
'ব। 


যে সকল কমিশন ও কমিটি বন্থ উদ্দে্ঠসাধক সমিতি প্রবর্তনের স্টপাবিশ কবিয়াছে 
হাব মধ্যে বিজান্ ব্য|'কেব কুষি খণ বিভাগ, সমবাঁষ সম্পকিত মাদ্রাজ কমিটি 
পাব সমিতি: (১৯৪), কংগ্রেস রুষি সংক্কাৰ কমিটি এবং সমবায পবিবল্পনা 
দনব সুপারিশ কমিটিব কথ! পিশেষ উলেখযে।গ্য । সমব|য় পবিকল্পনা কমিটিব 
মতে, গ্রথথমিক সনিন্গুলিক এমনভাবে সংস্কত ও পুনর্গঠিত 
ঝা হইবে যে যেন উহাব। সম্যপধেব স'পাবণ অর্থ নৈতিক উন্নতিব কেন্দ্র ভিসাবে 
যম কবিতে পাবে । এই টদ্দেহ্যে সমিতিগুলিকে-0) শশ্ত উতপাদনেব জন্য অর্থ- 
হয কবিতে হইবে ১ (২) উৎপন্ন শশ্তা নিকটতম সম্বাবিক বিক্রযকধণ সমিতিব 
শণ্ম বিক্রযেব ব্যবস্থা কবিতে হইবে ; (৩) সাব, বীজ ও চামেব যন্ত্রপাতি এবং 
পড় লবণ, দিয়শল।ই, কেবোপিন হৈপেব মত ভোগ্যপণ্য চাষধীকে সবববাহ কবিতে 
"ব* (৪) নিকটতম ডেখাবীব জগ্য ছু সংগ্রহের প্রতিষ্ঠান হিসাবে কার্ধ কবিতে 
1) (৬) সভ্যগণেব বাপ কৃষিযন্ত্রেব বঙ্গণাবেক্ষণ কবিতে হইবে , এবং (৬) সবতো- 
” তাহাদেব আমবৃদ্ধিব দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে । 
বহু উদ্দেশ্যসাধক সমিতিব সপক্ষে প্রদশিত যুক্তিগুলিব মব্যে নিম্নপিখিতগুলিই 
(নঃ 
(১) গ্রাম মহাজন কেবল খণেব কার্ধই কবে না, সে ব্যনসায পবিচালনাও কবে। 
যুক্তি? খণগ্রহণ ব্যতীত কৃষক প্রযোজনীয় জিনিসপত্রাি ক্ষ এবং 
এপ সমিতি উৎপন্ন পণ্য বিক্রয়েব জন্য তাহাব নিকট যায। স্থতবাং মহাজন 
'কমহাজনের . বা স|হুকবেব হাত হইতে চাষীদের বক্ষা কবিতে হইলে সমবা 
ই রক্ষা করে সমিতিকে খণদান ব্যতীত কয়বিক্রথ|দি সংক্রান্ত কার্ধও সম্পাদন 


11৬ 


ও হইবে। 


(২) এক-উদ্দেশ্রস।ধক সমিতি তাহাব সভ্যদেব নিকট হইতে আনুগত্য ও সহযোগিতা 
(তি পাবে না-কাবণ যতদিন পর্যন্ত ধণ পাইবাব আশা থাকে ততিন পর্যস্তই তাহাব৷ 


১৮০ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


সমিতিতে থাকে । অপবপক্ষে পছু-উদ্দেশ্তস|দক সমিতি সশাদেব সহিত প্রতিনিয়ত ₹« 
২1 ইহাসভাদের স্থাপন এবং বিভিন্ন দিকে তাহাদে প্রকৃত উপক।বসাধন কবে ৭ 
অধিক আন্ুগত) পাইতে তাহাদেব নিকট হইতে অধিকমাত্রায আনুগত্য পাইতে সমথ শট 
সমর্থ হ্য স্তবাং সমিতি গুলিকে “হু উদ্দেশ্তমুখী কবিয়া তে।ল। প্রযোজন। 

(৩) বহু-উদ্দেশ্টসাধক সমিতিতে ন্যধসংশ্গেপে এবং সুদক্ষ পরিচালনা নিশি 
৩। ইহাতে ব্যযসংক্ষেপ কবা যায় । কাবণ, সমিতিব আকাব অপেক্ষাকৃত বৃহং 
ও হদক্ষ পরিচালনা কর্মপপবিধি অপেক্ষ।রুত বিস্তৃত বপিয়া কর্ম-পবিচালন।ব ! 
সম্ভব হয় বেতন্ভূক দক্ষ কর্মচাবী নিয়োগ কবা সম্ভব হয। 

(৪8) এক-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি প্রতিষ্টটব ধ।বণা সবতোভাবে কার্কব করি 
হইলে কৃষকেব অ।থিক উন্নতি সম্পকিত যতগুণি সমশ্য। অ।ছে তাহাদেব প্রত্যেকটিব ৷ 
পৃথক পৃথক্‌ সমিতি প্রতিষ্টা কবিতে হইবে । এইভাবে হার 
সময আন্দোলনকে সংগঠিত কব। অসম্তভপ বলিলেও চলে । 
ন1 হইলেও এই প্যণস্থ। দ্বাব। শক্তি 9 সংগতি অপটয কবা তষ্। 

(৫) ধঁধকেব সর্বাংগীণ জীবনেব প্রতি লক্ষ্য বাখিণ। ৪ আম।দেব ব্যবস্থ। ** 
কবিতে হইবে । সাধারণ রুষধকেব শিক্ষাদীক্ষ। নাই, তাহাব দৃষ্টিভংগি সংকীর্ণ, 
জীবনযাত্রা উন্নধন কবিব।ব প্রেবণা সে কোপা ও ভইতে পায ন। । এই অবস্থায ও» 
মারা তে বিভিন্ন ববনেব সমিতিব সদস্য ভইপাব হ্ুন্ত উতৎস।ভিত কবা ঝি 
কৃষককে একসংগে . কঠিন। সে একই প্রতিষ্ঠানেব মাধ্যমে তাত|ব পিডিন্ন গা 
বহু সামতিতে যোগদান মিটাইতে চাষ এবং গ্রাম্য মৃহাজনেব নিকট হইতে এই তু 
নযার রক পাইতে সে অভ্যন্ত হইয়া গিযাচে। স্তবাং প্ছু উদ্দেশ্যল 
সমবায় সমিতি গঠন কবিয়া কৃষকেব এক।দিক প্রযে।জন মিটাইবাব চেষ্টা কবিতে হঙ্টা। 

(৬) ল্হু-উদ্দেশ্ঠস[ধক সমিতিব পিিন্ন প্রকাবেব কাধ এ 
কে!ন এক দিকে নতি ভইলে তাহ।| অন্যন্য দিকেব লাভেব সং 
পৃবণ কব! সম্ভণ হয়। 

(৭) খণদান সমিতিগুলিব কার্য সীম বদ্ধ হওয়ায অনেক গে 
৭। পণদান সমিতিতে ্ 
নৃতন প্রাণ সঞ্চারের. উহাবা নিশ্রণ। উহাদেব মধ্যে কর্মতৎপবতা আনযন 
সম্ভাবন। প্রাণ সঞ্চাবিত কবিব্াব উপায ভইল ইহ।দেব বনু উদ্দেশ" 
কবিয়া৷ তোলা । 

(৮) বহু উদ্দেশ্ঠসাধক সমিতিব আব একটি স্রপিধা হইল যে, ইভ'র শক্তি ও না 
৮»। ব্যাপক গ্রাম্য. অধিক হওয়ায় ইহা স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি য়া, 
জীবনের সমস্তার সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। সর্বোপবি ব্‌-উদ্দেশ্টসাধক %' 
সমাধান গ্ম্য জীবনেব বিভিন্ন সমস্যা সম্যকভ।বে উপলব্ধি কবিতে গ। 

স্বতবাং ব্যাপক দৃষ্টিসম্পন্ন বহু-উদ্দেশ্তসাধক সমিতিই হইপ £ 
জীবনের সংস্ক'রসাধনের উপযুক্ত সংস্থা। 


৪ | বহু সমিতি গঠন 
অপচষমূলক 


৬। উহাজে ক্ষতির 
সম্ভাবনাও অল্প 


ভাবতে সমবায় আন্দোলন ১৮১ 


'ভ-উদ্দেপ্তসাধক সমিতি প্রবর্তনেব স্পিক্ষেও অনেক যুক্তি প্রদশিত হইয়। থাকে। 
সা ১৯২৮ সালেব কৃবি সম্পকিত ঝাজকীযষ কমিশন (২০৫1 0০1৫- 
চির যকত 177159191] 01 11101211 4১710016015) তাহাব বিপোর্টে এইবপ 

মত প্রচাশ কবেঃ “নীতি্বি দিক ভইতে এক-উদ্দেশ্টবিশিষ্ট 

দিতি হইল শ্রেষ্ট , এক একটি কবিয়া কার্ধ কবাই সমীচীন পন্থা।” ইহা ছাডা 

জারা শিক্পলিখিত যুক্তিগুলিব 9 অবতাবণ! কব! হইয়। থাকে £ (১) খণদান 

রা সমিতিব কার্য পবিচালনা কবা যত সহজ এবং উহাব নীতিগুলি যত 

নহজপোধ্য বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতিব কার্য তত সহজসাধ্য নয; 

1৩৪ গ্রামবাসীদেব পক্ষে সহজবোধ্য নয়। উপবন্ত, সুদক্ষ পরিচালকেব অভাবও 
হাাছে। 

(২) একই সমিতিব পক্ষে একাধিক কার্য সম্পাদন কবিবার 
| এক দিকের বিপদ আছে। এক দিকেব ব্যর্থতা অন্যান্ত দিকেব কার্ষে 
টি বিশ্ব ঘট|ইতে পাবে। 

(৩) আবাব বলা হয যে, খণদান সমিতিব অর্থ যেগ|ন এবং সভাদেব পাবস্পবিক 
। দন ও অঙ্ণ তবাপখানেব জন্য প্রয়োজন হয অসীম দাধিত্ব, কিন্থ অ-ধণদান কার্ধ 
নকাশের সমন্যযের . পবিচলিনাব জগ্ত প্রযেজন হয সসীম দায়িত্ব । বহু উদ্দেশ্যসাধক 
৬ সমিতিতে এই ভুই এব মণ্যে সামপ্তস্তবিখান কবিষ| চলা কঠিন। 
“ঠয নহু উদ্দেশ্যসাধক সমিতি গঠনের জন্বা সকল শ্রেত্রেই সীম ধবিত্বেব ব্যবস্থা নির্দেশ 
বা হয়| 

(৪) বনু উদ্দেশ্টসাধক সমিতিব কর্মক্ষেত্র একাধিক গ্রাম লইয| গঠিত হয়। যলে 
| পারস্পবিক জানা সদশ্যরা একে অপবেব খববাখধব জানিবে সমবায়েব এই নীতি 
নার অনবিধা পালন কবা সম্ভব হয না। 

এই প্রস'গে সব ভবন গ্রাম্য খা জবিপ কমিটি যে মতামত প্রকাশ কবিয়াছে 
[হ| উল্লেখনযাগ্য । কমিটি মতে, সমব।য়-বাবস্থা যি কেবল খণদান কাধ লইয়াই 
টিয়। থকে তাহা হইলে ইহাব কোন সম্তাবনা নাই, এমনকি উহ! খণদ[ন কার্ষেও 
০ সফণত। অন কবিতে প।বিবে ন1। স্থৃতবাং সমায আন্দোলনকে 
| ভাগভীয গ্রাম খণ 
রণ কামটির অভিমত বিভিন্ন উদ্দেশ্টসাধনে নিয়ে।জিত কবিতে হইবে। কিন্তু ইহাব অর্থ 

এই নয যে প্রতোকটি সমণায়িক প্রতিষ্টনকে একাধিক উদ্দেশ্যসাধনে 
[৭ কবিতে হইবে । প্র।খমিক খণদান সমিতিগুপিকে অন্যান্ত বিশেষ ধবনেব কাধ 
খপ বিঞ্যকরণ প্রভৃতি কাধ গ্রহণ কবিতে হইবে_ এইকপ যুক্তি গ্রহণষেগ্য নয। 
"শন প্বনেব কাধেব জদগ্ত বিশেষ ধবনের সমিতি থাকিবে । খণদান এবং অন্যান্য 
চ্ মধ্যে যথে।পঘুক্ত সমন্বযসাধনেব ব্যবস্থা কৰা হইবে । যে সমস্ত অখ্ণদান 
র্য যথেষ্ট আথিক ঝুঁকি বহিষছে তাহাব দাধিত্ব প্রাথমিক সমিতিগুলিব পক্ষে 
হণ কৰা সমীচীন নয়। যে-সকল অ-খণদান কার্য প্রাথমিক সমিতি অতি সহজেই 


১৮২ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


দৃক্ষতাব সহিত সম্পাদন কবিতে পাবে তাহাব দায়িত্বই শুধু সমিতি গ্রহণ কবি 
উদ|হবণম্বৰপ বীজ, সাব, কৃষি, যন্ত্রপাতি, কেবোসিন তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের খণ্টন* 
সহজেই প্রাথমিক সমিতিগুলি গ্রহণ করিতে পারে । একথা অবশ্ঠই শ্বীকাধ ? 
যেখানে কোন সমিতি একাধিক উদ্দেশ্তসাধনে দক্ষতা দেখাইযাছে সেখানে উই 
সম্ভাবনা অপবিমেয। কিন্ত, কমিটিব মতে, সামগ্রিকভাবে সমবাষ আন্দোলন 
একাধিক উদ্দেশ্যসাধনে নিযোজিত কবিতে হইবে, কিন্ত প্রত্যেকটি সমিত্তিকে নং 
এখানেও সতর্কতাব সহিত অগ্রসব হইতে হইবে । সংশ্লিষ্ট অঞ্চলেব অর্থ নৈতি 
ও সামাজিক অবস্থা, স্থানীয় কর্মীপ্রাপ্তিব সম্ভাবনা এবং বিপক্ষ ব্যক্তিগত স্বার্থ প্রত 
বিষয় বিচাব-বিবেচনা কবিষা উপযুক্ত শিক্ষপ্রাপ্ত কর্মচাবী এবং সবকাবী সাহ 
লইয়া খণদান ছাডা বাজাবিকবণ, সমবাঁয়িক চাষ প্রভৃতি সমবাষিক কাজকর্ম অং 
কবা সমীচীন | 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সময় বহু-উদ্দেশ্ঠসাধক সমবাঁয সমিতি প্রতিষ্ঠঠব যে সাডা গ 
যুদ্ধোতৃব যুগেও তাহা অব্যহত থাকে । ১৯৪৬-৪৭ সালে এইবপ সমিতি ও সদস্তাস"ং 
ছিল যথাক্রমে ৯৬ ভাজাব এবং ৩৪৪ লক্ষ। ১৯৫১-৫১ স 
সমিতি ও সভ্যসংখ্যা ণরিত হইয়া যথাক্রমে ঈ্দায গ্রাফ ৪০ ভ 
এবং ২১ লক্ষেব উপব | বিঠিন্ন বাজ্যেব মনে উন্তব প্রাদশ, নে স্ব 
মধ্য প্রাদেশ, মাদ্রাজ, বাজস্তান, মহীশুব ৪. পশ্চিমণ*€গই এই ধবনেব সমিতি ত? 
প্রসাবলাভ কবে। তাভাব পব হইতে অপশ্য প্হু উদ্দেশ্তসাথক সমিতি স্থাপনে মন 
সুচনা দেখা যায । ১৯৫৪ স।লে প্রকাশিত সব-শাবতীযষ গ্রাম 
জবিপ কমিটিব উপবি-উক্ত স্্পাবিশ অন্তসাবে সবকাব সম 
খণদানকার্ধের সহিত বিক্রয়কবণ প্রভৃতি সংযুক্ত কবিলেও ঠিক বন্ব-উদ্দেশ্যন ' 
সমিতি প্রতিষ্ঠায় বিবত থাকে । ফলে এই প্রকাৰ সমিতিব আব বিশেষ সংখ্যার 
ঘটিতে দেখা যাষ পা। 

যাভা হউক, নহু-উদ্দেস্ঠসাধক সমিতিগুলিব মাধামে কষকেব সামাজিক ও অর্থ নৈ্থ 
জীবনেব উন্নতিসাধনেব প্রচেষ্টা কোন ক্ষেত্রেই সফল হয নাই বলা চলে। স্তাব ম্যাল' 
ডালিং বিভিন্ন বন্ু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি পর্যবেক্ষণ কবিয়া এই সিদ্ধা 
উপনীত হইযাঁছিলেন যে বাঁজস্থানেব মাত্র কযষেকটি সমিতি ছা 
অধিকাংশই প্ররুতপক্ষে ব্ছু-উদ্দেশ্যসধক নহে 1*  সমজেঃ 
পবিকল্পনা পর্যালোচনাকাবী দলও (১10 46810) ) এই উক্তি করিয়াছে যে ব 
উদ্দেশ্যসাধক সমিতিগুলি প্ররুত ক্ষেত্রে খণদান ছাডা আব কোন বিশেষ কা 
সম্পাদন কবে না 1%* 


ক 3 11810]77 70917716--0906810 48109018017 00-0092807৮6 18105610900 
00187 1968, 
কক চ91১০ক৮ ০? 059 0:5900 10: 905 ০৫0. 10+ 6, 800 ই, তত 9০ ৮৬ পৃষ্ঠা ] 


বু উদ্দেশ্থালাধক 
সমিতির পলাৰ 


গতি পরিবর্তন 


এই আন্দোলন একবপ 
ব্যর্থ হইয়াছে 


ভারতে সমবায় আন্দোলন ১৮৩ 


ধ-উদ্দেশ্ঠসাধক সমিভিব ভক্ষ্যিৎ সঙ্গন্ধে পিশেষ উচ্চ।এা পোষণ পরাযাষনা। তবে 
বর্তমানে যে সমবায় সেব। সখিতি (১০:৮100 0০-91)01211৮69) 
গঠনেব উপর গুঞ্ত্ব আবোপ কবা হইতেছে ৩ত।ভ।দের প্রকু্ি 
নকট| এই বহু-উদ্দেশ্স।ধক সমিতিরই ন্যয় ।* সৃতরাং পবিণতিত অ।কারে যে প্ছু- 
দস্পক সমিতি অন্তত কিছু দিন ব।চিযা খ।কিপে সে খিষধে সন্দেহ নাই । 


জমিনন্ধকা ঘ্যাক (19109. 7৬0010595 73810]55 ) £ ক্ষকের অবস্থ|র 
তিসধনের জন্য শুপুমাত্র স্বল্পমেয়াদী খণদ]ন ণ। মধামেযাদী খপ্রণদ|নের (12160121- 
(0100৮ 1920) ন্যবস্থা কাবিলেই চলে না; তাহাকে পধাপ্ত পরিমাণে 
এ দীর্ঘমেয়।দী ঝণপ্রদ।নেব স্ুপ্যবস্থ। করাও একান্ত প্রযোজন। স্বল্প 
তি সদ দীর্ঘমেয়।দী খণ ব্যতীত সে তাহ।র পুৰতন খণের হাত হইতে 
নিষ্কৃতিলাভ এপং জমিব স্থাযী উন্নতিসাধন করিতে সম্র্থ হয় না। 
প্রাথমিক খণদান সমিতিগুলিব পক্ষে এই সমস্ত কামের জন্য দীর্ঘমেয়াদী খণদান কর| 
৮ নয়। কারণ, উহ!দের কার্যকরী মূলধন সংগৃগীত হয শ্বল্পমেয়।দী আমানত ব। কেন্দ্রীয 
ক কতৃক প্রদ্ত ম্বল্পমেয়দী পা মধ্যমেযাদী খণ হইতে | ইভ| ব্যতীত জমিজম।ব 
ডি দীর্ঘমেযাদী খণপ্রদান কবিতে ভইলে জমিব মূলা পা মাপিকানঙ্বত্ব নির্ধ'বণ 
৮1৭ ৭+|মের জন্য বিশেষজ্ঞের সাহায্য গযোজন। পি স্বল্প সংগতিসম্পন্ন প্রাথমিক 
রব পক্ষে ইহ।র বাণস্থা কর এক প্রকব আসগর হত পডে। স্থতরাং পীর্ঘমেণদী 
গানের ভন্য জযিপন্ধকী ব্যাংকের মত পিশেধ ধরনের প্রত্জানের প্রযেজন হয়। 
শব উদ্দেশ্য ইল ছাঁম পন্ধকের ভিিতে কুষপগণকে দীর্ঘব লীন ঝণ গ্রদ|ন বরা। 
5ম|নে জমির উতৎপাদশবুদির পতি অধিক দৃষ্টি দেওযায় জমিব বা 
৩ন|ধনেব জন্য অধিক মূলধনের গ্রধোজন হইতেছে । ফলে জমিণন্ধকী ব্য|ংকের 
১২ পিশেষভ|বে বাড়িয়। গিষাছে। 
জামপপন্ধাকী ব্যাংকগুপি তিন পবনের হয যথা, সমপায়িক ( ০09-0199161৮6 ), 
প[ণিক্গিক ( 009111101610191 ) ও আধা-সমণাযিক (101991-0০0- 
টি জশিবদ্ধকী 01১67861%৩)। পুবাপুবি সমপায়িক ব্য।ংকগুলি সমবায়িক নীতির 
উপর ঠিত্তিশীল এবং ক্ষুদ্র কষক ও জমির মালিকদের পক্ষে বিশেষ 
পথেগা | বাণিজ্যিক জমিবন্ধকী ব্যাংক শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে সংগঠিত হয় ; আথিক 
রত অধিক থাক।য় ইহারা জমিব বড় বড় মালিকদের খণপ্রদান করিতে সমর্থ হয । 
[ধ-সমণ|য়িক জমিবন্ধকী ব্যাংক সমণায়িক নীতি অনুযায়ী স্বেচ্ছমূলকভাবে সংগঠিত 
কিস“্ঘ হইলেও, য|হাতে প্র।থমিক মূলধন সংগ্রহ সম্তণ এপং খ্য।ংকের কাধ আুষ্টরভাবে 
চালিত হয তাহার জন্য খণ গ্রহণেচ্ছু নহে এমন কতিপয় বিত্তশালী ব্যক্তিকেও সাম্তবপে 
হণ করা হয়। ভারতে এই তৃতীয় শ্রেণীর ব্যাংকে সংখ্যাই অধিক । 


হ 


শস্প্পপীসপীলি 
ভিডি 
পিসী পপ শী আস 


১৬৪ পৃষ্ঠ! দেখ । 


১৮৪ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠ। 


বর্তমান অবস্থা (79587 [১0816107)) £ জমিবন্ধকী ব্যাংক প্রথমে পাঃ 
ংগঠিত হইলেও সার্থকভাবে প্রথম প্রবন্তিত হয় মাদ্রাজে। যাহা হউক, ভারতে ও 
বন্ধকী ব্যাংক সামান্যই প্রসারলাভ করিয়াছে । ১৯৫৬-৫৭. 
জমিবন্ধাকী ব্যাংকের পর্যন্ত মাত্র ১২টি কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাংক ছিল এবং প্রার্থী 
অতি সামান্য প্রসার ও * ২ প্রথা 
আঞ্চলিকত। অত্যধিক জমিবন্ধকী ব্যাংক ছিল মাত্র ৩২৬টি। প্রাথমিক ব্যাংকগুলির টার 
৭৪ ভাগের মত অন্ত, মাদ্রাজ ও মহীশৃর-_-এই ৩টি রাজ্যে অবস্বিঃ 
পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ১৯৫৬-৫৭ সালে কেন্ড্রীয় ব্যাংকগুলির সদস্যসংখ্যা ৯০৭ হান 
হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১১৬৫ হাজারে ধ্াড়ায় এবং খ্ণপ্রদানের পৰ্যি 
২৮৩ কোটি টাকা হইতে ৩*৮০ কোটি টাকায় বুদ্ধি পায়। বিশ্রী 
ডিবেঞ্চারের মৃল্যও ১৪'৯৪ কোটি টাকা হইতে ১৬৯৫ কে! 
টাকায় পরিণত হয়। 
প্রাথমিক জ্মিবন্ধকী ব্যাংকের সভ্যসংখ্যা ১৯৫৫ ৫১ স।লে ৩ লক্ষ ১৩ হাজার হট 
বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫৬-৫৭ সালে ৩ লক্ষ ৩৩৫ হাজারের কিছু অধিক হয়। ইহা] 
খণপ্রদানের পরিম!ণ এই ছুই বৎসরের মধ্যে ১৭৪ কোটি টাকা হইতে বুদ্ধি প 
২০৫ কেটি টাকাধ দাড়ায। 
পূর্বতন খণ পরিশোধ, জমির উন্নয়ন, নূতন জমি ক্রয় প্রতি উদ্দেশে জমিন 
করটঃ প্যাংকগুলি খণপ্রদান করিলেও খণ প্রধানত পুবতন : 
১। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিশোধের জন্যই দেওয়া হয়। অপশ্য সম্প্রতি কৰি 
খণশোধের উদ্দেগ্তে রাজ্যে জমির উন্নতিসাধন, কূপ খনন, ট্রাক্টর যন্ত্রপাতি 
খণদান ইত্যাদির দিকেই অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে। 
জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলির খণপ্রদ।নের সুদের হার অত্যধিক । ১৯৫৬-৫৭ ন! 
প্র।থমিক জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলিব স্থদের ভার শতকবা ৫২ টাকা হইতে ১০ টাকা গ 
ছিল। একমাত্র বোম্বাই রাজ্যে মাত্র কতিপয় উদ্দেস্টে শতকব « 
টাকা সুদে খণপ্রদান কর। ভইয়ছিল। কেন্দ্রীয় পা' 
প্রদত্ত খণের সুদ উচ্চ এপং ইহার উপর প্রাথমিক ব্যাংক 
খণদ।নের সময় স্থদের ভার আব৭ চডাইয়া দেয় বলিয়ই সুদের হার £&। 
অত্যধিক হয়। ইহা ব্যতীত ব্যাংকগুলির পরিচ।লন। ব্যয় যথেই্ট বলিয়। সুদের হ 
অধিক করিতে হয়। 
জগিণন্ধকী ব্যাংকগুলির কার্ধকরী মূলধনের মধ্যে নিজন্ব তহবিলের পরিমাণ অং 
অল্প। সুতরাং ব্যাংকগুলিকে ডিবেঞ্চার পিক্রয় এবং সরকার ও অন্যান্ত স্থত্র হইতে 
গ্রহণ করিয়াই মূলধন সংগ্রহ করিতে হয়। ইহার মধ্যে ডিণ্ধো 
মুলধন সংগ্রহের সবপ্রধান সুত্র । ১৯৫৬-৫৭ সালে কেন্দ্রীয় জমিথ্ধ 
ব্য/ংকগুলির মেট কার্যকরী মূলধন ২১'৩২ কোটি টাকাব * 
ডিবেঞ্চারের পরিম!।ণ ছিল ১৬৫ কেটি টাকা । এ সালে প্রাথমিক ব্যাংকর্ 


তবে দিন দিন 
সম্প্রনারণ ঘটিতেছে 


২। ব্যাংকগুলির 
সুদের ভার অত্যধিক 


৩। নিজন্ব তহবিলের 
পরিমাণ অৃত্যল 


ভাবতে সমবায় আন্দোলন ১৮৫ 


'ধর্ববী মূলধন ১২৭০ কোটি টাকাব মধ্যে খণেব পবিমাণ ছিল প্রয ১১৩২ 
কটি টাকা। ডিবেঞ্চ|ব প্ক্রযেব মাধামেই কেন্দ্রীয ব্যাংক কার্ষকবী মূলধনের 
নিকাংশ সংগ্রহ কবে এবং প্রাথমিক প্যাংকগুপি তাচার্দের কার্ধকবী মূলধনের 
ত্য কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাংক প্রদত্ত খণেব উপব প্শেধভাবে নিভবশীল। 

যাহাতে জমিপন্ধকী খ্যাংকেব ভিবেঞ্চ।ব অধিক বিঞয় হইতে পাবে তাহার জন্য 
বকাব স্থুদ এবং আসল টাক। সম্পর্কে গ্যাবণ্টি প্রদান কবিয়া থ।কে। কিন্তু ইহা 
সত্বেও ডিবেঞ্চ|ব হইতে এইভ|বে যখেষ্ট অর্থসংগ্রহ করা সম্ভব হয় 
নাই। কিছুদিন পৃ হইতে বিজার্ভ ব্যাংক কেন্দ্রীঘ ব্যা*কেব মে|ট 
ডিবেঞ্চাবের শঙকবা ২০ ভাগ করিষা ত্রয় কবিয়। সাহায্য কবিতে 
চষ্টা কবিতেছে এবং গ্রাম্য খণ জবিপ কমিটিব স্থপাবিশ অন্রসাবে সবকাব কেন্জ্রীয 
|'কেব শেয়।ব মূল্ধনেব শতকরা ৫১ ভাগ যোগনেব ব্যবস্থা কবিতেছে। 

সব-ভ|বতীম গ্রামা খণ জবিপ কমিটিব শ্প।বিশ অন্তযাধী সম্প্রতি আবাব "গ্রাম্য 
ডবেঞ্চাব (0181 0019217116০) বিঞুয় কবিষ গ্রম।ঞ্চলেব মঞ্চযকে গ্রাম উন্যন কার্ষে 
নিযোজিত কবিবাষ পাচষ্টা9ণ চলিতেছে । ১৯৫ সালে বিজ।ভ 
ব্যাং কতৃক আইত সমণ1« সনিতিব বেজিষ্্বগণ এপং কতব গুণি 
জমিনন্ধপী। প্য।'পেব এক সম্মেলনে স্থিব হইখ|ছে যে, জমিকন্বপী 
1*ক গুলি ছুই শ্রেণীর গরম) ডিবেঞাব" (10141 001১610101৭) বিক্রথ কবিবে | প্রথম 
শণীন গ্র/ম্য ডিবেঞধ|ব ৭ বছৰ মেখাধী ভইবে এত* ইভাদেব স্থদেব ভাব অপেক্গারুত 
এধি? হইবে ও প্যক্তিবিশেষেব শিবট পিক ববা হইপে | দ্বিতীয় শ্রেণীব গ্রম্য ডিবেঞ্চব 
পে ১৫ বত্সব মেয়াদী এণং উহ| বিজাভ প্যাংক কথ করিপণে ; ইহদেব সুদেব শর 
অপেশ্|কৃত কম। ১৯৫৯ স/পেব জুন মাসেব মণ্যে অন্ধ মাদ্রাজ, মহ্ীশূব ৭ লৌবাষ্ট্রে 
কন্থায জমিবন্ধবী 171*ক এই পবিবন্পন| এগয।যী গগ্র।ম্য ডিব্ধোব? বাজবে ছাডিয়ছে। 
ঈনম প|বণেব নিকট বিনখোপযোগী ৭পত্সব মেযাদী গ্রাম্য ডিবেঞ্চটবেব উপব স্থদেব 
ইব ৪ইল শতকবা «২ হইতে ৫ টাকা আব বিজ[ভ প্য।ংকের শিকট যে ১৫ ধৎসব মেলদী 
ডিত্থাব বিএ হইবে তাহাব সুদ হল শতকব| ৪ ট|ক।|* 

ধণপ্রদান সম্পর্কে জমিপন্ধকী ব্য।*কগুলিব বতকগুলি ত্রুটি বহিযাছে। প্রথমত, 
 দ্ধকী পাংকগুলি খণ মগ্তুব কবিতে অষথ| ব্লিম্ব ববে। অ+শ্ট জমিব মুল্য নির্ধাবণ 
এবং স্বত্তেব প্ররুতি পবীক্ষার জন্তা ধণদানে কতকটা দেবী হওয়। 
স্ব(ভ/বিক , কিন্ক চেষ্ট/! কবিলে বেশ কিছু পবিমাণে সম্যস*ক্ষেপ 
বব। সম্তদ । দ্বিতীয়ত, স্বপ্ন পবিম|ণ খণদানে জণিব্ষ্ষকী প্য1"ক- 
গুণ? ন্মনিচ্ছুক দেখা যয। ফলে দবিদ্ ও মধ্যবিত্ত চাষী এইকপ ন্য।|ংবেব সাহাষ্য 


শপ সপসপিপসীশিপ পেশি | স্পা 


তক্রটিব 
/5বিধানের প্রচেষ্ট। 


|ম ডিবঞ্চার 
1“কলপণা 


8 ||দ।ন সম্পর্কে 
বটি 


" 1২688:/6 130010 730119611)) 1819 1959, 


১৮৬ ভারতীয় অর্থবিষ্তা 


হইতে বঞ্চিত হয । পরিশেষে, জমিবন্ধকী প্যাংক এবং রাজ্য সমপ|য়িক ব্যাংকের কাছ 

মধ্যে কোন রকমেব সমথয়সাধনের ব্যণস্থা নাই। 
জমিনন্ধকী ব্যংকগুপির উন্নধনের জন্য সর্ব-ভ।রতীয় গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটি নিয়পিথি! 
স্থপারিশগুলি করেঃ (১) প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাং 
থাকিবে । (২) ব্যাংকের শেয়/র-মূলধনের কমপক্ষে শতকরা ৫১ ভাগ সরকাববে 
যোগান দিতে হইবে। (৩) কেন্দ্রীয় ব্যাংক যাহাতে 'প্রাথমিঃ 


জমিবন্ধকী ব্যা'ক ব্যাংকগুলির শেয়ার-মূলধন সরবরাহ করিতে পারে তাহার জ 


সম্পর্কে সর্ব-ভারতীয় 
গ্রাম্য ধণ জরিপ ব্যবস্থা করিতে হইবে । (৪) জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলির জি 
কমিটির সুপারিশ উন্নয়ন, পুনরুদ্ধার, কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় ও অন্যান্য উৎপাদন সংঞদ 


উদ্দেশ্তে খণদন করা সর্বপ্রথম কর্তব্য বলিয়া মনে করিবে 
(৫) বিভিন্ন মেয়াদের খণদ|নের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্টে কেন্দ্রীয় জমিপন্ধকী ব্য" 
বিভিন্ন মেয়াদী ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিবে । যাহাতে এইগুলির পিক্রয়ের পথ সুগম হ 
তাহার জন্য রিজার্ ব্যাংক এবং ভ।রতের রাস্ত্রীয় ব্যাংককে (11 ৪০০০৪ 13810 9 
[11119) ন্যবস্থ! অবলম্বন করিতে হইবে । (৬) রিজাভ ব্য।ংক নিজেও নির্দিষ্ট ধবণে, 
ডিবেঞ্চার ক্রয় করিয়। জমিপন্ধপী ব্যাংকগুপিকে মাহয্য করিবে । (৭) সবক" 
ডিবেঞ্চ|রের অ।সল ও স্রধেব টাক সমন্ধে গ্যার|নি প্রধ!ন করিয়া, জমির মূল্য পির্ধা থণে 
জন্তা কর্মচ|বীর পাবশ্থ। কারধ।, ষ্্যাপ্প শুক্ক ৭. রেজিষ্রারি করিপার ঘী হই 
অব্যাহতি দিষা জমিণদ্ধারী ব্যাংক গুপিকে সাভাযা করিবে । 
নিজার্ভ ব্যাংক ও সমবায় আন্দালন (70106 065921৮2 1381). 0 
[17018 2170 00০ 009-009180152 71052006190) £ সমণায় আন্বেলণে 
বিগ বাকের. সহিত রিজাভ প্য।ংকের সম্পর্ক ঘণিষ্টতর করিবার চেষ্টা চগিতেহে' 
সহিত সমবাধ ভারত কুধিগ্রধান দেশ এবং কৃষিগত খণেব সুপ্যবস্থা ন| কথিত 
আন্দোলনের সম্পক পারিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিস।ণে বিজাভ ব্য!ংকের সাথকত। কেথাথ। 
০০ এই কারণেই বিজাভ ব্যাংকের কৃষিখণ বিভাগ (48010111014 
01501 1)60800110) গঠন করা হইয়াছিল। স্থৃতরাং যুক্তিসংগতভানেই ক 
করা হইতেছে । 
রিজাভ ব্যাংক ন|নাভাবে সমবায় প্রতিষ্ঠ।নগুলিকে আথিক সাহায্য কবিতে পাবে। 
১৯৫১ সালের পূর্ব পর্যন্ত উহা নিষ্লিখিতভাবে লখবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহা? 
করিতে পারিত £ 
প্রথমত, “সময়োচিত কৃষিগত কাজকর্ম? ও শস্য বিক্রয়করণ ব্য|প 
্ধ রা পযন্ত অর্থসাহ।ধ্যের জনা যে-সমস্ত হুপ্ডি বা প্রতিশ্রতিপত্র (:917155017 
রানের জনিত 10659) প্রস্থত করা হইত এবং যাহা ৯ মাসের মণ প্র 
ছিল এইরূপ বিল বা হুপ্ডির পুনর্ধাট্রা অথবা উহাদের ভিডিও 
রাজ্য ব্যাংকগুলিকে খণদান করিবার ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাংকের ছিণ। সরকাধ 


ভারতে সমবায় আন্দোলন ১৮৭ 


ট।গ-সিকিউবিটিব ভিত্তিতে বিজার্ড ব্যাংক বাজ্য সমবায়িক বা|ংকগুপিকে স্বল্লমেযাদী 
দন কবিতে পাবিত। তৃতীয়ত, বিজ|র্ভ ব্যাক বাজ্য সমব(যিক ব্য।*কেব প্রতিশ্রুতি- 
রব ভিত্তিতে ও খশদান কবিতে পবিত। কিন্ক এই পুমিসবি নোটেব সহিত পণ্যেব স্বত্ব 
৪/ন্ত ক।গজপত্র|দি সংযুক্ত কবাব প্রযেজন হইত | 

১৯৫১ ও ১৯৫৩ সালে ভাবতীয় রিজার্ভ প্যাংক আইনের সংশোধন কবিয়া বিজা 
'কেব খণপ্রদান কবিবাব এই ক্ষমতা পর্ধিত কবা ভই্য।ছে । ১৯৫১ সালেৰ দুইটি 
রিভার্ভ ব্যাংক. সংশোধনেব প্রথমটি অনুসাবে প্রকৃত ব্যবসা বাণিজ্যেব সহিত 
ক সমবাঁধ প্রতি সম্পকিত হুপ্ডি বা প্রমিসবি নোট ক্রয়পিক্রয় ও পুনর্বাটব প্য/পাবে 
কখণপ্রদানের  বাজ্য সমণায়িক ব্যাংক তপশীল ব্যাংকের মতনই সুযোগ-স্থবিপা 
দ্ধ ভোগ কবে। দ্বিতীফ সংশোধনের দ্বাবা সমযোচিত কৃষিগত 
দকম ও শশ্য বিক্রধকবণেব জন্য খণদ|নেব মেযাদ ৯ মাস হইছে বাডাইয়া ১৫ মাস 
হইছে । 


১৯৫৩ সালেব স'শোধন দ্বাবা মিশ্র কৃষিকর্য ও শস্য বিক্রযকবণোপযো।গী কবিবাব 
সমূহের (১:০০০৪৭1112) ক্নাও খণদান কব| বিজান্ভ "া1*কেব পক্ষে সম্ভব ভইয|ছে। 
পাগল, কটি ৭ ক্ষদ[যতশ শিল্পেব উৎপাদন ৪ শ্ক্ষকবণ সম্পকিত কামি9 খণদ|নব 
স্ব [বা ভইযাছে। '্ুতীযত, বিজা'্ভ ব্য।ণককে বাজা সমসাঘ বা"কপ্ন্িত 
স্যর উদ্দেশে মধামেণাদী খণদান কবিবাব9 মতা দেন্যা স্দাচছে।  এইবপ 
গন(মথাদ ১৫ মাসের কম ঞাং ৫ বৎসবের আঅপ্িক হইতে পাবে ন'। 

উক্ সংশোপন ন্যতীত খণদান বাজবর্স অনিক প্রশস্ত কবিলাব উদ্দেশ্যে 
কতকগুলি পদতিগত পবিণর্তনও সাধিত হইয়াছে । আপাব 
যাহ'তে সমবায় ব্যাণকগুলি উপবি-উন স্যোগ স্ব্ধিগুলি 
প্রকৃতপক্ষে ভোগ করিতে সমর্থ হয তাহাব জন্য বিজার্ধ ব্যাংক 
নি সমগ্র সমবায় আন্দোলন, বিশেষত বাজ্য সমবায ব্যাংকেব অবস্থা 
কে ধা প্রদান পরীক্ষা কবিযা কতকগুপি সংস্কাব অন্মোদন কবে। ইহাব ফলে 

কযেকটি বাজ্যে বাজ্য সমবাষ ব্য।*ক প্রতিষ্ঠিত হয়। সুদে 
পাবে বিজার্ভ ব্য|ংক সমবাধ ব্যাংকগুলিকে স্থুবিধা দান কবে। ইভা 'খ্য।ংক বেট, 
১111, [২০ ) অপেক্গা শতকবা ২ টাকা কম হাবে সমবায প্রতিষ্ট।নগুপিকে 
দান কবিয়া থাকে ।* 

দীর্ঘমেয়াদী খণদানেব ব্যাপ।বে রিজার্ভ ব্যাংক জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলিকে উলাদ্ৰ 

ভিবেঞ্চাব ক্রয কবিয়া অর্থসাহ।ধ্য কবিযা থাকে। সম্প্রতি 


রিভাভ বাকের 
ভিত উন্নষন 


ঠা গ্রামাঞ্চলের সঞ্চয় সংগ্রভ কবিষা গ্রামোন্নয়ন কাষে নিখোজিত 
র্‌ 
রি কবিবাব জন্য বিজাভ ব্যাংক গ্রাম্য ভিবেঞ্চাব (1015] 001951- 


মানে 'ব্যাংক রেট+ শতকরা ৪ টাকা, কিন্তু সমবাধ প্রতিষ্ঠানগুলির সুদের হার শতকর৷ ২ টাকা মাত্র । 


১৮৮ ভাবতীয় অর্থবিদ্ধ। 


1155) পৰিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াঞ্ছে। এই পরিকল্পনায় রিজার্ভ ব্যাংক জমিবন্ধকী ব্য", 
গ্রাম্য ডিবেঞ্চাব' ক্রয় কবিযা অর্থসাহায্য কবিতেছে। 


অন্যান্ভান্ও বিজ্ঞাভ ব্য।ংক সমবাষ আন্দোলনে স্বার্থ সংবক্ষণ কবিতে চেষ্ট| কা 
বিজ।ঙ বা|ংকেব যে কষি-া বিভাগ আছে তাহার কার্য হইল কৃষি-খণ সন 
সমস্তাগুলি সম্পর্কে গবেষণ। পবিচালনা কৰা এবং সবকাব ও ব 
৫ রিজাভ ব্যাংকের সমবাধ প্রতিনিধিগুলিকে পবামর্শপ্রদান কবা। ইহা ছাভা বিং 
কৃষিধণ বিভাগ কর্তৃক 
নানাপ্রকার সহাযতা ব্যাংকেব কৃষিখণ সংক্রান্ত কার্ষ'দি এবং বিজার্ভ ব্যাংকের » 
বাজ্য সমবায় ব্যা*কের সম্থন্ধের সমন্বয় কবিবাব দায়িত্বও 
বিভাগে উপব ন্যাস্ত। অ।বাব সমন্বয় সংক্রান্ত কার্ধেব জন্য কুধিগত খণ সংক্রান্ত; 
কমিটি (9 56270111€ £১0515015 001010710659 0]. 41010016015] 016 
নিযুক্ত কবা হইযাছে। 
রিজাভ ব্যাংকেব উদ্যোগেই আবাব কেন্দ্রীয় সমবায় শিক্ষা কমিটি (011 
00111116666 001 00-0196121101)  /[19110110) গঠন 
৬। সমবায় কর্মীদের 
নিজ পুণ|য় সমবায়িক শিক্ষাদান কলেজ (0০-0792196৮6 0911 
প্রতিষ্ঠা কবা হইযাছে। ইহাব উপব পাঁচটি আঞ্চলিক স: 
শিক্ষাদান কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হইমাছে। 

১৯৫১ সালে গ্রাম্য খণ সম্পাক স্থাযী পবিকল্পনা গ্রহণের উদ্দেশ্টে তথ্যাদি ; 
কবিপাব জন্য বিজাভ ন্যাংক পব ভাবতীন গ্রাম্য খণ জবিপ কমিটি নিয়োগ ৭ 
১৯৫৪ সালে কমিটিব বিপোর্ট প্রক।শিত হয। 

গ্রাম্য খণ জবিপ কমিটি সমায় আন্দোলনকে স্থসংগঠিত করিব|ব জন্য কত 
সথদুবপ্রমাবী স্ুপাবিশ করে। দ্বিতীয পঞ্চব|ধিকী পবিকল্পন।য এই স্থপ[বিশস্র 
কাযকব কবিবাব ব্যবস্থা করা হয। রিজার্ভ ব্যাংক সম্পর্কে কমিটিব কষেৰটি উল্লেখ 

ণ স্বপবিশ হইল এইবপঃ (১) সমবায়িক খণদাঁন প্রতিষ্ট।ন 
রিজাভ ব্যাংকর _. সমস্য ও পুনগঠনেব জন্য পৰিকল্পনা গ্রহণ ব]াপাবে বিজাভ : 
ভূমিক!1 সম্পা্ক গ্রাম্য রঃ 
ধণ ভরিপ কমিটি. বাজ্য সবখাবগুপিব সহিত সহযোগিত' কবিবে। ৷ 

সবকাবগুশি প্রত্যক্ষ খা পবোক্ষভাবে সমবায় প্রতিষ্ট।ণ 
শেযাব-মূলণন সবববাহ কবিতে প|বে সেই উদ্দেশ্টে বিজার্ভ প্যাংক “জাতীয় ক 
€ দীর্ঘকালীন ) তহবিল [0691181 4১200110115] 019016 (4012 
(0021911110০) 1711110.] নক যে অর্থভাও|ব স্ুটি কবা হইবে তাহা হইতে 
বাজ্য সবকাবগুপিকে খণদ|ন কবিবে । (২) বাজ্য সমবায়িক ব্যাকেব মাধ্যমে 
ব্যাংক স্বল্পমেধাদী খণপ্রদ[ন কবিয়। যাইবে । অনশ্য বাজ্য সবকাবেব গ্যাব|টি 
প্রয়োজন । ইহা ব্যতীত রিজাভ ব্যাংক বাজ্য সমবাষ ব্যা*কগুলিকে এবং উহ্থা? 
মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সঘব।য ব্যাংক অথবা সমিতিগুলিকে মধ্যমেযাদী খণদান কবিবে। £ 
উদ্দেশ্ঠে 'জাতীয় কুষি খণ ( স্থিতিকরণ ) তহবিল [50০91 £2708]02] 00৫ 
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11)11192.6001) ৮0100 ] নামক অপব একটি তহবিলেব সৃষ্টি কবিতে হইবে । 
বিজার্ভ প্যাংক জমিবন্ধকী খ্য।ংকপগুলিনে ও হয প্রত্যক্ষভাবে না হয ডিবেঞ্াব ক্রয় 
11 দীর্ঘমেয়াদী খণদ[ন কবিবে। এন্েত্রেত আলি এবং স্থদেব টাক। সম্পকে বাজ্য 
কাবকে গ্যারান্টি দান কবিতে হইবে। 
পুবেই উল্লেখ করা হইযাছে যে, 'জাতীধ কুষি-খণ (দীর্ঘকালীন ) তহবিল" ইতিমধ্োই 
ট কৰা হইয়াছে । এই তহধিলেব পবিমাণ দ্বিতীয পবিকল্পন।ব শেষে ৩৫ কোটি 
কায দাঁভাইবে।* “জাতীয় কযি খণ (স্থিতিকবণ ) তহবিল স্থপিত হইযাছে। 
ট তহবিল হইতে অর্থপ্রদান কবিষা বিজা্ভ ব্যাংক অনাবৃষ্টি, অজন্মা, ছুভিক্ষ গ্রভৃতি 
তিক পিপর্যযেব সময স্বল্লমেযাদী খণকে মধ্যমেধাদী খণে পবিণত কবিতে পাবে। 
১৫৭ ৫৮ সাল পর্যস্ত এই তহপ্শেব পবিম।ণ দাড়াইযাছিল ৩ কোটি টাকা । 
বাষ্ট ও সমবায় আন্দোলন (117০ 96865 ৪00 00-076180101 ) £ 
'বতে সমপাষ আন্দোলনের প্রবর্তন ও পসাব উভযই হইয[ছে বাস্ীয় উষ্ভোগে। 
“মান সম্য পর্যন্ত সমণাযেব গেলে যে-যৎস।মান্য উন্নতি সাদিত হইখ|ছে তাহ।ব মূলে 
বহিযাছে *বাষ্টেব সক্রিষ ভূমিক। । অনেকে সমবাষ আন্দেলনে 
দয টদ্যোগেই মমবাষ _,.২ হু ্ 
দন প্রবিত ও বাষ্ট্রেব স্চিয ভূমিকাকে সুনজবে দেখেন ন1॥ কিন্ধ ইহা অনস্থীকার্ধ 
দাণত হইযাচে. যে, বাষ্টাব সাহাষ্য ও পবি9।পনা ব্যতীত ভাবতীয় অপস্থয সমবাষ 
আন্দোলনের সফলতা সম্পূর্ণ অসম্ভব । এই প্রসংগে সমবাধিক 
বিবল্পনা কমিটিব অভিমত পিশেবভ।বে উল্লেখযোগ্য । কমিটিব মতে, ভাবতে সমখায 
ন্লন যে প্রসাবলাভ ববিতে পাবে নাই তাহাব একটি প্রধান ক।বণ হইল বাষ্ট্রেব 
'ল্মিব নীতি” । বর্তমানে যখন বাষ্রী পবিকল্সিত অর্থ-ব্যবস্থ(ব নীতি গ্রহণ কবিষ|ছে 
খন ইহা স্বাভাবিক যে, বাষ্্র গামা জীবনকে পুনগঠিত কবিণ।ব উদ্দেশ্টে অধিব মাত্রা 
মস আন্দোলনে অংশগ্রহণ কবিবে । এইজন্যই বাষ্ট্র বিজাভ ব্যাংকেব সহযোগিতাষ 
[ানদলনেব সংস্কাবসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে | 
ণ্ভিন্ন দিক দিযা সববাব আন্দোলনকে" সাহায্য ও পবিটাণিত কবিতে চেষ্টা 
[াবতেছে। প্রথমত, সমপাঁষ সমিতিগুলিকে পবিচালন|, পবিদর্শন ও তত্বাপধান কবিবাব 
বল না জন্য বাঙ্য সবকাবগুলিকে সমবায় দপ্তুবেব অধীনে বহু কর্মচাবীব 
নাঃ ব্যবস্থা এনং যথেষ্ট অর্থব্যয কবিতে হয। দ্বিতীয়ত, বাঁজ্য সবকার 
সমব।ধিক প্রতিষ্।নগুলিকে ্বল্প স্থদে খণদান কবিষ! সাহায্য কবে। 
উতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে বাজ্য সবকাব সমবায়িক ব্যাংকের শেষর-মুলধনের জন্য 
্ঘপ্রদ(ন কবিযাছে। সমবাধ আন্দোলনকে সম্যকভাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে রাষ্ট্রকে 
রর কমাত।য সমবাধিক প্রতিষ্ঠানগুলিব শেয়াব-মুলধনে যোগান দিতে হইবে। গ্রাম্য 
৭ জবিপ কমিটির স্থপ|বিশ অনুনাবে এই উদ্দেশ্থেই “জাতীয় কৃষি-খণ ( দীর্ঘকালীন ) 
রে হট কর! হইযাছে। 


₹ ১৩৮ পৃষ্ঠা । দেখ। 





১৯৩ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


চতুর্থত সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিব প্রস/বের জন্ত বাজ্য সবকাব অর্থমঞ্জুর (901) 
2110 31271705-111-210) কবিযা থাকে । 


পঞ্চমত, যাহাতে অর্থসংগ্রহ খা খণসংগ্রহ সহজসাণ্য হয় তাহাব জন্য সরকার 
সম্পর্কে গ্যাবান্টি প্রদান কবিধা নির্দিষ্ট ধবনেব সমবায্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য কা. 
যেমন, জমিবদ্ধকী ব্যাংকগুলিব ডিবেঞ্চাব বিক্রয় ব্যপাবে সবকাব সুদ ও আসল টি 
সম্পর্কে গ্যাবান্টি দিণা থকে । 

ষষ্ঠত, সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশ[লী কবিয়। তুলিবাব উদ্দেশ্তে বাজ্য সবকাঁব ; 
ধবনেব আইন প্রণয়ন এবং প্রচলিত 'মাইনকে সংশোধন কবিযা থকে । বিজাভ 
আইনের পিভিন্ন সশোধন, বাজা সবকাবসমূহকে সমবায সমিতিব শেয়ব মূলপনে 
নিয়েগেব অনুমতি হইল এ বিষষে উল্লেখযোগা উদ্াহবণ। ইহা বাতীত সম” 
আন্বোলন যাহাতে স্থষ্ঠভাবে কার্য কবিতে প।বে তাহাব দিকে লক্ষ্য বাখিযা ঝণ পি 
সাহায্য আইন (7)21)৮ 7২০115£6 ১০৮৭) প্রবর্তন কবা হয়, খণ পরিশোধ ব্যাগ 
সমবায় সমিতিব দাবিকে অগ্রগণ্য কব ভয। 

সপ্তমত, সবক।ব সমপাধ প্রতিষ্টানকে অন্যান্ত বিশেষ স্বযোগ-স্থবিপাও প্রদান ঝা 
থাকে । যেমন, সবকাব সমবায় প্রতিষ্টানগুলিকে আয় কব, ষ্ট্যাম্প ডিউটি, বেঙ্গিঃ 
কবিন্ব ফী প্রভৃতি হইতে অপ্যাভতি দান কবিযা খ|কে। 

অষ্টমত, বাজ্য সবক।বগুলি সবক্ষণই সময় আন্দে।লনেব গতি ও প্রক্লতি পধান' 
কবিব। উন্নতিস।ধনেব চেষ্ট! করিতেছে । এই কার্ধে জন্গ বিজাভ ব্যাংক দো 
বিভিন্ন স্থান হততে তগ্য স*গ্রহ কবিথা এপং প্িশেষজ্ঞদেব সহিত আল।প ম্মালন! 
চাল[হগা বাজ্য সবকাবগুণিব নিকট সণঙ্গ|ব পবিবল্পন। পেশ কবে ১ এবং বাজ্য সবক 
সমূহ এককভাবে 1 সম্মেলনেব মাধ্যমে এ পবিকল্পনা 'নুমোদন কবিষা সহ" 
আন্দোলনেব সংস্কাবস[ণনে প্রবুনু ভয | 

পরিশেষে, সমপ|বিক কমী শিক্ষা্ানেও সবকাব সাহ|যা কবিঘা আসিতেছে । । 
শিক্ষাদান স্যনস্থাকে স্থু"গঠিত কবিপাব উদ্দেশ্টে ১৯৫৩ স|লে ভাবত সবক|ব এবং বিশ 
ব্যাংক এক সহযোগে সম্বায়িক শিক্ষাণানেব জন্য একটি কেন্দ্রীথ কমিটি (09111 
0১০10170000 001 0০০9 01১61001011 40021171105 ) শিযুক্ত কবিয়াছে। এই কথি' 
তন্বাণধানে পুণাব সমবায়িক শিক্ষ।দান কলেজ প্রণীণ কর্মচাবীদেব শিক্ষাদান কবিতো' 
ইহাব উপব উত্ত কমিটিব নির্দেশে ৫টি আঞ্চপিক মমব[ধিক শিক্ষাকেন্ত্র (২62101 
15121111115 0১51000০) এপং ৮টি বিশেষ কেন্দ্র খোল। হইয়াছে ।* ভাবত সবকাব এ 
বিজার্ভ ব্যাংক উভযেই এইজগ্য অর্থনাভাষ্য কবিঘা থ|কে। 

সমবাঘ আন্দোলনে বাঞ্ট্েব ভূবিক! সম্পর্কে গ্রাম্য খণ জবিপ পবিকল্পনা কি 
স্থপাবিশ অন্রধাবনযোগ্য । কমিটির মতে, সমবাষ আন্দোলনকে বিভিন্ন ব্যক্তিগত স্বা 





৯১০৮ পৃষ্ট। দেখ। 


ভারতে সমবায় আন্দোলন ১৯৬ 


মহেব বিরুদ্ধে সফল করিষা তুলিতে হইলে বাষ্ট্রকে পূর্বেব তুলনায় অধিকমাত্র।য় 
চিনির আন্দে।লনেব সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে হইবে । এই সহযোগিতার ঘ।ব। 
জিরা কমিডা তি অবস্থাব শষ্টি কবিতে হইবে যাতে সমবায আন্দোলন গ্রাম্য 
উত্পাদন 9 গ্রাম্য উৎপ|দকেব স্বথে অব্যাহতভাবে কার্য কবিতে 
ব। ইহাব জন্য প্রযেজন সবকাবকে অংশীদার ববিযা (১) সমবায়িক খণ, (২) 
ধিক অর্থনৈতিক ক|জকর্ম__যেমন, বিএযকবণ, (৩) গুদামঘব নির্মাণ এবং বাষ্ট্রের 
ঠিত সম্পকিত ব|ণিজ্যিক ব্য|ংবেব স্থব্যবস্থ। কবা। বাষ্ট শেয়াব মসধন যে|গানে বাজ্য 
"ক গুলিতে প্রত্যক্ষভাবে এবং কেন্দ্রীৰ ও প্রাথমিক ব্যা*কগুলিতে পবোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ 
বিবে। বাজ্য ও কেন্দ্রীয় খ্য|ংকগুপিব বেল।এ স।খাবণত সবকাব মোট শেয়[ব-মূলধনের 
তকব| ৫১ ভাগ অর্থ যেগান দিণে। স্ুুপাবিশগুলিকে কতদুব কাধকব কৰা হইয।ছে 
হাব উল্লেখ ইতিমধ্যেই কবা হইয।|ছে ।* 
গম্য খণ জবিপ কমিটিব স্থপাবিশ অন্থুপাবে সমণ|য় আন্দোলনেব সহিত বাষ্টেব 
শক শিনিভতবই হইত । কিন্ধকু ১৯৫৮ সালে গ্রক|শিত স্ব ম্যালকম ডালিংএব 
বিপে।টেব ফলে এই গদ্ধিতে বিছুটা ভাট। পডে। সম্প্রতি আনার 
সমব।য আন্দোপনেব সহিত বাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের দিকে 
ঝেক দেখ। দিযাছে। পবিকলিত সমস্থ কৃষি-প্যবস্থ। (০০- 
0৩100 [40111105 ) এন* সেণ। সমণ।খ সমিতিব (56150 (০ 01১61211৮65 ) 
৭১ হইবে বাস্্ীথ পুঈপোষকত। | 


সমনায় আন্দোলনের সফলতা (201016561706105 ০01 €172 0০০- 
060805৩ 7$10$6106170); আজ অথ এতাব্বীব উপব ভাবতে সমবায় 
ন্দপন প্রবতিত ভইয়ছে । স্বভাবতই প্রশ্ন কবা হয যে, এই দীর্ঘ মমযেব মধ্যে 
[ন্ন।লশ কতখানি সফণতী অর্জন কবিষাছে, কতদৃব দেশেব উপকার সাধন কবিতে 
্ঘ তহব।ছে এবং কতদ্ববই বাঁ সমবায নীতিব আদর্শ ও উদ্দেশ্টাকে চবিতার্থ কবিতে 
বিয়ছে ? 
যাহ|বা আন্দে।লনেব স।ফল্য সম্পর্কে গুণকীর্তন কখিয়া থাকেন তাহাদের মতে, নৈতিক 
শিখব দ্রিক দিয়া আন্দেলন বিশেষ কৃতকার্য হইয়াছে । আধিক দিক সম্পকে খল! 

হয় যে গ্রামাঞ্চলে থণ সহজলভ্য হইযাছে। কৃষক বা সমবায় সমিতি- 

রি রর গুলিব নিকট হইতে স্বল্প স্দে ঝণ পাষ লিযা গ্রাম্য মহাজনও সুদের 
নি, হাব হাস কবিতে বাণ্য হইযাছে। এইভাবে গ্রাম্য মহাজনের 
কচেটিযা ব্যবসাকে ধ্বংস কবা হহযাছে এবং গ্র/ম্তাসীবাও মহাজনেব শোষণেব কবল 
৮৩ মু হইয়াছে । ইহ| ব্যতীত চ।ষীদেব মধ্যে মিতব্যখিত।, সঞ্চন ও বিনিযৌগের 
উস প্রসাবল।ও কবিয়াছে । পুধতন ধণের ভাবও ক্রমশ হ্বাম পাইতেছে। পুবের 


৮ 


মন গতি 


*. ১৩৭-৩৯ পৃষ্ঠ দেখ । 


১৯২ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


তুলনায় রুষকদের ভে!গেব জন্য খণ গ্রহণ কমিযা গিয়! উত্পাদনের উদ্দেশ্টে খণগ্রহণ 2 
পাইয়াছে। সমবায় আন্দোলনের ফলে তাহাব! শ্বল্প দামে যন্ত্রপাতি, উতকষ্টতর শী 
সার ক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছে । সমবায পদ্থ।য সেচ-ব্যবস্থ। জমির সংহতিপাধন, এ 
কার্য সম্পাদন, গো-প্রজনন প্রভৃতির ফলে চাষের প্রভূত উপকার স|ধিত হইয| 
সমব|য আন্দোলনেব আর একটি উল্লেখযোগ্য দান হইল সমবাধিক বিক্রয়করণ | ই 
ফলে চাষীরা মধ্যজীবীদের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিযাছে এবং উপযুক্ত বাজার যু 
পণ্যবিক্রয় করিতে পাবিতেছে । উত্তরপ্রদেশ ও বিহ।রের ইক্ষু বিক্রয়করণ সমিতি, বো 
এর তুল! বিক্রয়করণ সমিতি এবং মাদ্রাজের ধান্য ও তামাক খিক্রযকবণ সমিতি দি 
দক্ষতার সহিত কাধ পরিচ।লন1 কবিতেছে । কুটিব ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পেব ক্ষেত্রেও সম, 
অ|ন্দে।লনেব ভূমিকা একেবারে উপেক্গী কবিণার নয । হস্তণযন শিল্পে সমবায় আনে 
অপেক্ষাকৃত অধিক স।ফলা অর্জন কবিযাছে । নৈতিক ৪ শিক্ষাৰ উন্নতি সম্পর্কে বল 
যে, সমপায আন্দোলনের ফলে মামল।,মগ্পান, জুয়াখেল।, অমিতপ্যযিত। প্রক্তি হু|স প! 
কষকদের মধ্যে আত্মনি ভবশীলঙা, পাবস্পরিক সহযোগিতা, মিতপ্যযিতা প্রভৃতি প্রসাব 
কবিয়।ছে। হিনাবপত্র বাখা এং প্রমিমবি নোটে সহি প্রদান ইত্যা দিব গ্রযোজপ «ে 
দেওযায শিক্ষার বিস্তাবও হইবাছে। 


উপবি-উক্ত পর্ণন| হইতে মনে ঈইবে যেন সমপ|য আন্দেলন ভাবতে আঅ।শ[তীত 
স/ফলা অর্জন করিতে সমর্থ হইয[ছে। কিন্ত এইবপ ধাবণ। মে ভ্রান্ত তাহা সম, 
সংক্রান্ত প্রকাশিত তথ্য।দির দিকে নজব দিপেই বুঝ| যাইবে | এ 
কিন্ত দামগ্রিকভাবে একথ| অনম্বীকায দেশেব কেন কোন অংশে সমবায আনে 
রি চি কিছুটা প্রসাবল]ভ এবং বিভিন্ন দিকে শাখা প্রশাখা বিস্তার কবিখা? 
ইভা সত্বেও.বলিতে হঘ যে সামগ্রিকভাবে দেখিলে সমবায় আনে 
উল্লেখযোগ্য কিছু কবিতে পাবে নাই । সমবাধিক খণদ।ন আন্দেলনেব ব্যর্থত। 
দিক ভইতে পবিলক্ষিত হ্য।* (১) দেশের বহুস্থানেই সম, 
আন্দোলন প্রসাবিত হয় নাই । (২) যে সমস্ত স্থ/নে আন্দে' 
প্রসারল।5 করিয়াছে সেখানেও খহুসংখ্যক কৃষক আন্দোল্‌ 
বহিরেই রহিয়। গিয়াছে । (৩) যাহার। সমবায় খণদ[ন সমিতির সদস্ুভূক্ত তাহা! 
প্রয়োজনীয় খণের অধিকাংশই আসে সমবায় সমিতির বাহির হইতে--অর্থাৎ মহাঃ 
ব্যক্তিগত ব্যবসাদারের নিকট হইতে। 


ব্যাখ্যা করিয়া সমব।য় আন্দোলনের অসন্তে।ষজনক অবস্থ! এইভাবে দেখান থাই 
পারে £ (১) ১৯৫৭-৫৮ স[লের হিসাব তইতে দেখা যায়, জনসংখ্যার মাত্র শতক 
২৭ ভাগ লোক সমনায় আন্দোলনের সংস্পর্শে আসিয়াছে £ সমাজোন্নয়ন পবির্ষদ 


ব্যর্থ হাব মণক্ষিপ্ত 
পরিচয় 


ক. 7078] 02991690256, ৬০1,171, 


কী দু ওয়] পে ৯১ ১২:২০ 
মী ফলে চাষীদের খ। পবিশে।তেৰ শন পুঙ্গিব প্রচে্ট। উপোর্ম তই 


| ৮৮ আকা শিওি 
পা ঞাণশান করা হয 


ভাবতে সমবায় আন্দোলন ১৯৩ 


"শচন|কাবী দল দেখিযাছিল যে সমজোন্নধন কেন্দ্রগুপিতেও শতকবা ৫০ 
বিন ভাগ শ্রাম সমবাষ আন্দোশনেব সহিত সম্পক্িত হয নাই। 
গ্ননংখার মাত্র (২) গ্রাম্য খন জবিপ কমিটিব বিপেটট হইতে জানা 
€ ২৭ ভাগ যাষ যে, কৃষকদেব মোট খণেব মধ্যে সমবায সমিতি 
যগাগোলনের : কতৃক প্রদত্ত খণেব পবিনাণ শতকব। ৩.১ ভাগ মাত্র। খণেব 
টনি শওকবা ৭” ৬]গ মহাজন এব" গ্রাম্য ব্যাসাদাব যে।গাণ দিখা 
| ং চাষীবা গ্রাম্য মহাজনেব হ।ত হইতে নিষ্কৃতি পাহযাছ এই ধ।বণ। কৰা 

ভুল ।* (৩) সমপা আন্দো ননেব একটি প্রণান উদ্দেগ্য হইল যে 
এধিপম্পর মাত্র চাযীদেব নিকট »ইতে শ্বন্নগাবে হু মাদার কবা ভইপে। এই 
৭ “ভা আনে বিষষেও সমবায় আন্দেলন সিশেষ পিছু কবিতে পাবে নাই । 
[ম সমিতি হইতে 

+৯৫৭-৫৮ স|লেব তখা ইতে পেখা যায় ঘে পতিপথ বাঙ্ধে গ্ুদেব 
ছল শতকবা ১০ টাক।ব অপিক। মণিপুবে স্বদেব ভাব ছিল ২৪ টাকা এই 
গ্রম্গে উদ্দ সমজে।্রণন পবিবল্পন। পর্যাশেচনাবাবী দল অভিমত 
প্রক্কাশ পবি'[ছে যে সৃদেব হ|ব শতকবা ১২ অধিক ভগ্যাব কোন 
যুওসশগত কবণ নাত (8) আবাব সমপঘ সমিঠিগ্ুলি 
৭? ক্ষেত্রেই অবার্ধবব। এ সমাজোন্যন পবিপন্নন। পযবেক্ষণকবী দলেব বিপে 
«5 শতে পাব যায যে ৯৫৬ স।লে সমা(জান্নষন কেন্দ্রগুলিবই খণদান ৭ অ-খণদ।ন 
সঠিতিব মধ্য যখ।এমে শঙপবা ১৫৪ ৩১ ভাগ হিল অবার্কব। 
গলা [ত্য অঞ্চলের শপস্থ। যে ই5। অপেক্ষ। আশাপ্রদ নছে তাহা সাজি 
'মনভম।ন কবিধ|! শব্খা যাইত পরব। ৫) সখণ|যব নীতি 


শদব হাব 
থক 


* নক সমবাষ 
* *বাযকর 


তবে খণণানেব চিত স্তন বিগ্চ কুধবের খা পবিশোদ্বে নত । ভ।বতে 


অশ্িক। শ শ্েেই খণদ|ন কবা ভব অশ্ছ। ব সম্পর্চিব জামিন । 
সপটিবে শিও কবাব বল দাডাভখাঙে যে মপ)টিন » দবিদ্র 
টাখীৰ পি 2 অপেশ সঙ সমৃগশ। ট চাবীবাই এমণায সানি গুলি 
রব উপকত হ | (৬) “ইজঠাত অ |বখা উতপ|দনথাল কষে 
২. শশী ভার নিখেগ ঈবা হইতেছে কিন। তাহার দিকে নজব বেওখ। ভয না। 


থ।বিযা যাথ। সমাজে নন পবিকল্পন। পযালে।টনাকাবা দল এই 


“হ্ ব পবিবর্তনেব স্পাবিশ কবিষ। বপিখছে থে বকের শগ্রহণ যে|গ্যত। অপেক্ষা 


যে উদ্দেশ্যে ঝণগ্রহচণ কবা হতে ছ তআমাকই যে।গ্যত। অধিক প্চাব 
* [ন্ধাণ 








রঃ স্ব। উচিত ডৎপ।দণশাল ব।যেব জন্যই যখাসম্তা খণএদ|ন 
| টি 
| কৰা উচিত । (৭) সমিতিগুলিব নিজন্ব তহটিলেব অপ্রতুলতা, 
* ৩৩ পৃষ্ঠা দেখ। 


1 1১৪1১০৮৮091 009 09000 00: ১৮০৭০ 910. 1) 1১,800. বৈ. 1০,9৮৭ পৃষ্টা | 
১ম-১৩ 


১৯৪ ভারতীয় অর্থবিছ্যা 


অনাদধী এবং দীর্ঘকাল অনাদারী খণের আধিক্য প্রমাণ করে যে সভ্যদের মধ্যে হি 
ব্যরিতা বা সঞ্চয়ের প্রসারপাধন করা সম্ভব হয় নাই এবং সমিতিগ্রলিতে তত্বাবধা 
যথেষ্ট শিথিলতা রহিয়াছে গিয়াছে ।* 


(৮) পপ্রকষ্ঠতর ব্যবসা” (1১60651:1011911759 ) নিশ্চিত করা সমখায় আন্দোল্ট 
অন্যতম উদ্দেশ্য । এই ব্যাপারে কৃষকের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছুইটি £ (ক) খণগ্রারি 
স্থযোগ, এবং (খ। শস্য গুদামজাতকরণ, বিপ্রুযের জন্য প্রস্তৃতবং 
৮। বৃষক সমিতি. ও নিক্রয়করণের স্থব্যনস্থা। গ্রাম্য খণ জবিপ কমিটির বিপে' 
রহ অনুসারে এই সমন্ত কার্ধে মহ।জন, ব্যবসাদার খা কারখ|ন|দ।৫ 
সাহাষা পায় তুলনা সমবায় সমিতিগুলি এক-দশম1ংশ উপকারও করিতে ». 
হযনা। অবশ্য সম্প্রতি, বিশেষ করিয়া পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থ।ধ" 
বিক্রয়করণ সমিতির গ্রসারের চেষ্টা চলিতেছে । 
ক্থতরাং দেখা যাইতেছে, ভারতে সমবায় আন্দোলন 'প্রকৃষ্টতব কৃষিকার্য, এরাকুটত 
বাবসা, প্রকুষ্ঠতর জীবনযাপন” (366০1 79770109)1396051 309110555, 1361৮. 
1+15111) সমবায়েব এই তিনটি লক্ষ্যের একটিকেও সার্ক কথি 
3 তুলিতে পাবে নাই। অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে বিণ 
বিনা প্রতিকূল সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাব, বিশেষত শর্তিশঃ 
স্ব্থসমূহের সিত সংগ্রাম কবিযা সমবায় আন্দোলন যতট্রুকু ব 
কবিতে সমর্থ ভইবাছে ততটুকুই প্রশংসনীয় । তবে সমবায়ের সম্ভাবনার দ্রিক হট 
বিচার কবিলে ইহাকে অকিঞ্চিৎকব পলি! গণ্য কবিতেই ভইবে | 
সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতা কারণ €( 801565 ০01 17811016 0 
00০ 00-992190৮০ 7%[05০1006]1) ) ? উপবি-উক্ত আলোচনা হইতে সম 
আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণগুলিকে মেটামুটিভাবে অর্থ নৈন্ 
(50011070910) এবং অন্যান্য (100911-6001101]110 ) এই ছ 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। অন্যান্ত-_অর্থাৎ অর্থ নৈতিক ন; 
এরূপ কারণের মধ্যে নিন্নলিখিতগুলিকেই প্রধ।ন বলিযা গণ্য করা হয়ঃ (১) প্রাথি 
সমিতিগুলি অকাম্যভাবে ক্ষুত্বাকারের এবং ইহ।দের কর্মপরিধিও সংকীর্ণ । ফলে সমিতি 
কাজকর্্ সুচারুভাবে সম্পাদিত হইতে পারে না। কেন্দ্রীয় সম 
ইভা, লি ব্যাংকগুলির আক।রও ক্ষুদ্র । স্থুতরং তাহ!দের প্যবস| লাং 
গেলা জনক হয় না এবং সুদের হারও চড়া হয়। (২) কৰি খণদ 
সমিতির অনীম দয় সমবায় আন্দোলনের প্রসারকে ব্যাহ 
করিয়াছে । (৩) অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমিতিগুলি বহু-উদ্দেশ্সাধক না হওয়ায়, খিশে 
করিয়া খণ ও বিক্রয়-ব্যবস্থার মধ্যে সংযে!গ না থাকায়, কৃষকের আথিক ও সামার 


ব্যর্থতভীর কারণ £ 
অর্থ নৈঠেক ও গস্যান্য 





সপ 


ক 365018৪0108] 90809099008 01606 ৮০ 00-0709181৬ 11059700678 602 1957 
--1১:91860:5 ০6৪, 


ভাঁবতে সমবায় আন্দোলন ১৯৫ 


নেব সামগ্রিক উন্নতিসাধন কবা সম্ভব হয় নাই। (৪) কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক 
ণ ওবিক্রযের এবং প্রাথমিক সমিতিগুলিব মধ্যে সহযে।গিতাৰ অভাব 
পবযর অগ্াব সমবধাষ আন্দোলনে আব একটি দুর্বলতা । কৃষি-খণ সংগঠন 

কমিটি (১৯৪৭) অন্িমত প্রকাশ কবিয়াছিল যে, অনেক 
রে ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় ব্য|ংকগুলি গ্রাম্য প্রাথমিক সমিতিগুলিব প্রতি 
(গ্গর অশ্তাব . সহান্ভূতিসম্পন্ন নয এ" তাহাদেব সহিত কায পবিচালনা 

অকাম্য ও বিপজ্জনক বলিধ! মনে কবে , অপবপক্ষে কিন্তু ব্যক্তিগত 
মশকে ধণদান কবিতে কু! বোর্ণ কবে না। আবাব বাজ্য সমবায় ব্যাংক এবং 
টন সমবায় ন্যংকেৰ মন্যেও অনেক বাজ্যে সহযে।গিত।ব অভাব দেখা যায়। 

(৫) শিক্ষাৰ অভাণ এবং সমপাধ নীতিব শিক্ষ।দ।নেব অব্যবস্থাও 
ডক সমবাষ আন্দেশনেব দুর্লতাব অন্ততম কাবণ। (২) অনেকের 
॥নের অধ্যবস্থ(| . মতে, সমবায আন্দোলন প্রবর্তন ও প্রসাবে সবকারী উদ্যোগ ও 

হস্তক্ষেপে 'ধর্মান থাকাষ পশ্চিমী দেশেব মত ভরতে সমবায় 
শন প্রসাবলাভ কবিতে পাবে ন।ই। অপবপম্দে সমবায় পবিকল্পনা! কমিটি 
ম* পঞ্চীশ কবিয়ছে ঘষে, সমবায় "স।ন্রেরলনের প্রসাবে মন্দ গতিব অন্যতম কাবণ 
হইপ বাষ্ট্রেব নিক্িয শীতি। (৭) অন্যান্য কাবণেব মধ্যে আছে 


গর হসসেপ যথোপযুক্ত তত্বাপধানের অভাব, সমসায় সগিতিব কর্মচাবীদেব 

এ অসাপুত॥ মিথ্য। ঠিসাব প্রদর্শন এবং হিসা”-পবীক্ষাব স্ব্যবস্থাব 
মশ17, সমিতিব মধ্যে ঝগডা-বিবাদ, খণ আদা সম্পর্কে 

'শওা গ্রভৃতি | 

ূ উপবি-উপ্ কাবণগুলি সমবাষ আন্দোলনেব প্রস!ব প্য।হত 

তা কবিশে৭ শা।ধিব মূলে বহিযাছে আসলে অর্থ নৈতিক ও 


সখ|ভিক ক।বণ। 


(১) প্রকুষ্টতব কষিক|য়েব জগ সেচ প্যপস্কাব উন্নয়ন, জমিব খণ্ডিকবণ ও অসম্বদ্ধতাব 
বন, উন্নত ধবনেব বীজ, সাব ৭ যন্ত্রপাতি, জনিব মালিবান। স্বত্বেব পবিণর্তন 
প্রভৃতিব ন্যব(ব দবকাব হয। এই সমস্ত কার্য সমিতিব শক্তি বা 
আখিক সংগভিব বাইবে। বাদ্্ীয় পরিকল্পনা এং অর্থসাহায্য 
ব্যতীত কোনটাই সম্প।দিত হইতে প|বে না। এতদিন পর্যস্ত বাষ্ট 
1 সংগঠনকে ঘথোপঘুক্ত শাবে মাথিক বাঁ অন্যভাবে সাহায্য কবে নাই। (২) পুবেই 
থ কবিয়াছি যে, প্রকষ্টতব ব্যবসা সম্ভব কবিতে হইলে একদিকে যেমন খণেব পর্যাপ্ত 
ব্যবস্থা কব! প্রয়োজন, অপবদিকে তেমনি আব।ব পণ্য বিক্রয়ষে|গ্য- 
কবণ (19906951115 ) পিক্রষ ও গুদামজাত কবিবাব স্থব্যবস্থাও 
| থাকা দবকার। এই দুইটি কার্ধে মহাজন ও ব্যবসাদ।বেব 
'দশ্দিতাব সম্মুথে সমবাষ সমিতিগুলি দাডাইতে পাবে না। এই ছুবলতাব অন্যতম 


সনকারী 
তার ভাব 


মশিণ্তৰ "গতির 
ব 


১৯৬ ভারতীয় অর্থবিদ্ধ। 


কাবণ হইল সমনবায সমিতিগুলিব আথিক সামর্থ্যের অভাব । (৩) পূর্বেই উ 
দেওয়া হইয[ছে যে, জমি খণগ্রহণযোগ্যতা বিচাবের মপ 

রে অ্ি হওয়া ক্ষুদ্র ও মধ্যপিত্ত চ|ষধী স্মপ|য় সমিতিব ছ্বাবা বিশেষ উ' 
হি হযনা এবং সমু রুধধজ্ধৌহ সমবয সমিতিগুপিতে £&+ 
রর বিত্তাব করিয়া থ|কে। (৪) কুটিব ও সমণায় শিল্প » 
না ব্য/প।বেও ব্যবসাধী ৪ ম্ভ/জনেব অপ্রতিহত প্রাতকুলত|। «7 
জিত বহিয়াছে । (৫) অনেক সৎয পবিচালকপর্গ নিডেদেক 
সমিতিগুলিকে পবিচ।ণিত ববে। পবিচ।লন|। বাব অনেক শে 

৫) হিতির স্ার্থঘেধী ব্যবস|যে লিপু পতিপন্দিশালী ধনী কষ অথবা মহ।জশদেব 


পরিচালকবর্গ থাকে। উঠ] ব্যহীত গ্রাম।ঞচপে মনেক স্ানেই প্ণ বৈষমা € 
পিশেষ শ্রেণীব শ।র৫ধে সশিতি পবিচালিত ভয। 

৬। বাণগ্যিক ব্যাংক (১) শগবাধলে বাণিজ্যিক প্যা*ক এবং শীম। কে 

ও নীম! কেম্পানী- গুলিব নিখট সময প্যা*কগুলি অর্থস|হায্য চাতিষ। প. 


গুলির দহানুত্ুতর . পলিষ। প্|ণিজ্যিক ছতিষ্ঠানগুলি ক্ঁষিকাযকে লাভজনক 
১ পলিফাঁ মনে কবে ন। 


অবলম্বনীয় প্রতিবিধান (555565090 1€20)60165 ) 2 *' 
আ[ন্দালনেৰ ব্যর্থতার এত এংলোচন। হইতে তঠা »৯:জভ অগ্ুন্যে সে, যাহ/ত সং 

বৃ কর উঠ ৮ উহ । ঙঁ ৬ চ] ও নখ ঁ 

গ্রামা সামাগিক ও ও অন্যান্য *তি্।প গুমা উৎপাদন এ গ্রম্য উৎ্পাদখেব, 
অন্নৈন্ক কাঠমোব যথ[ঘথশ্লে কর্ধ নবিতে পাবে সেতকপ আন্কুল স্ব বট 


পবিবাানব চেষ্টা ভিন্ন ন্বগ্তা কোন পন্য 'য সম এ ন্র হানবে হতাশ পল ৮? 
১৬০ এই পন্ঘব মাধ্যমেত অধিক শিশান) গতিবুল পার্সিগ* £ 


সমহাক প্রতিহত কবা সন্ত ভইবে। এনলিন পিন সম্পাঘেব প*গঠনের (৮1 
চেষ্টা হইছে তাহা কেণশ খণণান প্যপস্থান কাঠ মোর আশ্যগ্কবীণ ঢরপন্]ালে টিবি 
কব] ভইয]ছে | প্যাপকভারে গ্রাম্য সামজিক নখ 
কাঠামে।ব ছুবলতা ণ1 »হব পলেব পবা ও অথযোগ।নেব ৭ 
সঠিত সমপাত্বে অস|মঞ্্সেব দ্রবিকবণেব চেষ্ট। ববা হয 
ফলে সমবায় গ্রাম্য জীবনেব কোন প্রর্ীত উপকাবসধন ৭ 


ফলে নমব'য চান্দো- 
লনও পয 1 তত৩ 
পারে না 


পাবে নাই । 


সমপাষ পন্থায কৃষক ও অন্যান্য ছুবপ শ্রেণীব উন্নতি কবিতে ভই.ল ব্যাপক ঢগ' 
লইয়| পুনর্গঠন কর্মে অগ্রসব হইতে হইবে । সামগ্রিকভাবে খণদান, বিব্লুষকবণ, 
বিক্রয়েপধষে।গী কবিবার পদ্ধতি ও সংশ্লিষ্ট মন্তান্টি অর্থ নৈতিক ক।জকর্ষেব প্রতি দুটি! 
হইবে । তথ্পূরে আশ্ত প্রয়োজন হইতে প্রাখমিক সমিতিগুলিকে বিশেষ শি! 
করিয়া গঠন কবিবার। ড|লিং তাহার রিপোটে এই বিষষটির উপরই অধিক : 


ভাবতে সমবায় আন্দোলন ১৯৭ 


' প কবিতে নির্দেশ দিয়াছেন ।* তাবপব পচুব মর্থ ও বাধসাধী কৌশলেব ব্যবস্থা 
কবিয| সমপ্ায আন্দ লনে এখন শক্তিব সঞ্চব নবিতে ভহবে যাহা 
প্যক্তিগত গাবস।ব এবং অন্তা।লা *ক্ভিণত শার্থপমুহেব প্রতিদ্বশ্দিতা 
“বলত|কে সহজেই আিঞ্শ কাবনে পারে । এহ ভদ্দশ্তে বাষ্টকে সাঞ্থ হইতে 
১৭ |ধ আন্দেলণকে সব*1ভাতো সাহাব্য কবিপব জগ । পবেব স্ায বাষ্টীষ 
৮] ।ল পবামশপ্রধ।ন। ৩গ্াণ [ন এ পবিগাল* তেভ শীমাপ্্ধ বাখিলে চলিবে না। 
| সুরশ বর্মচাবী শরভতিৰ প্যপস্থ। কব একান্তঙ|পে প্রথেজন । প্ভিশ 
[% প্রত্ষ্ঠঠনেব সংগঠনগত ক্রটি দুূব কব।ও আবশ্ঠক | 
”ব এবতীথ গ্রাম্য খন ভবিপ বখিটি একবপ এই দুষ্টিভ'গি লাউ সমবায় 
"" শনেব ভিতিতে গ্রাম্য খা হাব পুণ।*গ পবিকপ্পন। ( [11169012060 90110101৩ 
11141 ০1001) গৃভণেব এপ" সম্বাখিৰ গ্রতিষ্টনমমূহব স'গঠনগত ক্রটি 
রাত ধবিকবণেব স্ুপাবিশ কবিযাছিল। এই পবিল্পনাব আলেচন। 
ৎচগাঙিশ 2 পুবে কবা হহলে৪ এখানে উহাব পান বৈশিষ্ট্য গুলিব পুনকলেখ 
নদ্বায়র এক কনা খাহতে পাবে £ পবিকল্পনা অভযাযী (-) গ্রাম্য খণদ।ন, 
? 11কদনা পিএযকবণ এপং সশম্ি্ত অন্যান্য অর্থ নৈতিক ক|জকাববাব সখপায় 
; স"শঠিত ৪ সম্পাদন এবং শশ্য৬|গাব ৪ গ্তপাম্ঘবের ব্যনস্থ। কবিপাব স্য।পাবে 
£* অণশ-গ্রহণ করিতে হহপে | (২) খাজ্য সমণাথ পাত্ক ও জশিপ্দকী প্যা*ব গুলিব 
মশশ/নব শত ব। অন্তত ৫১ যেগ।ণ পিপি সবকব। (*) নেক্দ্রীষ 
এ বৃচপাব।বেব প্রাখশিব সস্ক(ওুলিতেঞ্ সবকাব বাজ ন্যাণকের 
মাপধ্যনে শেবধাব মুশখানব অর্থ যোগান দ্রিখা মন্শগহণ কবিতে। 
যাহাতে বজ্য সবব|ব এঠশাবে সখনাম পঠত্ানগুবিতে মংশগ্রচণ বিনে পাবে 
 ব জন্য বিজ।'ভ ব্যাণক জ।৩ীএ রুষি কণ ( দীঘক্|লীন ) তহপিল নামে »৪ তহপিল 
৪ সধক|বগুলিকে দীঘমেষাদী খ্ণপ্রথ|ন কবিতে। এই তহাপল হহতেই আবাব 
উ-5প্1*ক বজা সম্ণ খিক পয।* 7 গ্ুপিত৯ এন উহ্াদেব মাপ্যমে কেন্দ্রীয় প্যাংক অথব। 
“ভগুলিকে দধ্যমেয।দী খাদন কবিবে । জনিন্ধাটী প্য/ংবগুলিকেও বিজ ব্যাংক 
? ত্লি হইতে দীঘমেয়।দী খণদ|ন ববিলে | (%) সমবাধিক পিণম্যবণ, বাজাবেব 
' শশ্ত প্রস্তৃতববণ, শশ্তভ] গাব, গ্রপ।ম্ঘব প্রভৃতি সংগঠনেব জন্য সবক!ব সমণায 
শি পপ্তপিতে অতশগ্রহণ করিবে । (১) গ্র।ম্য গণ জবিপ কমিটিব অন্যতম উল্লেখযে।গ্য 
বিণ হহল একটি ভাবতেব বাসীর ব্যাংক প্রতিষ্ঠ। কবা। এঠ প্যাংকেব শাখা জিলায 
এবং এমনকি মহকুম।য় পধন্থ থ|কিবে । ব্যাক সমবায সমিতিগুলিকে 
অর্থপ্রেবণ এবং খণদানেব সুযোগ-সুবিধা দিয়া সাহায্য কবিবে। 
খণ ও পিক্রয ব্যপস্থার মধ্যে সযোগসাধন গ্রাম্য খণ জবিপ কমিটি 
[ব ৭টি স্থপাবিশ। কমিটি সমবায়িক শিক্ষাদান ব্যণস্কাব প্রসাবেব উপবও আঁধক 


(নাহ পু! 


৮১০০০ 


“গ পবি 
[ পিঞ্যণ 


ও 'বকয় 
* 1 মধ্যে সখোগ 


রা ১1: 108100120) [089:111)6 -40906805480906৪ 0£ 58 0০০-0109:81৮9 11091006186 
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১৯৮ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠা 


জোর দিয়াছে । বর্তমানে সমবায়িক শিক্ষা সংক্রান্ত যে কেন্দ্রীয় কমিটি (0০1 
(017101066 010 0০-019912,01911 1191101105১ আছে ও 
কার্য যাহাতে প্রসারলাভ করে সেইজন্য সুপারিশ করা তষ্ট 
যে,এঁ কমিটির হস্তে ভারত সরক।র এবং রিজাভ ব্য।ংককে এ 
অর্থ প্রদ/ন করিতে হইবে । 

অন্যান্ত নির্দেশিত সংস্কারের মধ্যে নিযলিখিতগুলির উল্লেখ করা প্রয়োজন । বণ 
যে, ভবিষ্যতে প্রাথমিক সমিতিগুলিকে বুভদাকাবও সসীম দায়েব ভিত্তিতে স'" 
করিতে হইবে । দ্বিতীয়ত, স্বল্পমেয়।দীও দীর্ঘমেয়াদী খর 
কার্ষের মধ্যে অধিকমত্র/য় সমন্বয়সাধন করিতে হইবে | তত 
শশ্তের ভিত্তিতে খণদান করিয। উত্প।দনবৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি ?ে 
প্রয়োজন । চতুর্থত, খণ অর্থের অ।কাবে না দিয়। যতদুব সম্ভব জিনিসপত্রের আ. 
প্রদান কর|ই বাঞ্চনীয় । পঞ্চমত, জীবিঝাধারণেব প্রয়োজন মিটাইপাব জন্য কম 
খণদান কবিতে হইবে । যষ্ঠত, খণদ।ন সমিতি ও বিক্রষকরণ সমিতির মধো ঘণিষ্ঠ ৮ 
স্থাপন রুরিতে হইবে । প্রাথমিক সমিতি এই সর্তে খণদান করিণে যে, কৃষণ » 
বিক্রধকরণ সমিতির মাধ্যমে তাভার পণ্য বিক্রয় কবিণে। সপ্তমত, জি 
ব্যাংকগুলিকে উৎপ।দনবৃদ্ধি ও জমিব স্থ|ধী উন্নবনের উপর অধিক গুরুত্ব ও। 
করিতে হইবে । অষ্টমত, গ্রামাঞ্চলে হস্ত ও কুটির শিল্পেব প্রসাবেব 
সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে খণদান করিতে হইবে। নবমত, উপযুক্ত তৰ"+ 
খণ আদায়ের সুব্যবস্থা ও সংরক্ষিত তহপিল কষ্টির দিকে অধিক যত্তণান হ 
হইবে । সযিতিগুলির তত্বাবধানের দারিত্ব থাকিবে রাঞ্য ও কেন্দ্রীয় সম" 
ব্য।ংকগুলির উপর এবং হিসাণ পরীক্ষা ও পরিদর্শনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে রাজ্য সব 
পরিশেষে, রাজ্য কেন্দত্রীব ব্য।ংকগুলিকে যথ|সম্ভব শীঘ্র প্ক্তিবিশেষকে খণদান বন্ধ ৭ 
খণদান সমিতিগুলির চ|হিদ!কে অগ্রগণ্য করিতে হইবে । 


অবলঘ্িত প্রতিনিধান ( 7২672060195 4১৭০0650 ) 2 ১৯৫৭ স 
স্থুরুতে স্যর ম্যালকম ডাপিংএর রিপেট প্রকাশিত হইবার পুবে উক্ত শিদে 
প্রতিবিধানগুলি অনেকদূর পর্যস্ত অবলম্ষিত হয়। 

প্রথমত, গ্রাম[ঞ্লের খণ-ব্যবস্থ।য় পূর্ণাংগ পরিকল্পনা গ্রহণ এবং উহ1| ক|ধকরক 
ব্যবস্থা করা হয়। ইম্পিরিয়্যাল ব্য।ংককে রাষ্ট্রীয়ত্ত করিয়। রাষ্ট্রীয় খ|ণিজ্যিক ব) 
গ্রাতিষ্ঠ। করা হয়। বর্ভমানে উহার সহিত বিক!নীর খ্য।ংক, ৭ 
ব্যাংক প্রভৃতি ৮টি ভূতপূর্ব দেশীয় রাজ্য বা|ংককে সংশ্লিষ্ট বা 
ব্যবস্থা হইয়াছে । এই সংশ্রিষ্টকরণ পবিক্ল্পনায় এ ৮টি 
ভারতের রা'্ট্ীয় ব্যাংকের অধীনস্থ ব্য|ংকে (50195101215 7321155 ) পরিণত হইবে 


২। সমবায়িক 
শিল্ষণদান 


৩। অন্যান্ত অবলম্বনীয় 
প্ররতিবিধান 


পূর্ণাংগ পরিকল্পন। 
গ্রহণ ও কাযকরকরণ 





* ১৩৭ পৃষ্ঠ দেখ । 


ভারতে সমবায় আন্দোলন ১৯৯ 


« কেটি টাকা প্রাথমিক মূলধন লইয়া জাতীয় কষি-খণ ( দীর্ঘক।লীন ) তহবিলেবও সমষ্টি 
₹ হন [দ্বতীয পরিকপ্পন।র শেষে এ তহবিলেব পবিমাণ ৩৫ কোটি টাক|খ দ[ড|ইবে ।* 
ব।জাসমূহ9 সমণায় উন্নযনেব জন্য পর্যাযসমদ্িত কাযকম প্রস্তত 
কবে। দ্বিতীষ্ত, খণদ।ন এ বিক্রয় ব্যপস্থাব মধ্যে সমন্থযস।পনেব 
জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষি সমণাষ সমিতিকে মিলাইয়া বুহদাকার সমিতিতে 
বাত কবিপাব দিকে দৃষ্টি দেওয়। হয। তৃঠীযত, সমণায় শিক্রয়-ন্যস্থায উন্নতি- 
“নেব জন্ত শস্ত ও গুদ|ম্জাতকবণেব উন্নততব প্যণস্থা! 'মবলস্কিত হয়। ইহা অপশশ্য 
'[ঞলেব খণ-ব্যবস্থ।ব পূর্ণাংগ পবিবল্পনাবই এক মংশ। চতুর্থত, উতপ|দনেব ক্ষেত্রে 
দ্বিতীয পথ ব|ধিকী পবিবল্পন|নে সমব।যেব জন্য অপিকতব গুকত্বপূর্ণ 
ভূমিক। নির্ধাবিত হম এবং তল।তাত শিলেব ক্ষেত্রে সমবয সমিতি 
গঠনের পক্ষ্য9 নিদিষ্ট ভয়। কুঁধিজ উৎপাদনেব ক্ষেত্রে সমবয 
গতিতে কমিকার্য ও সমব।গ গ্র।ম্য ব্যবস্থ।ব পথে চলিপাব নিদেশ দেওষা হয। পঞ্চমত, 
ণয পাপ|বে শিক্ষাদানেবও প্য।পক ব্যাস্থা অপলশ্থিত হয়। ঘ্িতী৭ পবিকল্পনায ২৫ 
»1জাবেব উপব শিক্ষিত সমপ।য কমী প্রযোলন হইবে পলিন। নঙ্গম।ন 
বব। স্টযাছে। এই উদ্দেশ্যে পুনাব সমবায় শিক্ষ দান বলেজ, 
॥বাঢঠি মীবাট ম।দাজ ৭ ইন্দেবেব আঞ্চলিক শিস|কেন্্ পাঁচটি এ৫ং আটটি পিশেশ্ 
[পেন্দু (91১১০101111 4110101 0৫11105 ) 51ড19 সব ভাবতীয় সমপাযিক সংঘ 
১]]-]110, 00-01001811ঘ0 [00111010 ) এবং বাজা সমব।ধিক সংঘলমূহ সববাবী 
'।যো সংক্ষিপু শিক্ষ।দানেব ব্যণস্থ। কবিতেছে। 


| «বিনয়ের মধ্যে 
(1 ধন 


দশর শেত্রে 
'বাযাক গুক৭ প্রদান 


দবনঙ্থ] 


শ্যর ম্যালকমের রিপোর্ট ও সমবায়ের ভবিষ্যৎ (51 19100911005 
80076 0100 7000012 06 0০09-09021096102 ) £ আমাদেৰ পবিকল্পিত অর্থ- 
স্যনস্থ(য সমবায়েব এক উজ্জল ভশিধ্যৎ কল্পন| কব হইয়াছে । দ্বিতীব 
পবিকল্পন।য পলা হইয়াছে যে, পবিকপ্সিত উন্নযনে সমবা়িক ক্ষেত্র 
প্রস্তুতকবণ হইল জাতীথ নীতিব অন্যতম মূল লক্ষ । কৃষিব প্রায় 
'গ্র ক্ষেত্রেই ভাবতেব ভ্ত।য দেশে সমবায়েব অপবিমেষ সন্তাবশা বহিয়াছে । এই 
টপ্লাকেই প্রাথমিক বপদ|নেব নীতি দ্বিতীয় পবিক্্পনাতে গৃহীত হহয।ছে। 

পবিকল্পিত উন্নযনকধ অবশ্য খণ হইতেই সুরু হইপে। তাবপব ধাঁবে ধীবে অন্যান্য 
ব্বে প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হইবে। প্রতিটি দিকেব ন্যাপাবে কিভাবে এনং কতদৃব ম্বগ্রসব 
হইতে হইবে তাহা অভিজ্ঞত।ব ভিত্তিতে শির্ধাবিত হইবে । প্রথমে 
স্থির ছিল যে (ক) প্রতোক গ্রাম্য পরিবাবকে অন্তত একটি সম*|য 
সমিতির সদশ্তপদ গুক্ত কবিতে হৃহবে ১ (খ) প্রতোক গ্র।ম্য পবিধ।বকে 
গ্রণযে|গ্য (০:6৫1৮9:615 ) কবিষা তুলিতে হইবে, গে) দ্বিতীয় পবিকল্পন|র 


'কল্পি* উজ্জল 
ং 


1৭ পদ্ধতি 
র্ 


* ১৩৮ পৃষ্ঠা দেখ । 


২০০ ভারতীয় অর্থবিদ্া 


শেষে প্রাথমিক কুঁষিদান সমিতিব সদস্তুসংখ্যা ৬৫ লক্ষ হইতে বুদ্ধি কবিষা সম্ভণ ৩ 
কোটিতে লইয়া যাতে হইবে । 

নগবাঞ্চলেৎ মমবাঙছ্ে পপাৰ পবিপ্ল্পন! হইতে বাদ যাষ নাই ক্ষুদ্[যতশ ? 
বা।ংকিং, গৃহনির্ম।ণ, পবিণহন, ভে!গ্যপণা সবনবাহ প্রভৃতি » 
এই অঞ্চলে লমবাব সন্প্রসাবণের লশেন। 

এইভাবে সমাজতান্ত্রিক সমজ প্যপশ্থয কৃষি ও শিলেব ল্েনে যে পিকে 
একক (06061721150 ) প্রত্িষ্ঠ।ব নিদেশ বহিখ|ছে তাহ] মূলত সমবাযেব নত 
প্রতিপালিত হইবে_ ইহাই আম|দেব পবিকলিত কার্য প্যবস্থ'ব নীতি । 

পবিকলিত অর্থ প্যণস্থ।য সমণাথ আন্দোলন সম্প্রদ।বণেব এ নীতিব যৌক্তিক তা 
বিশেষ সন্দেহ প্রকশ ববেন স্যব ম্য।লল্ম ড।লিং। ত।হাব ফলে সম্প্রস।বণেব 
কতকটা প্রতিহত এণং কাধক্রম কঙবটা পবিবতিত হখ 

কলম্বে! পবিকল্পন।ব পবামশদ।তা (00910101১09 [১1৮17 09115111601) ) 1 
স্যব ম্যালকম ভ|লিংকে দ্বিতীণ পঞ্চপ।ধিকী পবিকল্পন।ব সমব।য আন্দোলন সম্দ 
ডাঁপি-এর রিপোর্ট কাযকমেব পযালে।চন। কবিব। আন্দোপ্নেব সণ্হতিসাধন » 

স্থপ[বিশ কবিতৈ অবোধ কব। হয। 

রুষি সমবাখ আন্দেশন সম্পকে গ্তব ম্যালপমেব অশিমতশুলি ভইল যে ছি 
পবিকল্পনাধ উভাব যেকপ দ্রুত সম্প্রস বণেব পাপস্থ। কপা হইয়াছে নাহ! যুক্তি 
পতম।নে সমণ|য সংশঠন গতিশয ছুবল । ইহ্াাব সহিত উৎ” 
পিএখকবণ ৪ শিএঞ্খযোগানবণ সমিতি (11001197017 


নগবাপণন সমবাধ 


অভিমত ও হপাবিশ 
১। বিভিন্ন পকার ও 


বভনংগ।ক সমিঠি 111211610115 2110 1)1006৭১,1 509০016116৯) স*মে[জন 
4১ 
গঠন অযৌক্তিক হইলে আন্দোলন আংশিক ভাবে এবং কতকগুলি অপ লে সম্পু 


ভাঠিঘা পডিতে পাবে। শ্যব ম্যালকম দেখিমাছিলেন ৫ 
পুবাতন সকল প্রক্কাব সমিতিই উত্তবোন্তৰ বর্ধশান হাবে এনভিজ্ঞ প্যক্তিগণ 
পবিচ।লিত হইতেছে । স্বতবাং এ ল্গেত্রে তিনি সমিতিব সংখ্যবুশিব দিকেই ল্য 
কব অনুচিত বলিদা মনে কবিয়ছেন। দ্বিতীম পবিকল্পনাতে সমবায় পণ? 
স'খ্যাবুদ্ধিব লশ্য ক্লুধকদিগেব দিকে চাঠি শ্বিব কব। হয ' 
ইভাতে শিমযন়তব সবকারবী ধমচ বিগণ উপবিএযাল|দে 1 
কবিপ।ব জন্য সমিতিব পব সমিতি স্থ(পন ববিযা চলিয।ছে। 
ফলে কষবদেব যে কি উপক।ব হইভেচ সে শিষয়ে চিশ্ত| কবিযাও দোখতেোছ 
দ্বিতীয়ত, শ্যব ম্যালকমেব মন্টে সমপাম খণদাণ অ]নো|লনে বাঞ্ট্েব প্রত্যক্ষ এ" 
বাঞ্চনীয় নয । ইহাতে আন্দোলনেব আন্মনিভবিশীলতা এ স্বতন্ত্র ক্ষুপ্ন হয়। এই 
সমণাযের সফলত।ব পবিশা।ম উপাদান। স্তবাং গ্র।ম্য খণ জবিপ কমিটির ন্প 
গ্রহণ কবিয়। সব%।ব ভূল কবিখাছে। তিনি আবও বলিয়।ছেন যে, সমবায আনে 
বষ্টেব প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের পথ যদি গ্রতভণ কবিতেই হয তবে ইহাব দ্বাবা সমিতি 


২। গাষ্টরের তংশগ্রহণ 
বিতর্ধমূলক পন্থা 


ভারতে সমবায় আন্দোলন ২০১ 


'নন্না যত স্বল্প ব্যাহত হয তাহার দিকে দৃষ্টি বাখিতে হইবে । তৃতীয়ত, বুহদাঘতন 
বিয়ার সমিতি গঠনেব জন্য গ্রামা খণ জবিপ কমিটিব যে স্প!বিশ স্যার 
2 ম্যালকমেব মতে *হ।« সঙ্লা গ্রহণীয নহে । কারণ, 
ইহ[ব অথ ভহপ ব[উখিদন শাদশ (1২011615911 1০901) 
হইতে বিদ|য় লপ*1 | বাঠী জন নাদশ সস্যদেব মনো পাবম্পাৰক 
॥ শুন! এবং অমীণ দ|যিত্ব-বিশেষশ|দে এত ছু ব্ষিখত নির্দেশ কবে এপং এ গুটি 
॥ * সমব।যবে।পণ (0০০ (1)2170150 ৭]1)0116) সম্প্রম।বিত বে । স্ততব।ং পাবস্পবিক 
* শুণ।ব অভাণ থাকিলে এ৫* স্পীম দ|যেব ঠিত্তিত স"গঠিত হইলে সমবায়ণে [প পাহত 
সমপ্!য সশিতি দুন।খকাবী যন্ব পবণত হতে পাবে । অণশ্য বু্দযতন সমিতি 
৮ * শ্যব ম্য লক্মেব কে|ন নীতিগত আপি ন।ই , তবে তিনি পিশেব পবীন্ষা শিবীক্ষাব 
'₹ এঠ নিষষে চডান্ত সিদ্ধান্ত গ্র£ণ ববিতে পবামশ পিখ[ছেন। মোটকখ! শ্যব ম্যালকম 
7* চাহেন যে, কধককে প্রণানত সঞ্চনণ ও মিতণাখিত।ব শিক্ষা শিশিত ববিযাই 
খাঁ গ্রাম্য খশ বাণস্থা গড়িয। ভপিতে ভইবেবা।হিব ভহতে অথনতগ্রহের 
বা ন্য। | 
আঠা খিতীঘ পবিকপ্রনায অপিকওব স্বল্লকাশীন, মপ্যকালীন এবং দীঘক|লীন মি খণ 
[ভব গযোজন যে আছে তাহ স্গাব ম্যালকম অধ্বীব।ব বেন নাত, বিগ্ব ইভাব 
'শ মনপাথ খণদ।ন সনিতিগুপিব 'আাস্ত।ব উন্নটি এশ|। অ এতি দেখ। দিতে সেব্থিযে 
গা কবিঝহ খণঞ্প।নেব পরিমান বুদি বা ডাটত। অনেক বাজ্যে খণগদ[নেব 
17 স*গে অনাদ।মী পপ্ঘব।ল অনাপ ১ 19015181101110 061)05 100 0৬61006০) 
৭+ « বুপ্দি প|উযাছ। উপবন্ত সকল বাজ্য *|ন্দে।লণ এপহ প্রক।ব শ্মসগঠিৎ্। নভে 
শ। সবল লেজ একই ভাবে খণগদ|নেব পাবমাত খুশি ববঝাবসপান্ত এক্িধুদ্া হয় 
ন|ঠ অন্ধণরেশ গোখ|উ ম দাজ প্রভৃতি বছ্যে মেখ নে সময 
| *শানুদ্ধিপণক্ষোে খান মান্দে পন পপ স্রসগঠিত সেখ দেও খ্বিতীৎ পবি- 
এ করণ।ব পক্্য নগ্ধাবে সণিতিব সখ্য « খণদানের পবিমাণ গৃদি 
1 কবাউচিত ভহপে ন।। মগ্ঠাগ যে-সকণ শ্বানে আন্দোলন অপেক্গ।রতি 
দুরণ সেখান পল্দ্যে পৌছি।র সমথকে ৫ হইতে ১০ পত্সব 

” ইঘ| দ্রিতে হইবে-_অথ।ৎ ততীথ পা চতুথ পবিবন।৭ লহযা ধাহীতে হইবে। 
শব ম্াণকম আবও ণলিযাছেন যে সমিতিব সখ্য বুগিব লঙ্গ্য (12:00) 
7০] অনাদাধী খণ আদ|ধ্বে পশ্যই নির্ধাণ কবা উচিত। ইহার জন্য অবশ্য 

শ”০্।গ কব! চলিবে না, কবিলে মান্দোলন সবন[শেব সম্মুখীন হইতে পাবে । 
শ[ন্দোলনেব পুনগঠনে পর্তম।নে যে পুবাতিন 'অপেশ্সী নৃতন সমিতিব প্রতি অধিক 
গা দেওয়া ভইতেছে সেদিকে শব মালকম দৃষ্টি আকর্ষণ কবিযাঙিলেন। এখানে 
“পক কৰা যাইতে পাবে যে নিতব্যখিতাব প্রসাবসাধনেব ঘাবাই সমব|য আ।ন্দে।ণনকে 


২০২ ভারতীয় অর্থবিষ্া 


স্থগঠিত কবিতে হইবে-_ইহাই স্তব ম্যালকমেব সুদূব অভিমত । ভিনি এই মিতব্যিঃ 
শিক্ষা প্রদান বিদ্যালয় হইতে স্থুক কবিতে পর।মর্শ দিয়াছেন । 
তাবপব আছে পবিদর্শন, হিসাবধ-পবীক্ষা, সংবক্ষিত তহশি 
৫ | পঠিদশন, হিলাব- বিনিযোগ সম্পর্কে স্থপাবিশ। এগুলিৰ উন্নতিসাধনও দি 
পরীক্ষণ! প্রভৃতি প্রয়োজনীয় । 
সমবাধিক শিক্ষাবও পুনর্গঠন দবকাব। স|বা ভাবতে যখন সমাজোন্নযনের পবিকা 
কবা হইয়াছে এবং সমাজোন্য়নেব মধ্যে যখন সমবাষেব এক বিশেষ ক্ষেত্র বি” 
তখন ব্রক উন্নয়ন কর্মচাবীব (73, 1) 0.) উপব সম 
সম্প্রসাবণেব বিশেষ দায়িত অপিত হইতে বাধ্য । এই গ. 
অন্যন্য কর্মীব সংগে ইহাদেবও শিক্ষাব স্ব্যস্া কবিতে হইপে । 
স্তব ম্যালকমেব বিপোট দ্বিতীয পবিকল্পনাব সমবায় সম্পকিত কার্ কমের ঠি 
ধবিযা নাড! দেয় । সবকাব হইতে ঘোষণ! কবা হয যে, গ্রাম্য খণ জবিপ কঠি' 
স্থপাবিশ পূর্ণছাবে গ্রহণ কবা ভূন হইযাছিল এসং এখন হইতে প্রধ।নত শ্যাব মা” 
প্রদশিত পথেই চলা হইবে । ফলে সক হয সমবায় সম্পকিত কধক্রমেব পবিবর্তনস14 
পবিন্তনসাধনেব প্রচেষ্টায় ১৯৫৮ সালে জাতীয় উন্নযন পবিষদ (61971 1967 
101910110 0০911101] ) সমবঘ নীতি সম্পর্কে এক প্রস্তাব পান কবে। এই 
বলা হয় যে, সমবায়কে ক্নগণেব আন্দোলন হিসাবে গঠিযা তুলিতে হইলে গ্রাম্য সমাত 
প্রাথমিক সংস্তা হিসাবে ভিত্তি কবিয| সময আন্দোলনকে সংগঠিত কবিতে লহ? 
গ্রামাঞ্লেব স|মাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নধনেব দাযিত্ব ও উদ্যোগ গ্রাম্য সমবায 
গ্রাম পঞ্চােতেব হশ্টছে ম্যত্ত কবিতে হইবে । এই পস্ত 
সমবায় নীতির কার্কব কবি'ব জন্য স্থপাবিশ কবিবাব উদ্দেশো শা 
209 সরকাব সংগ্রিষ্ট মন্ত্রী পরিকল্পনা কমিশন, বিজ প্যাক ও ব 
প্রচেষ্ছ। ১. 
ব্যা*কের প্রতিনিবিদেব লইয়া একটি কাধকরী দল ( ৬৬০1) 
05100) গঠন কবে। এই দলের স্থপাবিশ অন্্যাষী ভাবত সবক।ব বাজ্য সবক 
গুলিকে কতগুলি নীতি সংক্রান্ত সিচ্|ন্ত জান।ইয়৷ দিয়াছে । অন্ততম সিদ্ধস্ত হইল 
সাধাবণত প্রাথমিক খণদান সমিতিব এলাকা একটি গ্রথম লইযা ভইবে | ইভা ব্য 
বাজ্যসরকাব গ্র/ম্য প্রাথমিক সমিতিগুপির শেয়াব মূলধনে অংশ গ্রহণ কবিবে ন 
সমবায় আন্দোলনেব পুনর্গঠনে আব একটি দিক হইল সেবা সমবায় সমিতি গঠ 
নিয়ে এ-সম্বন্ধেই আলোচন| কব হইতেছে । 
সেঘা সমবায় সমিতি (921৮106 (0০-010612065 ) £ সেপ। সদ. 
সমিতি সম্বন্ধে ধাবণা একেপ|বে নৃতন নে । তবে ইহ|ব উপব বিশেষ গুরুত্ব আবোপব 
হইতেছে ১৯৫৯ স]লে কণগ্রেম দলেব 'নাগপুব প্রস্তাবের (221 
নাগপুর প্রস্তাব [২৩০০1০০০:) পব ভইতে। নাগপুর প্রস্তাব অন্সাবে তিন 
বৎসবের মধ্যে সমগ্র দেশকে সেবা সমবায় সমিতি দ্বারা ছাইয়। ফেলিতে হইবে এ 
ক [98575557880 1308119680) £৯0£0৪৮, 1969. 


৬। সমবারিক 
শিক্ষার পুনর্গঠন 


ভারতে সমবায় আন্দোলন ২০৩ 


ন্গঠিত সমবায় আন্দোলনের ভিত্তি হইবে এই সেবা সমবায় সমিতিগুলি । সেবা সমবায় 
মিতি স্থাপনের সংগে সংগে অনশ্ঠ সমবায় প্রথায় রুষিকার্য সম্প্রসারণের ব্যবস্থাও কবিতে 
ইপে। সমবায় প্রথায় কষিকার্ধ সম্বন্ধে আলে[চনা “ভূমি সংস্কার” অধ্যায় করা হইতেছে। 

বর্তমানে সেবা সমবায় সমিতির গঠন সম্পর্কে যে-সিদ্ধাস্ত গ্রহণ করা হইয়!ছে তাহা 
সারে মেটা মুটি এক একটি গ্রম লইয়া! এক একটি সমিতি গঠিত হইবে এবং উহ।রা 
বহু উদ্দেশ্যসাধক (101116-0110956) ভইবে ।* বহু উদ্দেশ্যসাধক 
বলিতে বুঝান হইয়াছে, সেবা সমবায় সমিতিগুলি কৃষককে ঝণদান 
17519 কৃষি-যন্ত্রপাতি, ধান, সাব প্রভৃতি সরবরাহ করিঝে ; প্রয়োজনমত জলসেচ ও 
মি উন্নয়নে সহায়তা কবিবে ; কুঁধিকার্ষের অন্পূবক ভিসাবে ক্ষুদ্র শিল্লেব পৃঠপে।যকতা 
বিবে 5 ইত্যাদি । মোটকথা সেবা! সমবায় সমিতিগুলি রুষি-শিল্লেব সর্বতামুখী সেবা 
'বিবে। 

প্রথমে ঠিক হইল যে মেন! সমবায় সমিতিগুলিতে শেযাব মূলধনে সরকাব 'ংশ গ্রহণ 
বিবে। কিন্ক বর্তমানে এ নীতির পবিবর্তনসাধন করিয়া বলা হইয়াছে, গ্রাম পধায়ের 
*'ন সমবায সমিতিতেই সবক।র শেষার মূলধন যোগান দিবে ন।) প্রপানত কুষকের 
'গতিকেই সমবায় সম্প্রসাবণের কার্যে নিযেজিত কর! হইবে । তবে গ্রামা অর্থব্যবস্থার 
নগঠন ও বিপর্ণনে সরকাবী সাহায্য প্রধানত কেন্দ্রীয় ও শীর্ষ সমনায সমিতিগুলির 
রঃ বন্টিত ভইবে | গ্তব ম্যালকম ড|পিং-এব স্থপাবিশ অন্ুপাবে মুমূ্ সমিতিগুলিকে 
ন্ক কবিযা তুলিণ।র প্রচেষ্টা করা হইবে; সংগে সংগে অবশ্ত নূতন সেবা সমিতি 
|পনেব দিকে? দৃষ্টি দিতে হইবে । 

স্ব ম্য/লকম ড|লিং-এর অভিমত যে সমবায় আন্দোলনের সম্প্রসাবণে বাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ 
মিক! বাঞ্চনীয় নহে, তাহা গ্রহণ করা হয নাই । পরিকল্পনা মহলেব ধাবণ] হইল যে 
॥াগোরযণ ও সমবাঁধে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রত্যক্ষ ভূমিকা ব্যতিবেকে সমবায়ের 
যোগম/ধন ভবিষ্যৎ বিশেষ উজ্ভ্রল হইতে পারে ন|। তবে সমণায় আন্দোলন 

প্রধানত জনগণেরহই আন্দোলন । সুতরাং ব্যাপক নবেসরক।রী 

গ্ে।গ9 কম প্রযোজনীয় নহে; ববং উহাই অধিক গুকত্বপূর্ণ। স্থতরাং সেবা সমিতি 
ঠন ও সমবায় আন্দোলনের সম্প্রসারণে প্রধ।নত জনসাধ|রণের উৎসাহ ও উদ্যে।গের 
'পরঠ নির্ভর করিয়াই বলিতে হইবে | 

নমপ|য় সংগঠনের অর একটি দিক হইল সমাজোন্নয়ন পবিকল্পন।র সহিত সমবায়ের 
'যেগ সংস্থাপন । এই উদ্দেশ্টে সমবায়কে সম[জোন্নধনের মগ্ত্রিদপ্তরের অদীন করা 
ইয়াছে। 

উপসংহ|র হ সেবা সমবায় সমিতি গঠন, সমবায় প্রথ|য় কৃষিকাধের সম্প্রসারণ, কৃষি 
পন সমিতি পুনর্গঠন প্রভৃতি সম্বন্ধে উপরি-উক্ত কিছু কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলেও 
খনও এ সম্পকে আলাপ-আলে।চনা চলিতেছে এবং এই বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করিব।র জন্, 


1 সমিতির গঠন 


£& [0 0 70970022010 1395০ 4১010] 800. 218,5 1969 এবং ১৮৩ পৃষ্ঠা দেখ । 


২০৪ ভারতীয় অর্থবিদ্ধ! 


ইস্বয়েল ও যুগোশ্লাভিয়ায ৃইটি দল (3075 ০৪18০) প্রেবিত হইঘাছে। স্থতব।' 
সকল সিদ্দান্ত কতদ্ূব অপবিবতিত থাকিবে তাহা বলা কঠিন 1* তৃতীয় পঞ্চণ[? 
পবিকল্পনাৰ চুডান্ত কপ প্রকাশিত হইলে তণে এ বিষষে সম্পূর্ণ ধাবণ| কব! যাইবে । 


প্রশ্নোহর 
]:79৮19৮৮ 1079 50151196০06 61)0 ড৬5117700 0০-০1১9:৭9)৮৪ 0৪91৮ 9০০৪৮:০৪, 11 
98) 61885 10009 12009 ৭০৮1৪৮৮1১1৩ ? ( ১৬৫-১৬৮ % 


2 ১৬1৮৮ 9০ ৮০7২ 0111001408/70. 1) ৮ [11167 01517107859 00 0170878৮15০ 9961 
[71817155119 8৮01৮110129 9 8/00. 0)958,0৮8008088, 91/00110 ৭০০1) 90901606188 09 9৭11)]। 
হা, 18709 10110070978 ? 


[ ই'গিত £ বচস'খ্যক বছ-উদ্দেগ্ঠনাৰক সমিতি প্র চঠ| কৰা উচিত কিনা এসম্পর্ক গ্রাম্য খণ ৪ 
কমিটির শপাধিশ স্তখ মালকম ডাঁলি'-এব আভিমত ও সব। লমবায সমিতির সম্বগ দেখ । ১৭৮-১৮৩ পু 
3..১1)০0%7 679 10 1১0 ৭০০১০ ০ 009 1,800 71076/6,20 7381019 11) 11001 1709 
108,৮89 ৮16 1১71) 87100998৭11] ? (070, 13. 000. 195৭) (১৮৩ ১৮৬ € 


4. ৮10৮৮ 1760 51709011০০৪ (50 19196109207 ৮৪ ৭৮৪৪ €০ 01১৪ 0০-01902861৮5 11 
20916 11) ৮৮ ০০01127162৮ 1010০ 1100178) ? 


[ ইংগিহঃ যে সম্পর্ক ত?য! উচিত সে সম্পর্কে গ্রাম্য ধণ জবিপ কমিটি, স্তব মালকম ডালিং-এব খা 
এবং পিকল্পন| মঠালব নতমান ধারণ | .. ১৮৯-১৯১ পৃষ্টা ] 

5০.:1170108,9 6188 ৭11,99৭ 07 061897৮9159 01 (159 00 019818,৮1৮9 81০0৮908916 1) 11) 
(7৮9 108902)8 001 70127 8010 ৭ শো, (১৯১ ১৯৬ ? 


6... 17) 1109 01711770107 69 4৮1] 12017 1211 09726 টিয়া 00170710059 
9708:৭1)৮89 1710১৮৪817)61)1 0100119182৭ [51190 4৯6৮0116001 019 10110198700 ৭111, 
10096০1716৯ ০ 791060% 71. 


| ভতগিত£ পূরবী পশ্খ এলং এই পশ্মে প্রথমাধশ একই । সর্ণ ভাবভীষ গ্রামা খণ জিপ কর 
মতে, 'ভাতত সমবায় তানা"ানব বর্ণভাণ কারণ তইঈল 2 (১) জননংগ)াব মাজ শতকরা ২৬ ২৭ 
সমনাঘ গান্দোলনের সঠিত সম্পকিত , (২) মমবাঁধ সম” যি এণেব মাত্র শ"কপা ৩ ভাগ বাগান 
(৩) সমবায সমিতিণ গা" হাব গঙ্গাধিক ; (৪) অনেক সমিতি অকাঘকর ; (৫) সমনায সম্যাদব 
মিতবাধিতা ব1 নঞ্চ য€ প্রসাবনাধন করিতে পাবে নাহ। অল্প কথায় পৰ&তব বৃমিকাম, প্রকৃ্ঘতণ ৭ 
এব* পকৃ£নর জীপনমাপন--এহ তিনটি উপ্দেগ্তেব একটিকেও ভবভীষ সমবাধ গান্দোলন লার্থক ক 


পাবে নাই ***( ১৯১-১৯৮ পৃষ্ঠা) ] 


7 137100]5 (1৭০11)0 (10 96913 00৮85 09118 8,1019694 6০ 8076910199 0০-01১67৮ 
710৮9117911 117 [1170116, 


| ইশিতহ পথমত, শামা ক্ষণ জরিপ কমিটি নিদে শিত গামাঞ্চলেব ধণ-বাবস্থ।র পূর্ণাংগ পণিং 
সরকার ৭ পপিকল্পন!| কমিশন কতৃক গৃহী5 এব" তাকে কাঘকর কগিপাঁব ভান পিতিন্ন ব্যবগ্থ। অ। 
করা এঠযাঠিণ। দ্বহযত খণ ও বিক্রযব্যবগ্তাগ মধ্যে সনন্বমস।বনের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিঠিক বৃচদা 
পবিণত কব! হতঠেছিল । তৃতীয়ত, কৃ্ষ ও শ্ল্প উত্ভঘ ক্ষেত্রেই লমবাধকে ঠাধকওগ গুক্হপুরণ £ 
দান কগিযা উন্নষন কানক্রম গ্রহণ কগ| হউয|ঠিস। চতুথ ত. সমবায়িক শিক্ষা প্রসাগের বন্দোবস্তং 
হইাতছিল। বর্তমানে শ্যপ ম্যালকন ডাণিং এব বি'পার্টেব ফলে পদ্ধতিগুলি কিছু কিছু পণিবগণ 


কর! হভইযা্চে এব" এখনও প্রী বিষয বিচার বিবেচন| চলিতে 1, ( ১৯৬-১৯৯ পৃ 
৪. [00108191179 00600 0£ 009 00 01১9:৪,৮9 810৮9759106 ঠা [0079 20 6159 1761 
৪1 80810017 1)67]17)£8 হ২০91707, (১৯৭ ২৭২ 
9১ ৯৮৮1০ ৪ ০96৪ 018 890 5509 0০০৮০10869৪, ( ২*২-২০৮ 


শপ শশী 


ক 0006০ ১6205108010 0219151)1108, ৪910৮, 19 9. 


চতণণ অধ্যায় 


শ্ভাল্সত্তি খাছ্য-জনম্মস্থ্যা 
(6০000. 7১701910108 11) [77018) 

বাহ।কে খাগ্ঠ-সমস্ত।ব পবিমাণগত দ্রিক (01191100৮6 9.51000 বলে, ভাবতে 
'হাব উদ্ভব হয এই শতাব্ীব দ্বিতীয দশকে | তাহাব বহু পূব হইতেই অবশ্ঠ গুণগত দিক 
ভারি (002116901৮5 251০0) দিয| খাগ্য-সমন্টা প্ভমান ছিল-_অর্থ।ৎ 
তা তখন ভ|বতীয় জনগণেব জন্য মোট খাদ্য সরণবাহের পবিম।ণ 
পর্যগ্ত থাবিলেও, এই খাগ্য পযাপ্ পরিমাণে পুষ্টিক।রক ছিল না। 

নও অবশ্য নাই। 
পবিমাণেব দিক দিষা খাছ্য-সমস্ত| এই শতাব্দীব দ্বিতীঘ দশকে উদ্ভুত হইলেও ইহা 
কট কপ ধ|রণ কবে বিগত দ্বিভীষ বিশ্বধুদছেব সময । যুদেব পর সমন্তা সংকটবূপে দেখা 
দেষ। বাভিব হইতে খাদ্য আমদানি কব যে কি দুঃসাধ্য ও অপচয়- 
মূলক ব্য।পাব সে সম্বন্ধে এই সময স|পধ।বণ লোকে৭ সচেতন হই। 
উ.্ঠ। পবিমাণের অপ্রভুশত।ব ফলে সবক|বকে নানা প্রকার নিষন্ত্রণ 
* নিবাবণেব ব্যবস্থা কবিয়। খ।গেব শেরে ঞাকপ পর্ণ শ্িষ্্িত অর্থ-ব্যস্থাব 
(90111101100 600911011)) প্রবর্তন কবিতে হখ। ঘলে আপামবসাপধ।বণেব জীপ্নের 
একটা দিক হইযা উঠে যান্ত্ি+ । এই নিঘন্ত্রিত মর্গ-প্যপস্থ। € শৃংখলিত যান্ত্রিক জীবন 
/হ অ|মবা পর্তম।নে এক প্রন |ব মু্তি পাইলে ও ভারতে খাছ্য-সমন্ত। অতীতের বস্ততে 
পবিশিত হয নাই। এখনও গুণগত পিক দিষ| খাদ্য সমস্ত/(ব কৌন উন্নতি পবিলশ্িত 
টয* ই এত অল্প সমবেব মব্যে হহতেপ পাবে না পষাপ্সিব দিব পিধাপ এই ভয় 
রহ বঠিযাছে যে ঞ্রণ্োন সনয মামাদিগকে বতমানের খাগ-খাতাতও হভতে প্ররুত 
খ|গ্য সংকটেব সম্মুখীন ভইতে পাবে । খাছ%-ঘ।টতিব জনতা এখন ও 
৭ মণ] এখনও আম।দিগকে বিধেশ হইতে খাগ্ধশশ্ত আমপাযান ববিতে হইতেছে । 
নি প্রকৃতপক্ষে ভাবত বুষিক|যেব জন্য যান পথস্থ বৃষ্টিপ।তেব উপব 
বিশেষ মাত্রায নিভবশাল |কিণে ততদিন খাগ্ধ সংকটেব আশংকা 
ইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পাবিণে না । স্থুতবাং ভাবতে খাগ্য সমস্ত। সম্বন্ধে অলোচনায় 
প্রমেজনীযতা সবদ।ই বহিয়।ছে । উপবন্ত, দেশেব ক্রমপর্ধমান জনসংখ্যা একপ স্তবে 
অ|সিয়। পৌছিযাছে যে, খ।ছ্য সবববাহ ও জনসংখা|ব মধ্যে ভারসাম্য 
নি জন- খজায বাখা বিশেষ কঠিন হইয়। পড়িযাছে । সব-ভারতীষ গ্রাম্য 
উবামর সমস) খণ জরিপ কমিটিব মতে, দেশেব দ্রুত পর্ধমান জনসংখ্যাকে বাঁচাইযা 
রাখিবাব জন্ত প্রযোজন হইল কৃষি উন্নয়নেব একটি গতিশীল কীধক্রমেব 
(3 771010 1010851007৩ ০01 200010016):* দ্বিতীয় পঞ্চব।ধিকী পরিকল্পনা 


মগব ন'কটে 
14৭ 





ফ 


১৩৬ পৃষ্ঠা দেখ । 


২০৬ ভারতীয় অর্থবিদ্া 


অহ্থসারে ভারতের খাগ্য-সমস্তার বিচার সকল সময়ই বর্ধমান জনসংখ্যার পবিপ্রেক্ছি 
করিতে হইবে ।* ১৯৫৯ সালের মাকিন কৃষি বিশেষজ্ঞ দলের মা 
খাদা-সমসা! আলোচনার 
পযোরনীরতীও খাছ্য-সমহ্তার সমাধান না করিতে পারিলে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যন 
সংক্ষিপ্তসার ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল হইবে । অন্যভা 
বলিতে গেলে, ভারতে খাছ্য সমন্তার আশংকা সর্বদাই বর্তয 
রহিয়াছে--সর্বদাই জনসংখ্যার গতি হইল খাছ্য সরববাহকে ছাভিয়া যাইবার দিবে 
সুতরাং ক্রমপর্ধমান খাগ্যোত্পাদনেরও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । উপরন্ত, জনসাধাবণ' 
প্রয়োজনমত খাদ্য সববরাহ না করিয়া উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থা কার্ধকর করা যায় ন 
অতএব, বিভিন্ন দিক হইতে প্রয়োজন রহিয়ছে খাছ্য-সমশ্যার পর্যালোচন।র। 
ভারতে খাগ্ত-সমস্তার প্রদ্ধাতি (86915 0:£ 02 7০০৭ 701০1 
2 11)019) 2 ভারতে খাছ্য-সমস্তাব প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু ইংগিত ইতিমধ্যেই দেও 
হইয়/ছে-_যথা, খাছ্য ঘাটতি ত রহিযাছেই, উপবস্ত অ।শংকা রহিষ|ছে খাছ্য-সংকটের এ 
যেখাগ্য ভারতীয় জনগণ সাধারণত গ্রহণ কবে, পুষ্টিকারিতার দিক দিয়! তাহা বি 
ক্রটিপূর্ণ। এখন খাছ্য-সমশ্যার এই ছুঈটি দিক এবং ইহাদের সহিত সম্পকিত আরও ছুট 
বিষয়__-যথা, খাছ্য বণ্টন পরিচালনা ও জাতীয় আয়বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অল্পধিং 
বিশদ আলোচনা করা হইবে । 
খাদ্য-সমত্যার পরিমাণগত দিক বা খাদ্য সরবরাহের অ-পর্যা 
(018877116516156 519০০ 01 1116 70০00. [১1'91)16707) 2 বলা হইয়াছে যে, পিগ 
দ্বিতীয় দশকে ভারতে গ্রথম খাছ্য।ভাব দেখা দেখ। ইহ|ব পূর্বে ভারত খাদ্য বগি 
করিত; কিন্তু এখন আমদানি করে । ১৯৩৬ সালে ত্রঙ্মদেশ ভাব 
হইতে বিচ্ছিন্ন ভইলে ভারতে ১৩ লক্ষ টনের মত খাছ্য-খাটতি পড়ে৷ 
১৯৪৭ সালের ১৫ই শাগষ্ট তারিখে দ্রেশবিভাগের ফলে খাদ্াশক্জন্তর ঘ।টতির পবিম! 
আর 9 ৭ লক্ষ টনের উপর পাঁড়িযা যায--ক।বণ অপিভক্ত ভারতবর্ষের জনসংখ্যার তুলনা 
অধিক চাষের জমি পাকিল্ত/নের অংশে পড়ে। একটি হিস।ণ অনুসারে অবিভক্ত ভাবতে 
জনসংখ্য।র মাত্র ২৩ ভাগ পাকিল্তানের অংশে পড়িলেও ধান্ত ও গম চাষের মোট জমি 
২৬ ভাগ ইহার অন্যতূক্ত হয়। 
১৯৩৮ সালের ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাহার “৪০ কোটি লো?কর জন্য খা 
পরিকল্পনা” নামক গ্রন্থে 1 হিসাব করিয়া দেখ|ইয়াছেন যে, সেই সময় শ্বাভাবিক উৎপাদনের 
বৎসরেও ভারতে আভ্যন্তরীণ সুত্র হইতে মাত্র ৮৮ জনের জন্য খাছ 
দেশবিভাগের পূর্বে সরবরাহ করা হইত। বাকী শতকরা ১২ জনের জন্য খাগ্যশন 
আলির পাব বাহির হইতে আমদানি করিতে হইত। ১৯৪৮ সাল হইতে এ 
আমদানির পরিমাণ বিশেষ বাড়িয়া যায়। পরিকল্পনা কমিশনে, 
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ভাবতে খাছ্য-সমস্থ। ২০৭ 


অন্থুপাবে ১৯৪৭-৪৮ সাল হইতে ১৯৫৯-৫৩ সাল পর্যন্ত ভাবতকে পখসবে গডে 
৩০ লক্ষ টন কবিযা খাছ্যশস্য আমদ।নি করিতে হইয়াছিল । বর্তমানেও 
চাকা এ পবিমাণ খাছ্যশস্ত আমণ্ছনি কবিতে হইতেছে । ১৯৫৭ ও 
ৰ ১৯৫৮ সালে খাছ্যশস্য অ।মদ[শিব পবিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৭ এনং 
৩২ লক্ষ টন। 
ঢাক| হিসাবে দেশবিভাগেব পব হহতে এপর্যন্ত আম|দিগকে খ।ছা আমদানিতে 
পরিমাণ ব্যয় কবিতে ভইযাছে তাহাতে বিস্মিত হহবাবই কথা। মোটামুটিভাবে 
(৮-৫৯ সাল পর্যস্ত এই ব্যযেব পবিম।ণ হৃহল ১,৪০০ কোটি টাকাব মত। এই 
'ধ নু বংসবেই (১৯৫৮-৫৯ ) ১৫৯ কেটি টাকাব খাছাদ্রব্য 101:0019 4110 ০6:62] 
004160011) আমদ|ণি কব হয।* যখন অ।মবা পবিকলিত অর্থ-ব্যবস্থা গ্রহণ 
য়া ম!মাদেব বৈদেশিক মুদ্রসংগতির (19561৮০ 01 109191017 €:0112119০) ক্ষুদ্রতম 
ণ« ডন্নয়নমূলক কার্য নিয়োগেব সিদ্ধান্ত কবিযষ।ছি তখনই আমাদিগকে বহু পবিম।ণ 
শন্ত আমদানি কবিতে হইতেছে । ইহ। সহজেই অনুমেয় যে, যদি ভাবতে খাদ্য-সমস্থা 
*[কিত তবে প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন।ব খ্যাপকতব কপ দেওয়া এবং বৈদেশিক 
[মগতিব সাহাষ্যে মূলধন দ্রপ্যাদ্দি (97)109] £০০১) আমদানি কবিয়া ইহাকে 
ধখব কবা সহজেই সম্ভব হহত। 


খাদ্য সমন্তার গুণগত দিক (05811080059 48898০৮9166 9০৫ 
01০77) 2 পুষ্টিকাবিতা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ পালন যে, প্রাত্যক প্রাপ্তবযক্ক বাক্তিৰ 
দিক পরযাও পক্ষে দৈনিক অন্ত ৩,০০০ ক্যালোরি মুল্যেব (091911- ০111) 


1" * ভাবত থ।গ্প্রধ্য গ্রহণ কব! উচিত। ভাবতে গড়ে হহা হইল ২১০০৪ 
'ম মাত্রায ক্যালোবি খাত্র। এহ গডপডতা হিস।ব প্রত 'মবস্থাব ই'গিত 
' ১ পারে শাহ 


দেয় না কাবণ বেশীব ৬গ লোক ১১২০০-১১৫০০ ক্যালোবি 
)ব অর্ধিক খাছ্য গ্রহণ ববিতেও সমর্থ নয ।** সুতব।ং দেখ যাইতেছে যে, শু 
মাণ নহে গু গত দিক দিযাও খাগ্ছাগ্রহখে ভাবত ন্যনতম মাআাায় পৌছিতে পাবে 
| উপবস্ত হুপ্ধ এবং অন্যান্ত সংবক্ষণমূলক খাগ্য (1):০০৮৮০ 1০9০৫) গ্রহণের 
মাণও ভাবতে অতি অল্প। ভবতেব নিব।মিষাশী জনগণ তাহাদেব খাগ্ে স্বাভাবিক 
[8*|বিতা৷ মিট|ইখাব ব্যবস্থা কবিতে পাবে না । অনেক সময় আবাব অজ্ঞতা হেতু 
[বা যেটুকু খাগ্যগুণ আছে তাহাও অনেকাংশে অপচয় কবিয়া ফেলে। ফলে স্থম 
বৰ (981911090. 0166) অভ।বে তাহাব৷ অপুষ্টিজনিত নানাবপ ব্যাবি কবলিত হয়, 


| ও প্রস্থতি মৃত্যুর সংখ্যা! বাডিয়া যায় এখং সামগ্রিকভাবে জাতীয় দক্ষতা 
পায়। 


60০৮৮ 9 00179150 80. 17 71067709, 1958-69 
৪ ৮99389/08 01005): 00100716699 199০0» 1957---8 ০ পৃষ্ঠ । 


২০৮ ভাঁবতীয় অর্থবিচ্যা 


বণ্টনগত দিক হইতে খাদত্-সমত্যা। (4010177191786855 /89106০ 01 
০০ [১1+00161)  খাছ্য সমস্তাব বণ্টনগত দিক ইভাব পবিমাণগত দি? 
স্বাভাবিক ফল-_ অর্থাৎ, পবিমাণগতভাবে খাগ্য-সমন্তা আছে বলিয়া ব্টনেব দিক %ি 

সমস্যা দেখা দিষ|ছে । প্রথামই উল্লেখ কব যাইতে পাবে 
8 ভাবতে যে-পবিমাণ খাগ্যশশ্য উৎপন্ন হয় তাহার সমগ্রটাই টি 

জন্য বাজাবে আনীত হয না এবং নিক্রয় ব্যবস্থ”ত উত্প|দন, 
কৃষকেব ভূমিক1ও একবপ নগণ্য । ফডিয|, ব্যাপ|বী, মহাজন গ্রভৃতিব মা” 
কৃষিজ পণোব বিক্রয় প্রধ।ন্ত পবিচাশিত হয। এই সকল অপিকাংশ ন্দোত্রই শস্য ' 
কবিয়' কৃত্রিমভাবে আবও খাছা-ঘাটতি হ্ষ্টিব চেষ্টা কবে । ফলে দাম অসম্ভবকপে ৭ 
যায এবং দবিদ্র জনসাধাবণ অর্ণাহাব ও অনাহাবেব সম্মুখীন ভয। এমত ৬ 

সবকাবেব কত্ন্য হইল খান্যেব ভা|য্য বণ্টনের ব্যবস্থা কর 
মূলাস্থীযিইকরণের খাগশান্তব দাম স্থাধিত্ব আনয়ন কবা। খাগ্যমূল্যে এই স্থ 
জিরো ববণেব উপবই খাছ/শস্য অন্তসন্ধ।নকাঁবী কমিটি (০০৭৫” 
[11011115 00109101666) এব* ম।কিন রু্ষ বিশেষজ্ঞ দল দিশেষ গুকত্ব আ 
করিযাছ। 

খাদ্য-সমস্যার অর্থনৈতিক দিক (19077072816 4/$91)০০6€ 01 1116 
[90))191) : মুলত ভাবতের খাছ্য সমস্যা হহল অগ্ঠতম অর্থনৈতিক আগ 
পবিমাণগত 9 গুণগত দি” দরিযা ভ।বতে খাছ সমস্ত! ণর্তমান বহিযাঁছে । « 
ভবতেব আক সমু্গিব প্রণাণ উপাদ]ন ক্ষি হইল ব্িশিষ ৮14 অনগ্রসর এল ৬৭ 
জনগণ হইল অতিশ* দরবিদ | যদি ভবান শিল্পোনধানব পৰ€ 
পর্যাপ্ হঠত তবে কৃধষিব উৎপাদন স্বল্প হইলে৭ খাছ্য সমস্তা £ 
কপ ধাবণ ববিতি পাবিত না। সেই অপস্থায গ্রেধি 
প্রভৃতিব হ্যায় ভাবতও শিল্পজাত দ্রপ্য।দ্রিব ক্নিমযে পাতি 
থাছ্দ্রপ্য আমদানি কবিষা জনসাধাবণব ভবাণব প্য-স্থা কবিত পারিত। 
ভ/বতেব শিল্পোন্রয়ন পর্যাপ্ত নয ; স্ুতবা* আভ্যন্তবীণ স্ত্রই হইল সাধাবণেব জন্বা: 
সবববাহেব প্রধান পন্থা ৷ 


মূলত ভাগাভব খাছ 
সমস্যা অগ্যা্ম 
অর্থ নেঠিক সমস) 


ভাবতীয় জনগণ পুষ্টিক|বিতাব দিক দিয়! উন্মূল্যেব খাছ্যেব জন্য যে প্যয' 
বিশেষজ্ঞগণেব মতে, তাহার দ্বিগুণ ব্যয় কবিলে তবেই তাহাদেব পক্ষে সাম£শু 
পু্টকব বা সধম খাছ্য 13012706160 গ্রহণ করা সম্ভব । 
হুমম খাদাগ্রহণের জম্ম অভিমতেব স্ম্পষ্ট অর্থ হইল যে, ভারতীয় জনগণেব খাগ্যেব 
মাথাপিছু আযক  ক্রটি সম্পূর্ণ দূব কবিতে হইলে ম।থ|পিছু খাছোব জন্য প্যংশি 
দ্বিগুণ করা প্রযোজন 
দ্বিগুণ করিতে হইবে । ইহা এককপ মাথাপিছু আয়তে ি 
কবিবার জন্য নির্দেশ দেওয়ার মত। বলা যায়, আমাদের পবিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাকে 


ভারতে খাছ-সমস্থা। ২০৯ 


যাভিমুখীই করা হইয়াছে। প্রথমে অন্মান করা হ্ইয়ছিল যে, ১৯৭৭ সালের 
ঢাকাছি অর্থাৎ ১৯৫০ সাল হইতে ২৭ বৎসরে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হইবে ।* 
দমন্তার সমাধান এখন আশা করা হইতেছে যে এঁ সময়ের পূর্বেই মাথাপিছু জাতীয় 
কালীন উন্নয়নের আয় দ্বিগুণ করা সম্ভব হইতে প|রে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, 

খাছ্য-সমস্যাব পূর্ণ সমাধান হইল পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার মাপ্যমে 
ক]লীন উন্নয়নের প্রশ্ন । ভরসার কথা এই যে, পথের দৈর্ঘ্য উগ্যমহীনতার সৃষ্ট 
করিয়া বরং আমাদের রাষ্ট্র-পরিচালকগণকে উদ্যেগীই করিয়া তুলিয়াছে। 


জনসংখ্যান্ৃদ্ধির পন্রিপ্রেক্ষিতে খান্-সমন্তা (8০০৭ 70:012100 1 
৪007 €0 606 0200 0 [009190101) £ জনসংখ্যবৃদ্ধির 
প্রেক্ষিতে খাছা-সমস্তা বলিতে খাছ্য-সমস্তর পরিমাণগত দিকই বুঝাষ । এ-সন্বন্ধে 
[কিছু আলোচলা পূর্বেই করা হইয়াছে ।** তবে এখন সামান্য বিস্তারিতভাবে 
'খ্যাব নিয়মিত আলোচন] করা প্রযে'জন। এই শতান্দীব গোড়া হইতে সক করিলে 
ঘটিতেছে কিন্তু দেখ] যাষ যে, ১৯*১-৫১ সাল, অর্থাৎ বিগত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে 
755 অবিভভ্ত ভ|/রতের যে-অংশ ভারতীয় ইউনিযনে পড়িযাছে, সেই 
ডি অঞ্চলের জনসংখ্য। ১২ কোটি ৪০ লক্ষের মত খাড়িঝাছে। বাত্সবিক 

হিনাব ধরিলে ইহা হইল গডে শতকবা ১২৫ হরে বৃদ্ধি। ১৯৪১-৫১ 
নব মধ্যে এই বাৎসরিক হাব আবাব বাড়িযা ১৩৩-এ দ্রীডায়। অপবদিকে কিন্তু 
[বতই মাথাপিছু কষি-জমির পরিম।ণ ক্রমশ কমিয়া যাইতেছে । মাথাপিছু কষি-জমিব 
মাণ ১৯২১ সালে ছিল ১১১ সেন্ট ) ১৯৫১ সালে ইহা কমিযা ৮৪ সেপ্টে আসিষা 
গয। বর্তমানে পতিত জমিব পুনরুদ্ধারেব পিশেষ প্রচেষ্টা সন্ত এই মাথাপিছু 
মণ নিশেষ বাঁডিয়াছে বলিয়। মনে হয় না। ছুই প্রকার শশ্য উৎপাদনের জমির 
[ম।ণও (৭0170]5 ০::01১ 91০) এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে নিযমিত হারে 
| যাইতেছে । ১৯২১ স।লে মাথাপিছু এই প্রকর জমির পরিমাণ ছিল ১৩ সেন্ট; 
৫১ সালে ইহা! কমিয়! ১০ সেণ্টে পবিণত হয । 


স'গে সংগে যদি কৃষির পদ্ধতিগত উন্নতিসাঁধন (9:2211520109212] 11090515970) 
সা কর] সম্ভন হইত, তবে মাথ।পিছু ক্লষি-জমির পবিমাণ কমিলেও থা 
১ ঘটে নাই সরবরাহে ঘ।টতি পড়িত না। কিন্তু দুঃখের বিষয় হইল যে তাহা 
।ধাদা যোগান. ঘটে নাই। ব্রিটিশ সবকার ভাবতীয কৃষিব উন্নতির জন্য কিছু কিছু 
জনসংখ্যার মধ্যে. চেষ্ট| করিলেও পঞ্ছতিগত উন্নতির--যেমন, যন্ত্রিকবণ, বৃহদ[যতনে 
ধান ভ্রমশ বাড়ি উৎপাদন ইত্য।দ্ির মাধ্যমে ইহার উতৎ্পার্দিক শক্তিবৃদ্ধির বিশেষ 
্ি কোন চেষ্টা করে নাই বলিলেই চলে। ফলে জনসংখ্য। ও খাছ্য 
বববহের মধ্যে ব্যবধান ব্যাপকতরই হইতে থাকে । 


*. [1786 ঢা15০ ৪৪৮ 7162--২১ পৃষ্ঠ । 
শি ২০৬-০৭ পৃষ্ঠা দেখ। 
১ম-__১৪ 


২১০ ভারতীয় অর্থবিন্৷ 


ভবিষ্তৃতে এই ব্যবধানের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন ইংগিত দেওয়া হইয়াছে। গ্র 
পঞ্চব|ধিকী পরিকল্পনায় মাথাপিছু দৈনিক খাগ্ঠগ্রহণের পরিমাণ ১৪ আট 
হিসাবে ধরিয়া হিসাব করা হইয়াছিল যে, খাগ্য-ঘাটতিগ্‌ 
করিতে ১৯৫৬ সালের মধ্যে ৭৮ লক্ষ টন খাছ্যশস্তের উৎপ7 
বৃদ্ধির প্রয়োজন হইবে । ১৩৭১ আউন্স হিসাবে মাধ? 
গ্রযেরজনীয়তা ধরিলে মোট উৎপাদনবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অবস্ত কমিযা ৬৭ লক্ষ 
ঈড়য়। 

সব-ভারতীয় গ্রাম্য খণ জবিপ কমিটির মতে, পাটাগণিতিক দৃষ্টিকোণ হইতে, 
ব্যবধান বিশেষ আশংক|জনক নহে -কারণ এই উৎপাদনবুদ্ধি একপ্রকার সম্ভব বন্দি 

বিবেচনা করা যাইতে পরে। বস্তত। প্রথম পঞ্চবাযি 
খাদ্যশস্তর অনুমিত পরিকল্পনায় ৭৬ লক্ষ টন অধিক খাগ্শস্তের উৎপাদনের লক্ষ্য ? 
উৎপাদনবৃদ্ধি লস্তব 
কর হয়; এবং ১৯৫৫-৫৬ স|লে এই লক্ষ্যের ৩৪ লক্ষ টন আঁ 

খাছ্যশস্য উৎপন্ন হয়। ১৯৫৩-৫৪ সালে ইহা অপেক্ষাও ৩৭ লক্ষ টন অধিক খান 
উৎপন্ন হইয়[ছিল।* 

কিন্ত আদমন্থুমাবির কমিশনার পাটীগণিতিক দৃষ্টিকোণ হইতেই ভবিষ্ততে দি 
আশংক।জনক পরিস্থিতি সম্বন্ধে স্ুুম্পষ্টভবে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। তিনি ত 
অভিমত পরিস্ফুটিত কবিষাছেন সামগ্রিক রুধিজ উত্পাদনেব ভিত্তিতে, মাত্র খাদ 
উৎপাদনের তিত্তিতে নহে । ১৯৫১ সালে খাছ্যশন্য, বাণিজ্যিক শস্ত এবং অন্যান্য র 
উৎপাদনেব পরিমাণ ছিল প্রায় ৭ কোটি টন এবং জনসংখ্যা ছিল ৩৬ কোটির : 
জিকা হিসাব করা হইয়াছে যে, বর্তমান ভোগের হারে ৩৬ কোটি লে! 
ভৎপাদনব্‌ দ্ধই জন. ভবণপে|ষণেব ব্যবস্থা! করিতে বাৎসরিক ৭ কোটি &* লক্ষ টনেৰ 
স'খ)র পাএপ্রোক্ষতে কৃষিজ উত্পাদনের প্রয়োজন হয় । স্থতরাং বর্তমানে ৫০ লক্ষ | 
খাদ।সনহ)র প্রকৃত ঘটতি রহিযাছে। আদমন্্রমারি কমিশনারের মতে, পর 
মিস কষেক দশকে জনসংখ্যা এবং ফলে কুষিজ উৎপাদনের প্রয়োজশ 
নিম্লিখিতভাবে বাড়িয়া যাইবে £ 


ভবিষ্ুৎ প্রয়োজনের 
পরিমাণ 


স|ল জনসংখ্যা প্রয়োজনীয় কৃষিজ উৎপ]দন 
( ভগ্নাংশ বাদ ধিয়। কোটিতে ) (বা্পরিক কোটি টন ) 

১৯৫১ ৩৬ ৭*৫ ০ 

১৯৬১ ৪১ ৮৫০ 

১৯৭১ ৪৩৬ ৯৬০ 

১৪৯৮১ €ৎ ১০৮০ 
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ভারতে খান্য-সমস্য। ২১১ 


দেখা যইতেছে যে, বর্ধম|ন জনসংখ্যার জন্ত ভোগের বর্তমান হার শুধু বজায় 
ধতেই ১৯৫১ সালের « কোটি টন উত্পন্নকে (প্রয়োজনীয় রুষিজ উৎপাদন হইল 
৭ কোটি ৫০ লক্ষ টন কিন্তু উৎপন্ন হইয়াছিল ৭ কেটি টন) 
টা উট বাড়ইস্সা! ১৯৬১ স।লে ৮ কোটি ৫০ লক্ষ টনে লইয়। যাইতে হইবে । 
বৃদ্ধি প্রয়োজন ইহা হইল ১৯৫১ সাপের উত্পাদনের উপর শতকর! ২১ ভাগ 
বৃদ্ধি।* দশ বত্সরে শতকরা ২১ ভাগ বুদ্ধির জন্য কুষিজ উত্পাদনের 
এয গতিশীল কার্যক্রম (৫11910016 [01097101779 09£ 29701011160101]0109000- 
1) প্রয়ে।জন। 
১৯৫৭ সালের খাছ্যশশ্ত অনুসন্ধান কমিটি (9০905191115 75110017 
101111665০) অভিমত প্রকাশ করিযাছে যে দ্বিতীয় পঞ্চপ[ধিকী পরিক্কল্পনার সময় 
মংখ্যার বৃদ্ধির হার পূর্বের তুলন।য় অপিক হইবে । বস্তুত পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থ।র 
ম পায়ে এইরূপই ঘটে ।** এই জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও লোকের আধবৃঞ্দির দরুন 
পরিকল্পনার সময়ের মধ্যে খাছ্যশশ্যের চাহিদা শতকর| ১৫ ভ।গের 
চা অনুপপ্ধান . মত বাঙিয়! যাইবে এবং ১৯৬০-৬১ সালে মাত্র খাগ্ঘশস্তেরই (মোট 
কৃষিজ উৎপ|দনের নহে) মেট চাহিদ। দ|ড।ইবে ৭ কোটি ৯০ লক্ষ 
॥ অপরদিকে দ্বিতীয় পরিকল্পন।ব শেষে খ।গ্শস্তেব মে।ট উত্পাদন ৭ কোটি ৭৫ লক্ষ 
ব মৃত হইনে বলিয়া ভিসাব কব] হয়ছে । ম্তরাং ১৫ লক্ষ টনের মত খাগ্শস্তের 
তিব আশংকা রহিয়াছে । স্বভাপতই এ ঘাটতি আম্দ।ণিব সাহায্যে পৃবণের 
স্থ| করিতে হইবে । কমিটি এই অভিম্ত প্রকাশ করিয়ছে যে লেকের চাহিদা 
19 মজুত করিব।র জন্য প্রতি পৎ্সব ২০ লক্ষ টন হইতে ৩০ লক্ষ টন করিয়! 
দশ হইতে খাপ্ভশস্ত অ|মদ|নি করিবার প্রযেজন রহিখাছে। 
সংপ্রতি মাকিন যুক্তর।ষ্রেব যে কি বিশেষজ্ঞের দলকে (47176 2১010110210 2068000 
১1101110011 91950191155) ভারতে আনয়ন কব! হইযাছিল তা/হদের মতে, 
থ|ছ্য-মমশ্ত।ব সমাধান করিতে হইলে কৃষিজ উতৎপ|দন বিশেষভাবে 
রি বুদ্ধি কর] প্রয়ে।জন। এই দল মভিমৃত প্রক।শ করে যে, জনসংখ্য। 
| যেহারে বুদ্ধি পাইতেছে তাহাতে ১৯৩৬ সালের মধ্যে__ অর্থাৎ 
ট পরিকল্পনার শেষে উহা ৪৮ কেটি হইয়া দাড়াইবে। এখন মথ।পিছু খাছ্যশন্তের 
মাণ যদি ১৮ আউন্স করিযা ধর। হয় তাহা হইলে এই জনসংখ্যাকে খাওযাইয়া 
1৭ জন্যই ৮ কোটি ৮* লক্ষ টন খান্ঠশস্তের প্রয়োজন হইবে; ইহা ব্যতীত বীজ, 
ত প্রন্তুতির জন্য প্রয়োজন হইবে ২ কেটি ২০ লক্ষ টন খাঘন্যশস্ত। স্থৃতর|ং তৃতীয় 
কল্পধার শেষে খা্যশ্ত উৎপাদনের লক্ষ্য ১১ কোটি টনে স্থির করিতে হইবে। 
পতি ১৯৫৮-৫৯ সালে খাছ্যশশ্তের উত্পাদন ৭ কোটি টনের কিছু অধিক। খাগ্যশন্তের 


পেস 
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২১২ ভারতীয় অর্থবিষ্তা 


উৎপাদনবুদ্ধি বর্তমান হারে চলিতে থাকিলে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ২ কোটি ৮ৎ 
মত খাগ্যশস্তের ঘাটতি দেখা দিবে । বিশেষজ্ঞ দল স্থপারিশ করিয়াছে ষে উৎপাদনবু 
হার বর্তমান শতকরা ৩২ ভাগ হইতে বাড়াইয়া শতকরা ৮'২ ভাগে লইয়া 
প্রয়োজন ।% 


খান্য-সমস্যার সমাধানকল্মে অবলম্থিত প্রতিবিধানসমূহ (16890 
৪৫00050 00 501০ 6106 0090 10015100 ) 8 খাছা-সমস্যার সমাধান 
যে গতিশীল কার্যক্রম প্রস্তুত ও কার্কর কবা হইযাছে ভাহা অধিক দিনের পুরাতন ন্‌ 
ইহার সুত্রপাত হয় ১৯৫২ সালে পঞ্চবাধষিকী পরিকল্পনায় চূড়ান্ত খসভ! প্রকাশিত হই 
ইহার পূর্বেও অবশ্ঠ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রতিবিধান অবলম্বন করা হয়। প্রথমে এ 
সন্বন্ধেই আলে।চনা করা হইতেছে । 

প্রতিবিধ|নগুলির দ্বাবা পরিমাণগত ও বণ্টনগত উভয় দিক দিয়াই খাচ্য-সমশু 
পরিকল্পিত অর্থ-্যবস্থার আক্রমণ করা হয়। কিভাবে খাগ্য-সমস্তার সমাধানেব পথে অং 
পূর্বে অবলম্থিত হওয়া য/ইতে পারে, ইহার বিরুদ্ধে কিকি প্রতিবিধান 'অবলঙ্বন 
প্রতিবিধান প্রয়োজন ও সম্ভব এই সকল নির্ধারণ করিবার জন্য ১৯৪২ ; 
কেন্দ্রীয় সরকারে একটি খাগ্য বিভ।গ (০০৭ 79০29116116) প্রতিষ্ঠ। করা হয 


ইহার পব ১৯৪৩ সালে বিখ্যাত ধংগীয দুভিক্ষেব পর সরকার খাগ্-সমস্তাব 
বিশেষ গুকত্ব আবোপ কবিয়া ইহ।ব সমাধ।নকলে সচেষ্ট হয়। 

এই সময হইতে পবিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাব সুচনা পুব পযন্ত খ।ছ্য-সমন্তাব সমাধান 
যে-সকল প্রতিধিধান অণলম্থন কবা হয মোটামুটিভাবে তাহাপিগকে নিম্নলিখিত: 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা য|ইতে পাবে- যথা, ব|হিব হইতে খাছ আমদানি, খাদ্য ণিমনত 
বরাদেব প্যপস্থা এবং অধিক খ|গ্য ফল[9 অভিযান। 


(ক) বাহির হইতে থাগ্শস্ত আমদানি (17107 ০ ০০7 
খাগ্য-সমন্তার পবিমাণগত দিকেব আলোচন। প্রসংগে বাহিব হইতে আমদানিব 
অ।লে।চনা ইতিমধ্যে কব| হইয়াছে । এখানে তাহাস পুণরূ 
কর। যাইতে পাবে যে, জনস|ধ|বণের বুভূক্ষ! মিট|ইব।র জন্ত ভ 
সরক।রকে ১৯৪৮ সাল হইতে ১৯৫৩ স|লের মধ্যে বাহিব £ 
৯৬৫ কোটি টাকার থাগ্শগ্য আমদানি করিতে হইয়াছিল । ১৯৪৭ সাল হইতে ১) 
সালের মধ্যে গড়ে খাগ্যশস্ত অ|মদ।নির পরিম।ণ ছিল ৎ্সবে ৩০ লক্ষ টন করিয়া । 

১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালে আমদানির পরিম।ণ বিশেষ হস পাইলেও উহার গব, 
সময়ে আমদানির পরিমাণ বাড়িয়াই চলে । ১৯৫৬ ও ১৯৫৭ সালে ভারতকে যথাঃ 
১৪ লক্ষ ও ৩৭ লক্ষ টনের মত খাগ্যশশ্য অ।ম্দানি করিতে হয়। কেন্দ্রীয় খা ও1 


থাছ্ধ অ।মদ।শির 
পরিম|ণ 
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র এক ঘোষণ। অনুসারে ১৯৫৮ সালে ৩১৭ লক্ষ টন থাছ্যশস্ত আমদানি করিতে 
যাছে। 

১৯৪৭ সাল হইতে সুরু করিয়া এপর্যন্ত খাছ্যশশ্ত আমদানি করিতে ভারত 
কাবকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয।ছে। একে বর্তমানে রহিয়াছে প্রায় সমগ্র 
গ্ৃই একরূপ খাছ্াাভাব; আব তাহার উপর ভারতে নাই যথেষ্ট পরিমাণ বৈদেশিক 
মুদ্রাব সঞ্চঘ (1556: 01 0011571 01011161105 )। যে-সামান্য 
পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয ছিল এবং ষ্টালিং পাওনা (565111115 
1১91%706 ) যেটুকু আদা করা গিয়াছিল__উভযের প্রায় সমগ্রটাই 
দিত হইয়া গিয়াছে এই “বৃতূক্ষা নিবারণ” খাতে। 

কল সময় যে ভরত সবকার নগদ মুল্যের বিনিময়ে ব।হির হইতে খাগ্যশশ্য আমদানি 
বত পারিযাছে. তাহাও নহে । এই সমযেব মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে ভারতকে খণ ও দান 
মাণেও খাছ্যশম্তয অন্যান্য দেশ হইতে গ্রহণ কবিতে হইয়।ছে। 


(খ) খাদ্য নিয়ন্তণ ও বরাদ্দের ব/বস্থ|! (8০০৫ 00700] ৪70 
800101105 ) 2 ১৯৪৩ সালের বংগীয ছুভিক্ষের পরই কলিকত। ও সন্নিহিত শিল্প।ঞচলে 
[ং ভারতের অন্যন্য কতিপয় অঞ্চলে খাছ্য নিষন্ত্রণ ও বরা।দর ব্যণস্থা করা .হয়। ক্রমে 
টপ্যণস্থার প্রসারসাধন করিয়া স্বাধীনতার অধ্যণহিত পূর্বে প্রায় ১৫ কোটি লোককে 
ঢাব অ।ওতায আন। হয়। 


[শয আমদানিতে 
'ধিধা 


একপ্রকার সুরু হইতেই নিযন্ত্রণ ও বরাদ্দ ব্যবস্থ। পরিচালনায় বহু ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় 

4 ফলে, নানা প্রক।র ছুনীতি ইনার আশ্রয়ে প্রলারল।ভ করিতে থাকে | উপবন্ত, কষকদের 
নিকট হইতে যে নির্ধ।রিত দমে খাগ্যশস্ সংগ্রহ করা হইত তাহ 
অনেকের অধিক উৎপাদনের পরিপন্থী বলিয়া বিবেচিত হয়। এই 
সকল কারণে ১৯৪৭ স[লে শ্বাধীনতার পর খাছ্য নিয়ন্ত্রণ ও বরা 
নস্থ। তুলিয়া দিবার সপক্ষে একরপ আন্দোলন চলিতে থাকে। মহাত্মা গান্ধী এই 
ন্দে|লনকে পূর্ণভবে সমর্থন করেন। তিনি বলেন, নিয়নত্র-ব্যবস্থ। একপ্রকার কৃত্রিম 
-ঘ।টতির স্থষ্টি করিয়াছে ; অধিকাংশে ইহা হইল মন্তাত্বিক, প্রক্ুত নহে। ফলে 
হাব উপদেশ অনুসারে ১৯৪৭ সালের শেষের দিকে খাছ্য নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা পরীক্ষা 
লল্ছবে উঠাইয়। দেওয়া হয়। কিন্তু অনতিবিলম্বেই ইহার ফল দাড়ায় ভয়াবহ। 
[বিগিকেই খাগ্য মজুতের হিড়িক পড়িয়া যায়; ব্যবসায়িগণ এই স্বর্ণ স্থযোগের পূর্ণ 
ঘাণহ।র করিয়া অকল্পনীয়ভাবে দম বুদ্ধি করিতে থকে। ম্বভাবত কয়েক মাসের 
প্যেই নিয়নত্রণ-ব্যবস্থ। পুনঃপ্রবতিত এবং পরিচালন-ব্যবস্থা দূঢ়তর করিতে হয়; এবং 
ইবপ পরিপ্রেক্ষিতে স্থরু হয় প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার যুগ। 


নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা কঠিন ব্যবস্থা অবলম্বন কর। হইয়াছিল চাউলের উপর । 
টাবণ, চাউলের ঘাটতির পরিমাণই ছিল সর্বাপেক্ষা অধিক। কারণ, এ সময় মজুত 


মন্বণ ও বরাদ 
বা লইয| পরীক্ষা 


২১৪ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


চাউলের পরিমাণ এত কমিয়া গিয়াছিল যে, দৈনিক ৯ আউন্সের অধিক করি 
সববর।হ করা যাইত না। দেশের যে-যে অঞ্চলের অধিব|সিগ* 
নিকট চাউলই প্রধান খাছ্য তাহাদিগকে গম, জোয়ার, বান 
প্রভৃতি খ।ছ্যশস্ত অধিক পরিমাণে ব্যখহার করিতে উপদেশ দে 
ও অনুবোধ করা হইয়|ছিল। পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন|য় সুস্পষ্টভবে বল৷ হইছিল, 
“জনগণের খাছ-স্বভবের পরিবর্তন বিশেষ বাঞ্ছনীয় ।৮* 

১৯৫২ সাল হইতে খাগ্য সীমান্তে প্রভূত উন্নত পরিলক্ষিত হয এনং এই বৎদথে 
রদ জুন মাসে চক্রণতী শ্রবজ।গোপাল|চারীর নেতৃত্বাধীন মা 
টা সরকাবী খাছ্য-বিনিষস্্রণ লইয়] পবীক্ষা কবে। এই পরীক্ষায় মা 
বিনিয়ন্ত্র সফল হওয়ায় ধীবে ধীরে বিনিয়ন্ত্রর ভারতের অন্যান্য অ" 

প্রসারলাভ কবে । অবশেষে, ১৯৫৪ সালের ১০ই জুলাই স. 
ভারতব্যাপী নিয্ত্রণ-ব্যবস্থার বিলোপসাধন করা হয়। এ-সম্পর্কে আলে[চনা €! 
করা হইতেছে। 

(গ) অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান (070৮7 1107 [7000 09110799107) 
পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার অস্ততূক্ত হইবার পূর্বে অধিক খাছ্য ফলাও অভি: 
অভিযানের ছুই মোটামুটিভাবে ছুই পর্যায়ে ভাগ করা যাইন্ত পারে £ (ক) অর 
পর্যায ঃ খাদ্য ফলাও অভিযান (১৯৪৩-৪৮) এবং (খ) খাদ্যে স্বযংসম্পূর্ণ 
ক। অধিক খাদ্য প্রচেষ্টা (১৯৪৯-৫২)। ইহার পব ১৯৫২ স|লে প্রথম পঞ্চবাষিং 
রুগ্ন পরিকল্পনাব চুডাস্ত বিববণ প্রক।শিত হইলে দেখা যায় যে, অর 
খাছ্য ফল1ও অভিযানকে নূতন ও ব্যাপকতর ৰপদান করিঘা! ইহকে কৃষির উন্নতিব ও 
গতিশীল কার্যক্রমের অস্ততুক্তি করা হইয়াছে । 

১৯৪৩-৪৮ স।লের মধ্যে অধিক খাছ্য ফলানর জন্য অভিয।ন পবিচ|লিত হয় তৎকাল 
প্রাদেশিক সরকারগুলির ম।ধ্যমে | 

অভিয|ন পরিচ।লন।র জন্য যে-সকল পদ্ধতি অবলম্বন কর! হইয|ছিল তাহারা ছুই ভা! 
বিভক্ত ছিল £ গঠনমূলক কাধাবলী (0115 5011517165 ) এবং সববরাহ্মূলক ক!ধ1। 
(5012215 501710-5)। কূপ নলবুপ পুক্করিণী বাধ খাল প্রভৃতির নির্মাণ ও সংসা 
জল উত্তে।লনের ব্যনস্থা, পতিত জমির পুনরুদ্ধাব প্রভৃতি গঠনমূলক কারধাণলীর অস্ব্ 
ছিল এবং সরবরাহমূলক কাষাধলী এলিতে উন্নত ধরনের বীজ, সার ইত্যাধির ৭? 
বুঝাইত।| প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, কৃষির উন্নয়নের জন্য অবলঙ্গিত ব্যবস্থা সমূহকে 
বর্তমানে এইভ।বে শ্রেণীপিভক্ত কর। হয়। 

এইরূপ প্রচেষ্ট। সত্বেও ১৯৪৩-৪৮ সলের অধিক খাগ্ভ ফল।ও অভিয।নের ব্যর্গ 
ঢাকিয়। রাখা যায় নাই। এই অভিযানকে অনেক ক্ষেত্রে ব/ণিজ্যিক শস্যের জম 


[71786 [738 5982 ৮১12-- ১৮৩ পৃষ্ঠা । 
1 177018--1950 গ্রন্থের ১৭১ পৃষ্ঠা । 


থাদা নিয়ন্ত্রণের আর 
কয়েকটি দিক 


ভারতে খাগ্-সমস্থ। ২১৫ 


ঘশস্তের অধীনে আনয়ন করার দরুন তুলা ও পাটের উৎপাদন হ্বাস পাইযাছিল, 
কিন্তু খাছ্যশস্তের উৎপাদন তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পাষ নাই। 
দাগের স্নাও ফলে কষকগণের আয় কমিযা যাওযায় খাগ্য পরিস্থিতি দিন দিন 
৪৬-৪৮) বাত! ংকটেরই সম্মুখীন হইতে থাকে । উপবন্ধ, এই অভিযানের কোন 
নির্দিষ্ট তাবিখ এবং উতৎপাদনেব কোন নির্দিষ্ট লক্গ্য ছিল না যে, 
দখ্সবের মধ্যে এত পবিমাণ খাগ্যশস্ত উত্পদন কবিতে হইবে । অভিযানের বিভিন্ন 
দেব মধ্যে কোন সংহতিও ছিল ন। | প্রাদেশিক সরকাবসমূহ গিশৃংখলভাবে কৃপ 
খনন, ব।প নির্মাণ, পীজ ও সার সবববাহ প্রভৃতি ক।যাবলী সম্পাদন 
করি! গিয়াছে । পবিশেষে, এই অভিযান জনগণেব মধ্যে উৎস|হের 
"ব করিতে পারে ন।ই ; ফলে সবকাবী প্রচেষ্টা সহিত তাহাদের সহযে|গিত। 9 সংযুক্ত 
ন|ই। স্বভাবতই, ১৯৪৩-৪৮ সালের অধিক খগ্য ফলাও অভিযানেব ব্যর্থ ৰপ 
লেব সম্মুখে হম্পষ্টভ[বে প্রক।শিত হইয। পড়ে। 
অধিক খাছ্য ফল|নব এই অভিযান ব্যর্থ হই়|ছে পলিয়া ঘে।ধষিত হইলে ১৯৪৯ সালে 
রত সবকব বিশ্ববিশ্রত বিশেষজ্ঞ লর্ড থষেড ওবকে (17+0910 73050 0) এ বিষয়ে 
পব[মর্শ দিবাব জন্য আমন্ত্রণ কবে। লর্ড পয়েড ওবের এবং 
১৯৪৭ সালে পুবষে[ত্ম্দাস ঠাকুবদ|সেব অনীনে শিযুক্ত দ্বিতীয় খাছ্- 
শশ্য নীতি কমিটিৰ (11০ 500181 [09090112119 10110% 
01117165০)৯% সুপ1রিশসমুহেব মধ্যে সামঞ্তস্তবিধান কবিধা সবকর একটি খাদ্য 
বকল্পন! প্রণযন কবে । এই পরিকল্পনার মূল কথ। ছিল ১৯৫১ সালের মধ্যে ভাবতকে 
যে শ্বযংসম্পূর্ণ কবিতে হইবে । পবে এই নির্িষ্ট ত|বিশকে পিছাহ্যা ১৯৫২ সালের 
মার্চ মাস পর্ধন্ত লইযা যাওযা হয। এই নৃতণ খাদ্য পবিকল্পনাষ 
রঃ ষম্পর্ণভার “দবয়ংসম্পূর্ণতা*ব উপব সবাধিক গুরুত্ব আ|বে।প কব| হইয|ছিল পলিযা 
ইহ[কে অপিক খ।দ্য ফল।ও অভিযান না খলিষ| খাদ্যে স্বযংসম্পূর্ণতার 
চেষ্টা (০০৫ 5616-9110101110/ [)1155) বলিয়| অভিহিত কবা হয। 
এই নৃতন অভিযানে পুবেব কাঁধক্রমের সঝল প্রকার বিশুংখলাকে পবিহর 
বিবাব জন্য এবং কার্যক্রমেব মধ্যে সংহতি আনন কবিবাৰ জন্য প্িশেষ যত্বু লওয়। 
হয। প্রত্যেক রাজ্যে ক্রমিক পাৎসবিক খাদ্য উতপাদনবৃদ্ধির 
অংকও নির্দিষ্ট কবিষা দেওয়া হয়; এবং শুতন জমিতে চ।ষের 
পরিবর্তে পুরাতন জমিতেই উন্নততর প্রণাপীতে চাষের ব্যবস্থা 
দিক পরিম।ণে করা হয়। 
পুব।তন জমিতে এই অধিক গ্রচেষ্ট।সমন্বিত ব। আত্যস্তিক কাঁষকার্য (11166115156 
॥101$911911) পুবের ন্ু।ধ উন্নযনমূলক এবং সরবর|হ্মূলক-_-এই ছুই প্রকার পদ্ধতিতে 


চার কারণ 


1 গরিকল্পন। 
য়ন 


টন পদ্ধতির সহিত 
রপাথক্য 


* প্রথম খাদ্যশস্ত নীতি কমিটি ১৯৪৩ সালে নিষুত্ত হয়। ইহা?ই স্থপারিশ অনুসারে অধিক খাদ্য 
লাও অভিযান হর করা হয়। 


২১৬ ভারতীয় অর্থবিদ্ধ! 


বিভক্ত ছিল। জলসেচ-ব্যবস্থা, বাধ নির্মাণ, বীজ ও সার সরবরাহ প্রভৃতি সক 
ইহাদের অন্তভূক্তি ছিল। এই পরিকল্পনায় শস্য ছাড়া কদলী, মিঠা আলু, পেপে প্রঃ 
খাগ্যের উৎপাদনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। কৃষকগণকে উৎসাহিত করিব।র : 
শস্যোৎপাদনবৃদ্ধি প্রতিযোগিতা স্থরু করা হয়, এবং পোকামাকড়, পংগপাল, খা! 
হন্থমান, শৃগাল প্রভৃতির হাত হইতে শস্তরক্ষা করিবাৰ জন্য ব্যাপকতর ব্যবস্থা অপ 
করা হয়। 
সর্বভারতীয় ভিত্তিতে এই অভিযান পরিচালনা করিবার জন্য কেন্দ্রে এক 
খাচ্যেত্পাদন কমিশনার (7০০0 1:001106101 ৫0101111195101561) নিযুক্ত হ 
তাহার কার্ষ ছিল বিভিন্ন রাজ্যের পরিকল্পনার মধ্যে সমন্বস। 
8158 করা এবং কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত অর্থ ও অন্যান্য সাহ।য্যের যথে 
কমিশনার ইত্যাদি 
বণ্টনের খ্যবস্থ। করা । প্রত্যেক রাজ্যে এই কার্ধের জন্য এক 
করিয়। খাগ্যোৎপাদন পরিচালক (1316০60: ০ 7০০৫. ৮:০৫0060:) নিযুক্ত 
অনেক ক্ষেত্রে আবার কয়েকটি গ্রাম লইয়া একটি ছে।ট খাদ্য কমিটি নিযুক্ত হয়। 
এইভাবে খাগ্ে।ৎপাদনের কার্যক্রমকে সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধের ভিত্তিতে স্থাপন 
“বৈদেশিক অন্ন হইতে হয়। তৎকালীন খাগ্য ও কৃষি মন্ত্রীর ভাষায় বল! হয় যে, ই 
হার উদ্দেশ্ত ছিল, “বৈদেশিক অন্ন হইতে ভারতের মুক্তি” ( ££5০০ 
£1:011) 009161511 1)1620 )| 
নৈর্দেশিক অন্নের উপর নির্ভরশীলত৷ হইতে এই মুক্তি নির্দিষ্ট তারিখ_-১৯৫২ সা] 


মার্চ মাসের মধ্যে আসে নাই । ইহার কারণ[ভুসন্ধ।ন কবির 
জন্য একটি কমিটি (1211517110102011011 0১011117]16656 ) শি 


হ্‌ 


এই প্রচে্টারও ব্যর্থতা 
কর। হয়। 


কমিটির মতে, খাচ্ছে স্বয়ংসম্পূর্ণ ত।র প্রচেষ্টার এই প্যর্থতার কারণ ছিল অনেকা 
প্রতিক । আসামে ভূমিকম্প, পশ্চিমবংগ পাঞ্জাব বিহার ও উল্ত 
প্রদেশে বন্যা, রাজস্থান সৌরাষ্ট্র পাঞ্জাব ও মাদ্রীজের বিভিন্ন সর 
অনাবুষ্টি ১৯৫১ সালে খাগ্ঠশস্তের উৎপাদনে উপরি-উক্ত পরিমাণ হ্রাস ঘটায়। প্রানি 
বিপর্ময় ছাড়া, এই অভিয।নের ব্যর্থতার অন্ততম কারণ হইল ইহার সংকীর্ণ পৰি 
ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শনের পর কৃষ্ণমচারী কমিটি এই অভিমতই প্রকাশ করিয়াছে ॥ 
কৃষির সর্বাংগীণ উন্নয়নের প্রচেষ্ট! ব্যতিরেকে খাগ্য সীমান্তে সংকট দুরিকরণ ভারতেব গ্কা 
দেশে সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিলেই চলে। 

কষির সর্ব।ংগীণ উন্নয়নের প্রচেষ্টাও অবশ্ত ইতিমধ্যে করা হইয়াছিল-কিন্ত কর্ 
হইয়াছিল পরিকল্পনাবিহীনভাবে ৷ খাদ্যে স্থরংসম্পূর্ণতার প্রচেষ্টা চলিতে থাকাকাী? 
১৯৫০-৫১ সালে তুল1, পাট ও চিনিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য কৃষিজ উৎপাদনের এক ূর্াং 
পরিকল্পন! (1:11 [17655125650 71:09001001010 171057:5101006) গ্রহণ করিয়! ক।ধকা 
করা হয়। ইহাতে অনেকের দৃষ্টি খাগ্ণশ্ হইতে বাণিজ্যিক শস্তের উপর পড়ে। ফধর্ট 


ব্যর্থতার কারণ 


ভারতে খাছ্য-সমস্তা৷ ২১৭ 


গ্শশন্তের উৎপাদনবৃদ্ধি সহসা বিশেষ ব্যাহত হয়। পবিশেষে ইহাও উল্লেখযোগ্য ষে 
নে স্বয়ংসম্পূর্ণতা আনয়নেব যে-কার্যক্রম তাঙ্গাব অধীনে মোট কধিত জমিব শতকবা 
ভাগও আসে নাই। এবপ ক্ষেত্রে এ অল্প সময্মেব স্বয়ংসম্পূর্ণতা যে কিকপে সম্ভব তাহা 
ছজেই অন্ধুমেয । 

তবুও এই প্রচেষ্টা বা অভিযান কৃষিকে উন্নযনেব পথে কিছুদূব লইয়া গিষাছে সন্দেহ 
নাই। উন্নয়নমূলক কাযাবলীব দ্বাধা জলসেচ-ব্যবস্থা পিস্তু ভতব 
হইয|ছে, নুতন চাষযোগ্য জমিব হষ্টি হইয়াছে, বুতুক্ষু জমি বৈজ্ঞানিক 
সার পাইযাছে। উৎপা্নেব পূর্ণাংগ পবিকপ্পন]ব ফলে তুপা ও 
টব উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইযাছে। 

(ঘ) কৃষিজ উৎপাদনের গতিশীল কার্ধ ক্রম (00511217106 1১021701279 
[86110816818] 0১000০01017) £ ১৯৫২ স|লেব ডিসেশবব মাসে গ্রব।শিত টুডান্ত 
ম পঞ্চবাধিকী পবিকল্পনায কৃষিব উন্নয়নেব এক পূর্ণাংগ পবিকল্পন। গ্রহণ কব। হয। 
পা খাদ্য ফলাও অভিযান ণা খাগ্ছে স্বযংসম্পূর্ণতাব প্রচেষ্টাকে এই পবিকল্পন[ব অন্তরুন্ত 
ব| হয়। কুধিব উন্নযনেব পৃণাংগ পবিকল্পন[কেই সব-ভ|বতীথ গ্রাম্য খণ জবিপ 
“টি রূষিজগ উৎপাদনেব গতিশীল কাক্রম পলিয়া অষিহিত কবিযাছে হহাকে 
খিব বপাস্তবেব কার্যক্রম (71951217017) 01 142110 11২1 21191091101211012 ) 
বাপ বর্ণনা করা হইখাছে। আপাতত এই কার্যক্রমেব কাধকাল হইল 
১৯৫০-৫১ সপ হইতে ১৯৬০-৩১ স।ল পধস্থব_এই দশ বসব পা 
প্রথম ও দ্বিতীঘ পবিবল্পনাবীন সমযষেব সমগ্রট|। কিন্তু পৃবেই 
ইংগিত দেওয়া হইয|ছে যে, আদমস্থম[বি কমিশন।বেব মতে, কষিজ 
ংপ|দনবুদ্ধি বা ভূমিব বপান্তবেব গ্রচেষ্টাব পবিকল্পনা বর্তমানে ্রিশ বৎসবেব জন্যই 
[তে হইবে, মাত্র দশ বৎসবেব জন্য নহে ।* পবিবল্পনী কমিশন একথা স্বীবাব 
বি।ছে যে কুষিব উন্নযনেব ক।ধক্রমকে দীর্ঘক|লীন ভিত্তিতে স্থাপন কবা এঞযে।জন ** 
সং পঞ্চবাধিকী পবিকল্পনায £ই বিষয়ে চুডান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ কব! হইবে আশা কৰা 
4| যাহা হউক, বর্তম।নে প্রথম ও দ্বিতী পবিকল্পনাব ভিঙিতেই কৃষিজ উৎপাদনের 
1তিশল কার্যক্রম সম্বন্ধে আলোচনা কব| যাইতে পাবে। 
প্রথম পর্যায় (8758৮ 21586) £ পবিকল্পন/কাবিগণ এ-বিষযে নিশ্চিত হইয|ছেন 
ঘ,ভ|বতীয় ককেব জীবন এক পূর্ণাংগ জীণন। ইহ|কে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত কবিষা 
জজ উৎপাদনের. দেখার দকন এপর্যন্ত কৃষিগত উন্নযন ণা খান্য-সমস্ব সমাধান 
তিশীল কাক্রমের কোনটাই সম্ভব হয় নাই । বক্ষণশীল ঘমাজ ব্যবস্থা অধীনে, গ্রাম্য 
থালেচন। মহাজন ও ভূত্বামিবর্গেব নিষস্ত্রণাবীনে অশিক্ষিত, দবিদ্র কৃষকদের 
বা পর্ধমান জনসংখ্যাব জন্য খগ্য সবববাহেব যথ|যোগ্য ব্যবস্থা কবাব প্রচেষ্টা 


শিট 


দে) দয"সম্পূর্ণতার 
শর ঈবল 


মর বপাগ্তরের 
[ঘঃম 





২ শী 


* ৭৮ পৃষ্ঠা দেখ । 
+* 9900700 77759 9৪: 72190,--২৫৯ পৃষ্ঠ। । 


২১৮ ভারতীয় অর্থবিষ্া 


নিরর্থক না হইয়া পাবে না। স্কৃতরাং ব্যাধিগ্রস্ত কৃষিকে সম্পূর্ণভাবে স্থৃস্থ কা 
তুলিনার ব্যবস্থা কবিতে হইবে ; এবং এই উদ্দেশ্টে কৃষকের জীবনের পূর্ণ বূপ 
ঘটইতে হইবে। প্রধানত সমাজোন্নযন পরিকল্পন। (050121111111116 102৮6] 
টার্ন 1110171 ১০16) এবং জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা (টব৪০ 
বন রা 17 01151011 51৮106)* দ্বার এই উদ্দেশ্য সাধন কবি 
আন্দোলনের প্রসার  প্রচেষ্ট। করা হইলেও জলসেচ-ব্যবস্থা, কষিকার্ষের সম্প্রসারণ, পা 
প্রভৃতি অন্যান্ত মাধাম জমির পুনরুদ্ধার, কৃষিকার্ষে উন্নততব বৈজ্ঞ।নিক পদ্ধতি ও গবেষ 

ফলের প্রয়োগ, প্রভৃতি পুরাতন পম্থাও অবলক্ষিত হইবে । । 
মহিষ, হাস মুবগী ইত্যাদি পালন এবং গ্রাম্য শিল্পের প্রনারের মাধ্যমে কৃষির ক্ষেত্রে 
ও ব্য।পকতা আনয়ন করিতে হইবে । ইহ| ছাড়াও সমব।য় আন্দোলনকে নৃতন ডি 
প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, নৃতন ভূমিনীতি নির্ধারণ করিতে হইবে এবং কৃষি-শ্রমি 
জীবনকে নৃতন পথে পরিচালিত করিতে হইবে । 

প্রথম পঞ্চব(ষিকী পবিকল্পনয ব। প্রথম পর্যায়ে উপরি-উক্ত কা ্বত্রমকে কিন্তু প্র।থ 
ভাবে খাগ্-সংকটের সমাধ।নের লক্ষ্য|ভিমুখীই কর হয়। অন্নুমান করা হইয়|ছিল যে 
পরিকল্পনাধীন সময়ে খাদ্যশস্তের উৎপ।দন ৭৬ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইবে । 

এ পবিকল্পনায় কৃষি, সমাজোন্নয়ন ও জলসেচ খ।তে মেট বরাদ্দ কর] হয় ৬৪২ «৫ 
পরিকল্পনা কৃষির টাকা ব| মোট পবিকল্পনার শতকর। ২৭২ ভাগ 1%** ইহার 
উন্নয়নের কাধক্রমকে কষির উন্নযনেব কার্বক্রমকেই শীর্ষস্থান দান কবা হইয|গি 
শীর্ষস্থান দান পরিকল্পনা কমিশনের মতে তৎকালীন ঘাটতিও মুন্রান্্ী 
পরিস্থিতিতে 'একপ কৰা! সম্পূর্ণ ই যুক্তিণুক্ত হইয়াছিল । ? 

ফলাফল 2 অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান বা খাচ্ছে স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রচেষ্টা 
পরিক্ল্পন|য় অন্ঠর্ভুক্ত হইব[র বৎসরেই--অর্থাৎ ১৯৫২-৫৩ সালে ভারত প্র/কতিক ৫ি 

হইতে অপেক্ষ।কৃত মুক্ত থাকায় শস্তে।ৎপ।দন স্ব(ভাবিকই হয় 
ও তা পর পতসব ১৯৫৩-৫৪ সালে উৎপাদন আশাতীতভানে বৃদ্ধি 
পাদন বৃদ্ধি খাগ্যশস্যের উত্পাদনেব এবপ বৃদ্ধি ঘটে যে, ইহ] প্রথম পঞ্চণ| 

পরিকল্পনার নিদিষ্ট 'অংককে ৭১ লক্ষ টন্র মত ছাডাইয়। 
ব্যাখ্য। করিয। বলিতে পারা যায়, প্রথম পঞ্চণধিকী পবিকল্পনায় লক্ষ্য ছিল ১৯৫ 
সালের মধ্যে ৭৬ লক্ষ টন অধিক খাছ্যশশ্য উৎপাদন করা) 
১৯৫৩-৫৪ সালের মধ্যেই ১:৪৭ কোটি টন অধিক বা নিদিষ্ট অ 
৭১ লক্ষ টন বেশী খালশস্য উৎপন্ন হয়। মোট থাগ্যশস্তের উৎ 
হইয়[ছিল ৮*৭৮ কোটি টনের মত। ১৯৫৩-৫৪ সাল খাছ্যশন্ত উৎপাদনে আবার স 


থাদ।শশ্য উৎপাদনের 
রেকড 


* সমাজোন্রযন পরিকল্পন| ও জাতীঘ সম্প্রনারণ নেব! সন্ধন্ধে আলোচনার জন্ রাষ্ট্র ও কৃষির 
(8৮6০ ৪70. 2£00910878] 1২9-০00080700005) সংক্রান্ত অধ্যায় দেখ । 
ক 99000017159 ৭৪ 12180--৫১-৫২ পৃষ্ঠ। | 


8. ও ০:5৮ ২৫৫ পৃষ্ঠা । 


ভারতে খান্-সমস্থ্া ২১৯ 


নয বা রি হষ্টি কবিয়াছে-_এত অধিক খাছ্যশস্য ভাবতীয ইউনিযনে আব কখনও 
পন্ন হয নাই। 


খাছযশস্তেব মধ্যে উৎপাদনবৃদ্ধিতে চাউল আব সকলকে ছাডাইযা যায। ১৯৫৩-৫৪ 
নে ২২৫ কোটি টনেব মত ধন্য উৎপন্ন হয, ১৯৫৩-৪ সালে এই অ-ক গিয়া দীডায় 
গ্রায২'৭৮ কোটি টনে। ধাশ্সেব এই অভাবনীয উতৎপাদনবুদ্ধিব কাবণ 
প্রথানত ছুইাটিঃ ধন্য উৎপাদনে অবিকতব কৃষি ভমি নিয়োগ, 
এবং জাপানী পদ্ধতিতে খানে চাষ। অশশ্য প্রাকুতিক বিপর্যয 
টত মুক্তিব কথাও এই প্রস'গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 


যর সর্বাধিক 
পর্ণ 


পাদ্যশন্সেব উৎপাদন এইবপভাবে বুদি পাদ্যায় বাহিব ভইতে খাগ্চ আমদ।নিব 
য়জনীয্‌তা ক্রমশ কমিষ| যায়। ১৯৫৪ স।লে মাত্র ৫ লঙ্গ টনে কিছু উশব খাদ্যশস্ত 
আমদ[নি কব! হয, এবং ইহা বৰ। হয় সঞ্চণ বা! বিজাভ কবিপাব 
জন্য--ঘ|টতি মিটাইব।ব জন্য নহে । ইহ|ব পর্বনর্তী বসবে 
আম্দানি কব| তইয|ছিল প্র।য ২০ লক্ষ টন। ১৯৫৫ সালেৰ এপ্রিল 
'ম ১৬ লক্ষ টনেব মত চাউল উদ্বৃত্ত পণিএ। ঘে।ধিত হয । ইহ ব মধ্যে অন্তত ২ ৫ 
চটনেব ব্যবস্থা অনতিবিলম্বেই কব! বিশেষ প্রযোজনীয় হইয। পড়ে কাবণ ইহা! ছিল ২-৩ 
মাবব পুব!তন চাউল এবং উহা নষ্ট হইয়৷ যাইব সম্ভাবনা ছিল। ইহাব পৃবেই অবশ্ঠ 
। চাউলেব বপ্গ।নি সক ভইয। গিযছিল। 

১৯৫২-৫৩ সাল হইতেই খাদ্য পবিস্থিতিতে উন্নতি পবিলক্ষিত হযায মাদ্র'জ 
বব পদ|ংক অন্ুসবণ কবিযা কেন্্রীয সবণব পবীক্ষামূলক ভিওতে ক্রমিক 
মক বিনিয্থণ্রে বিনিযস্থণেব নীতি গ্রহণ কবে এাং ১৯৫৮ সালের জুল।ই ম।সে 
ই গ্রহণ খাদ্যশস্য সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণেব কপল ₹ইতে মুক্ত হয । ফলে খাদ্য 
সব পবিমাণ ও খণ্টনগত দিকেব এক প্রকব সম|ধ|ন ঘটে । 


দনানি হাস ও 
[নি মক 


পথম পবিকল্পন।ব শেষ বতমবে কিন্ত খদ্বাশন্তেব উত্পাদন পুনব|য কমিযা গিযা 
€* কোঁটি টনে দীড|য। তাহা হইলে ৪ ইহ। ছিল পবিকল্পশ।ব নিিষ্ট উৎপাদন লক্ষ্য 
টাত ৩৪ লক্ষ টন অধিক । স্থৃতবাং পবিমাণগত দিক দ্রিযাঁ এ পবিবল্পনাধীন সমযে 
্যসমস্ত। আব মাথা উচু ববিতে প|বে নাই। কিজ্ঞ দ্বিতীয পবিকল্পনাব স্বকতেই 
মম আবাব মাথা উচু কবিযাছে বপ্টনগত ও মূল্যেব দিক দিযা। এ-পম্বন্ধে আলে চনা 
কট পবেই কবা হইতেছে। 

দ্বিতীয় পর্ধায় (36০০৮ 1১856) 2 কৃষিজ উৎপাদনের গতিশীল ক1যনমেব 
শীয় পর্যায় হইল পবিকল্পিত অর্থ-প্যস্থাব দ্বিতীয় পর্য।য বা ছ্িতীয পঞ্চবাষিকী 
টীম প্যায বলিতে. পবিবল্পনাব পর্যায়। অর্থ-ব্যপস্থাব এই পর্যাযে মূল শিল্পগুল্ব 
ই পরিকল্পন বুঝায় (09510 11101150115) উপব সর্বাধিক গুরুত্ব আবোপ করা "হইকেও 
কে মোটেই উপেক্ষা করা হয় নাই; বরং প্রথম পরিকল্পনার শ্বাভাবিক অন্থসিদ্ধাস্ত 


২২০ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


হিসাবে কৃষিজ উৎপাদনের গতিশীল কার্ধক্রমের দ্বিতীয় দফাকে কার্ধকর কবিন 
পর্যাপ্ত ব্যবস্থাই করা হইয়াছে । 


থাগ্যশস্তের দিক দিয়া এই দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রথমে ১ কোটি টন উৎপাদনবুদ্ধির ঈ 
নির্দিষ্ট করা হয়। ইহা করা হইয়াছিল নিম্নপিখিত পাচটি বিষয়ের কথা চিন্তা কৰি! 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায়. (১) মোট জনসংখ্যার বুদ্ধি, (২) নগরাঞ্চলে জনসংখ্য।র বৃদ্ধি, । 
উৎপাদনপুন্ধির মাথ [পিছু খাগ্য ব্যবহার বৃদ্ধির প্রয়েরজনীয়তা, (৪) দ্বিতীয় পবিকল্প 
প্রয়োজনীয়ত! ব্যয়ের জন্য সম্ভাব্য মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের প্রয়েজনীয়তা, , 
(৫) খাছ্য ব্যবহারের উপর জাতীয় আরয় বৃদ্ধি ও বণ্টনগত পরিবর্তনের প্রতিক্তিণ। 

বর্তমান ম!খপিছু খাগ্ধ ব্যবহার-_অর্থাৎ ৯৭২ আউন্সের হিসাব ধরিলে দি 
পবিকল্পনার শেষে মে।ট ৭ কোটি ৫ লক্ষ টন খাছ্শস্তেব প্রযোজন থাকে । কিন্কু 
কল্পনা কমিশন হিসাব করিয়াছে যে ইতিমধ্যে খাগ্যব্যবহার বাড়িধ! ১৭'২ আউন্স 
১৮৩ আউন্স দাডাইবে ৷ সুতরাং মোট খাগ্য সরবরাহের প্রয়োজন হইবে ৭৫০ নে 
টন--১৯৫৫-৫৬ সালের উৎপাদন হইতে ১ কোটি টন অধিক । 

পরে প্রধানত মূল্যবুদ্ধির ফলে এই উতপ1দনবৃদ্ধির লক্ষ্যকে অ-পর্যাপ্ত বলিয়! মনে 
হয়। এবং উহ।কে বাড়াইয়া ১ কোটি ৫৫ লক্ষ টন ধার্য করা হয়। ১৭৫৭ সা 
খাগযশশ্য অনুসন্ধান কমিটি অবশ্য অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে দ্বিতীয় পরিকল্পণ। 
বৎসরের মধ্যে খাগ্যশশ্ত উৎপাদনবৃদ্ধির এই লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব হইবে না। ক 
অন্থম।ন করে যে ১ কোটি ৩ লক্ষ টনের মত অদ্দিক খাছ্যশস্ত উৎপাদন করা হযরত? ; 
হইবে 1+ 

দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাতে খাছযেব গুণগত উন্নঘনের কথাও বলা হইয়াছে । 
উদ্দেশ্যে কৃষির উৎপাদনের কার্যক্রমে বৈচিত্র্য আনয়ন করিয়া নানাপ্রকার ফ 
উৎপ|দনের দিকে দুষ্টি দেওয়া হইবে । প্রথম পরিকল্পনায় এ-কার্য কর] হয় নাই। 

দ্বিতীয় পরিকল্পনার ছুই বৎসরের মধ্যে ১৯৫৬-৫৭ সালে উত্পাদন পূর্বের ৭ 
তুলনায় শতকরা ৫ ভাগের মত বৃদ্ধি পায় ।** কিন্তু ১৯৫৭-৫৮ সালে খছাশ 
উৎপাদন পূর্বের বৎসরের তুলনাষ শতককর! ৯৮ ভাগ কমিয়! যায়। ১৯৫৬-৫৭ 
খাগ্যশস্যের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৬ কোটি ৮৭ লক্ষ টন, ১৯৫৭-৫৮ সালে উহা 
৬ কোটি ২* লক্ষটন। ১৯৫৮-৫৯ সালে আনার উৎপাদন বৃদ্ধি হইয়।ছে বলিয়া! 
করা হইযাছে। এ সালেখাগ্ভশস্যের উৎপাদন ৭ কোটি ৩৭ লক্ষ টনের মত হই 
বলিয়। অনুমান করা হয়।1 


যাহা হউক, দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে কধিজ উৎ্পাদনবৃদ্ধিব গতি কাম্য বি 
হয় নাই। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের (29281 [)2৮610101961)6 009৮11011) 


*. 59007৮ 01 609 7০০৫9109 ঢ:005170 09102210689, 1957 --৬৯ পৃষ্ঠা । 
+* 4১171018189] 8750 1১208198065 0£ 609 39০০0 1৮৪ ৪৪: [১19৮-৩৯-৪৬ পৃষ্ঠ 
1 7979০02% 01) 007:910905 97807108008, 2958-59, 


ভারতে খাগ্-সমস্ত৷ ২২১ 


(টি কষিজ উৎপাদনের অবস্থা বিচার-বিবেচনা করিয়। অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে 
প|দ্নবৃদ্ধি যতটা হওয়া উচিত ছিল ততটা হয় নাই। এরূপ হইবার একাধিক কারণ 
যাছে। সেচসমন্বিত এলাকায় উত্পাদন বৃদ্ধির চেষ্টায় শিথিলতা, ক্ষুদ্র ও মধ্যাকারের 
(কল্পনাসমূহের যথোপযুক্ত ব্যবহারের অভাব, জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা ও সমাজোন্নয়ন, 
ল্পনাধীন অঞ্চলে ছোটখাট সেচ-ব্যবস্থার স্থযোগ গ্রহণ না করা, উপযুক্ত সংখ্যক 
ঈগ খামারের (880. 11013) অভাব প্রভৃতির জন্যই কষি-উৎপাদন যথেষ্ট মাত্রায় বড়।ন 
|ব হয় নাই। অথচ দেশের পক্ষে বৎসরের পর বৎসর বিদেশ হইতে খাছ্যশস্ত আমদ।নি 
বয় চলা সমীচীন পয়। সুতরাং উপরি-উক্ত ক্রটিসমূহ দূর করিয়! কঁধি-উৎ্পদনকে 
দ করিধার চেষ্ট। করিতে হইবে এবং সমাজ উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনায় 
ধিউত্পাদনকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে । খাছশস্ত অনুসন্ধান কমিটি এবং 
কিন কৃষি বিশেষজ্ঞ দলও অনুরূপ উক্তি করিয়|ছে |* 


খান্ত-সমন্া ও অর্থনৈতিক পরিকজ্মনা (০০ 710015 200 
'001501010 [121011)6 ) 2 অর্থ নৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় খ।গ্শস্তের যোগান- 
দ্ধির গুরুত্ব সহজেই অন্থমান কর! যায়। উন্নয়নমূলক কধাদিতে যে সকল লোকদের 
য়োগ করা হইবে তাহাদের জন্ত অত্য।বশ্ঠকীয় ভোগ্যদ্রব্য বিশেষত খাগ্য সরণর।হ্‌ 
বির ব্যবস্থা! করিতে হইবে । তাহা না হইলে পরিকল্পনার কাধাদি ব্যাহত 
ইতে বাধ্য। বিশেষত আম|দের দেশে ছদ্মবেক|রীর সংখ্যা অনেক। ইহাদের 
মি হইতে সরইয়া আনিয়। অন্যন্য ন্সেত্রে উন্নরনকর্ষে নিষেগ করিতে হইলে 
|ছ্ঘযোগানের ব্যবস্থা! করিতে হইবে । ভারতের ন্যাঘ অর্ধোনত দেশে বেশীর ভাগ 
না+ অর্ধতুক্ত, স্থতর|ং উন্নয়নমূলক কার্ধাদিতে নিয়েগের ফলে যখন সাধারণ 
ল/কের হাতে টাকাপয়সা যাইবে তখন খাঞদ্রধ্যের চাঠিদা বিশেষভ।বে বৃদ্ধি পাইবে। 
ই চাতিদা! পূরণের উপণুক্ত ব্যবস্থা! না করিতে পারিলে ব্যাপক আকারে মুদ্রাম্ফীতি 
চিরানি দেথা দিবে ও দেশের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় বিশুংখল! টানিয় 

ঃ আনিবে। আবার ভারতের মৃত দেশে জনসংখ্যবুদ্ধির হারও 
কল্সনায খাদের গুরুত্ব 

অধিক এবং উন্নয়নমূলক কার্য প্রসারের সংগে সংগে এই বৃদ্ধির 
টাৰ আরও অধিক হইবে । সুতরাং বধিত জনসংখ্য।র জন্যও খাদ্যযেোগ|নের ব্যবস্থ। কর। 
প্রয়োজন। ইহা! ছাড়া ভারতের ন্যায় দেশে মূলধনের সংগতি খুব সামান্য । ক্রুত 
শল্পোন্নয়নের পথে অগ্রসর হইতে হইলে বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি প্রভৃতি মুলধন-ব্য 
আম্ধ।নি করা প্রয়োজন । কিন্তু দেশে যদি খাগ্যাভাব থকে বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য 
আমদানি করা ছাঁড়া উপায় থাকে না। স্থৃতর।ং বৈদেশিক মুদ্র। খ্শস্ত ক্রয় করিতে 
ব্যয় হইয়া যায়; মূলধন-্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি করা সম্ভব হয় না। পুবোক্ত 


* [২0১০৮ ০1 009 [70002837098 13000175 ০০22086699- ১৯৫-১১৮ পৃষ্ঠ। এবং 10118+8 
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২২২ ভারতীয় অর্থবিষ্যা 


মাকিন বিশেষজ্ঞ দলের মতে, ভারতের অর্থ নৈতিক পরিকল্পনাকে সফল করিবার জ 
জরুরী অবস্থাব ভিত্তিতে থাণ্চেৎপ।দনবৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দেওয়। প্রয়োজন ॥ বন 
ইহাই পরিকল্পনার সফলতার প্র।থমিক সর্ত। 

খান্য-সমস্ার সাম্প্রতিক দিক (7২2০৪ £919606 0£ 0 
%:০9012109 ) 2 খাগ্-সমশ্ত|র সাম্প্রতিক দিক বলিতে দ্বিতীয় পরিকল্পনার সচ; 
খাছ্যশস্তের অকল্পিত মৃল্যবৃদ্ধিকেই বুঝায়। পবিকল্পনা কমিশ, 
উপদেষ্টা শ্রী ই. পি. মুনের ($. 7. 1০০11) ভাষায় বলা যায়, "দ্বিঃ 
পরিকল্পনা প্রবর্তনের ৬ মাসের মধ্যেই অস্বাভাবিক মূল্য 
পরিকল্পনাব অনিশ্চযতার অন্যতম স্থচক।, ১৯৫৫ সালেব জুন মাস হইতে যে মূল্য 
প্রথণত। দেখা যায় তাহা ১৯৫৬-৫৭ স|লে অব্যাহতভাবে চলিতে থ।কে। ১৯৫৭ 
সালে খাগ্যদ্রব্যেব মুল্য কতকটা স্থির থাকিলেও ১৯৫৮-৫৯ সালে উহা! ১৯৫৫-৫৬ সা; 
তুলনা শতকবা ১১২ ভাগ বৃদ্ধি পা । ১৯৫৮ সালের মে মাস হইতে মূল্য 
প্রবণতা বধিত হারে দেখা দিয়াছে বল] যায়। 

খাছ্যশস্তের এই সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মৃল্যবৃদ্ধিবই এ 
দিক। তবে পৃথকভাবে ইহাব কারণলমৃহকে এইভ|বে বর্ণনা ব 


সাম্প্রতিক দিক বলিতে 
"কি বুঝায 


মূল্যবৃদ্ধির কারণ 
যইতে পারে £ 

১। ১৯৫৩-৫৪ সালের তুলনায ১৯৫৪ ৫৫ ও ১৯৫৫-৫৬ সালে খাগ্যশচে 
উৎপাদন বমিধা যায়। ১৯৫৬-৫৭ সালে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেও ১৯৫৭-৫ নম 
আবাব ৫০ লক্ষ টনের মৃত হ্রাস পায়।* 

২। পরিবল্পন|ব উন্নষনমূলক কাজকর্মের জন্য লে।কের আথিক আয়ের বেশ কিট 
বৃদ্ধি ঘটিয়াছে ; ফলে খাগ্দ্রব্যের চাহিদ] বুদ্ধি পাইয়াছে | ইহা ব্যতীত আয়বৃদ্ধিব য 
লোকের খাগ্যগ্রহণের অভ্য/ম কতবট। পবিবতিত হইয়|ছে। যাহার। পুবে জো! 
বাজবা মিষ্টি আলু প্রভৃতি খাইত ভাহ।র!| এখন চাউল ও গমের দিকে ঝুকিয়।ছে। 

৩। ১৯৫৪ সালে খাছ খিনিয়ন্ত্রণ করার পর হইতে লোকের মাথাপিছু খাগ্গ্রহ! 
পরিম/ণও বাড়িয়া ১৪ অ|উন্দ হইতে ১৭২ আউন্সে আপিয়। দ/ড়|ইয়াছে। 

৪। ব্যণসায়ী মহলের এক|ংশে ধারণা হইয়াছে যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনাষ শি? 
উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাচাম]াল এবং নিধুক্ত প্রমিকের জন্য খাদ্য সরবর।হ করা ম 
হইবে না এবং মূল্যবৃদ্ধি হইতেই থ|কিবে। ফলে ইহারা মাল মজুত করিখ।র দি 
ঝু'কিয়াছে; অবস্থাপনন কষকরাও খাছ্শস্য মজুত করিতে সুরু করিয়াছে । 

৫।| পরিবহনের অ-ব্যবস্থার জন্য অনেক স্থলে আঞ্চলিক বণ্টনেও বিশেষ অস্থি 
দেখা দিয়ছে। 

৬। সরকারের ঘাটতি ব্যয় ও ব্যাংক কর্তৃক খণদানের পরিমাণের বৃদ্ধিও মূল্য 
অন্যতম কারণ । 
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ভারতে খাগ্চ-সমস্থা ২২৩ 


থাগ্শস্তের পুনরায় মূল্যবৃদ্ধির স্থচনাতেই সরকার ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবিধান 

দিত প্রতিবিধান অবলম্বন করিতে সচেষ্ট হয়। প্রথমত, খাছ্ঘশস্তের যে রষ্তানিকার্য 
১৯৫৪ সালে আরম্ভ করা হইয়|ছিল তাহা একেবারে বন্ধ করিয়া 

৪য়] হয়। 

দ্বিতীয়ত, খাঞ্য পুনরায় আম্দ।নি করা স্থরু হয়। ১৯৫৫ স|ল হইতে ১৯৫৮ 
'ন--এই ৪ বৎসরের মধ্যে ৮৯ লক্ষ টনের মত খাছ্যশন্ত আমদ|নি কর! হয়। 

তৃতীয়ত, বণ্টনগত ত্রুটি দূরিকরণের ব্যবস্থাও যথ|মস্তণ অবলম্বন কর! হয় । এই 
দেশে সরকার কৃষকদের নিকট হইতে খাগ্যশস্ সংগ্রহ (1১:9০01511)61)0) এপং জার 
ইতে খাছ্যশগ্তের ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এহভ।বে সংগৃহীত খাগ্শগ্ের 
ধমূল্যের দোকানের মাধ্যমে সরপর|হের ব্যস্থা করা হয়। খগ্ঠশশ্য সংগ্রচকার্য 
ভাবে সম্পাদন করিবার জন্ত এনং মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার 
থ প্রত্যেক রাজ্যেই থান্য ও চাউলের উচ্চঙম দাম বাশিয়। ধিখাছে। 

চতুর্থত, আঞ্চালক ঘাটতি দূরিকরণের জন্য সম্প্রতি খান্য জোনের (5০9০0 2976) 
টর দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে । সম্প্রতি পশ্চিমণংগ ৪ উড়িযু।কে মিলাঠযা একটি 
জোনের সৃষ্টি কর! হইয়।ছে। ইহ।র ফণে উদ্ধত্ত অঞ্চল উঠিঘা হইতে ঘ|টতি অঞ্ল 
শমবংগে খাগ্ভশস্ত সহজে আসিতে পারিণে । 'অপবদিকে কযষেক ক্ষেত্রে আপার 
টতি প্রতিরোধ করিবার জন্ত বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ধান্য ও গমের চলাচল শিয়ন্ত্রণ কর। 
য়ুছে। 

পঞ্চমত, খদ্যদ্রব্যের অপচয়মূলক ভোগ নিন্জরণেব ব্যপস্থাও্ড অপপম্বন কবা হইয়ছে। 
মন, ১৯৫৮ প|লের পশ্চিমধংগে অতিথি নিধন্ত্রণ নিদেশ (৬৮55৮ 13011591 (05515 
:011101 01051, 1958) অনুসারে শিাহ | শরদ্ধে ১৯০০ জনের আধ পোককে 
উন ও গম জাত খাগ্ঠ পরিবেশন করা যায় না । অন্তান্ত উত্সণের ণেলাষ শিমগ্রিতের 
'খ্য। ৫* জনের বেশী হইতে পারে ন|। 


যষ্ঠত, রাজস্ব ও টাকাকড়ি সংক্রান্ত সরকারী নীতিকে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে উদ্দেশ্রে 
বচালিত করা হইতেছে । ব)|ংকিং কোম্পানী আইনে (13207111115 590113217105 
১০) র্িজাভ ব্যাংককে নির্াচনমূলক ও প্রত্যক্ষ ঝণ নিয়ন্ত্রণ 15510০061৮6 0110 01160 
16010 0011610] ) করিব|র ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । এই ক্ষমত| রিজ।ভ ব্যাংক 
[থশস্তের মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধকলে নিয়মিত ব্যবহার কবিয়া আসিতেছে । 

সপ্তমত, যাহাতে মূল্য নিয়ন্ত্রিত এবং মালমজ্ুত বন্ধ হয় তাহার জগ্য উপযুক্ত আইন 
ধয়েগ করা হইতেছে । বিভিন্ন র|জ্যে অত্যাবশ্থ শীয় দ্রব্যসামগ্রী আইন (15556170191 
১০111010195 4১০) প্রযুক্ত হইয়াছে। এই আইনে নিপিষ্ট মূল্যে সরকার মজুত 
ানঘশস্ত ক্রয় করিতে পারে। কেন্দ্রীয় সরক!র ধান্ত ও চাউল, ভাইল এবং কণ্সেকটি 
ষ্ট খাগ্যশস্তের ক্ষেত্রে আগাম ও চুক্তির কারণার (19:%/210. 27. $১50150 
২17  001৫08০6) বে-আইনী বলিয়। ঘেষণা করিয়াছে। আমদ|নিকৃত 


২২৪ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠা 


খাছ্যশস্য যাহাতে অধিক মূল্যে বিক্রয় না হয় তাহার জন্য সরকার আর একটি নির্দে 
জারি করিয়াছে । এই নির্দেশ অন্থ্সারে মাত্র অন্মোদিত ব্যবসায়ীরাই আমদানির 
খাগ্যশস্ত বিক্রয় করিতে পারে। 


অষ্টমত, দীর্ঘকালীন নীতি হিসাবে সরকার ১৯৫৮ সালের নভেম্বর মাসে খাছ্শা, 
রাষ্ত্রীয় বাণিজ্য (502৮ /14801018) প্রবর্তনের সিদ্ধাপ্ত গ্রহণ করে এবং সিদ্ধান্ত অনুমা; 
একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া ১৯৫৯ সালের এশ্রিল মাসে উহা! ঘোষণা ক্ৰে 
পরিকল্পনাটির মুখ্য উদ্দেশ্য ছুইটি £ (ক) যাহাতে উৎপাদক ও ভোক্ত উভয়ের দিক দিয়া 
ন্যায্য বিবেচিত হয় এরূপভাবে খাছ্যশশ্ডের দাম নির্ধারণ করা ও বজায় রাখা, এবং (। 
যাহাতে ভোক্তা-প্রদত্ত মূল্যের সর্বাধিক অংশ উৎপাদকের হস্তগত হয় তাহ! দেখা-_ অর্থ 
মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণের মুনাফার বিলোপসাধন করা । প্রাথমিক পর্যায়ে খাছাশত্যে রা 
বাণিজ্য চাউল এবং গম লইয়াই স্থরু করা হইবে এবং এই বাণিজ্যে সরকার মুনাফা কৰি: 
না, ক্ষতিও স্বীকার করিবে না। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সর্বপ্রথম উড়িস্তাই ধান্য ও চা 
লইয়৷ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য স্থুরু করে । বর্তমানে অন্যন্য কয়েকটি রাজ্যও এ-নিষয়ে উডিহু! 
অনুবতণ হইতে চলিয়াছে ।* 


পরিশেষে, খাগ্যশস্ত উৎপাদনবৃদ্ধির দিকে সরকার অধিক নজর দিতেছে । উন্নযনমূল, 
পরিকল্পনাগুলির মধ্যে ছোট ও মপ্যাকারের সেচ-ব্যবস্থার উন্নয়ন, জমির পুনরুদ্ধ'র, উন্নত 
ধরনের সার ও বীজ সরবরাহ, বীজ-খামারের (5০৪0 91105) প্রসার ও জাপান 
পদ্ধতিতে ধান চাষ প্রভৃতি পন্থ। অবলম্বন করা হইতেছে। জাতীয় সম্প্রসারণ € 
সমাজোন্নধন পরিকল্পন।কে কৃষি-উত্পাদন[ভিমুখী করিয়া তোলা হইতেছে ।** দ্বিতী 
পঞ্চস[ধিকী পরিকল্পনায় খাছাশস্ত উৎপাদনের পরিবর্তিত লক্ষ্য ৮ কোটি ৫ লক্ষ ট? 
নির্দিষ্ট করা হইয়াছে । 


খান্যশস্ অনুসন্ধান কমিটির স্গপারিশ ( 7২5001017)610961075 0 
016 70099191105 [5700011চ (5010010016659 ) 2 ছিতীয় পরিকল্পনার শু 
হইতেই খাগ্যদ্রব্যের অন্বাভ।পিক মূল্য বুদ্ধি ঘটিতে থকে । এই মূল্যবৃদ্ধির কারণান্ঠসনধা 
ও ইহ|র প্রতিবিধান নির্দেশ করিবার জন্ত ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে খাস্াশস্ত অন্ুমন্ধা 
কমিটি নিযুক্ত হয়, শ্রীযুক্ত অশোক মেট! এই কমিটির সভাপতি ছিলেন বলিয়৷ ই 
অশোক মেট! কমিটি নামেও পরিচিত । কমিটির রিপোর্ট ১৯৫৭ সালের নভেম্বর মা 
প্রকাশিত হয়। 

রিপোর্টে কমিটি প্রথম পরিকল্পনার স্থচনা হইতে খাছ পরিস্থিতি (০০৭ 3160900! 
এবং সরকারী খাছ্যনীতি সম্বন্ধে বিশদ অলোচনা করিয়াছে । রিপে।টে বলা হইয়াছে। 
প্রথম পরিকল্পনার সুচনায় ( ১৯৫০-৫১ ) ভারত খাছ্য-সমস্তায় গ্রপীড়িত ছিল এবং তং 


গর 1২91902৮010 00191505900 [108)18099॥ 1958-89, 
ক 4১000029186] 6100 7১7০0899০6৪ ০£ 009 9900700 [7159 598: 7১180--৪১-৪৬ পৃষ্ঠ । 


ভারতে খাগ্ি-সমস্থ। ২২৫ 


দ্রব্যের মূল্য ছিল অত্যধিক | পরণত্াঁ ছুই বৎসরে সরকারী মজুত খাদ্য বাজারে 
ছ|ড়িয়! দেওয়!॥ অধিক উৎপাদন এখং টাঞ্|র বাজার নিয়ন্ত্রণ 
প্রভৃতির জন্য খাগ্যশস্যের মূল্য ধীরে ধীরে কমিয়া আপিয়৷ একবপ 
স্থিতিথল হয়। তারপর ১৯৫৩ ৫৪ সালে অভূতপৃৰ শস্তে।খ্প|দন 
ঞখশ্যের ক্ষেঅে মন্দাবজবের (061):5851011) স্চনা করে। মন্দাবাজারের 
ঙবোধকল্পে সরকার চাউল রপ্াানি গ্রভৃতি কতকগুলি প্রতিবিধান অবলম্বন করিতে ব|ধ্য 
| ইহার ফলে সাধ।বণের এই ধ|রণ।হ হয় যে খাগ্শস্তের মূল্য আর গ্রাস পাইবে না। 
তবপর কিন্ত ১৯৫৬ স|লেব শেখ দিক হইতে একটি সংবাদ প্রচ।রের ফশে খাশস্তের 
যআপণ।র উর্ধ্ধমুখী হইতে থাকে । সংবাদটি হইল জোয়ব, বাজর। (110111019) 
ভতিব উৎপ।দনহ্রস। সরক।র এই সকল শস্য মন্তুত করে নই এণং মজুত গমের 
বাণ বিশেষ অল্প-_লোকের এই ধরণ নাকায খাগ্শন্তের মূণ্য আরও বাড়িয়। যায়; 
" এই উরপ্বমুখী গতি সার। ১৯৫৬ সাল ধবিষাই অপ্যাহত থাকে । ১৯৫৬-৫৭ সালে 
শস্যের উৎপাদন আব।র বুদ্ধি পাওয়। সত্তেও এই গতি রুদ্ধ হয় নই । 
কমিটির মতে, ইহ| চাহ্দি|র শক্তিই ৩19115017 ০1015 091119170 
0901015) নির্দেশ করে। ইহ।র পর কমিটি উক্তি কক়্িছে যে 
ঘশন্যের মূল্যের অনিশ্চথতা কুধকের আয়, জীপন্যাত্র।র ব্যয়, উত্পাধন-বায়, নিয়োগ 
₹তি কল বিষয়েই অনিশ্চযতাব স্থষ্টি করে বলিষ। ইহাকে অন্যতম গুরুতর অর্থ নৈতিক 
স্তা হিসাবে গণ্য কবিতে হইবে । 
বণ্টন-ব্যবস্থ। ও উতপাদ্নেব পরিপ্রেক্ষিতে কমিটি সরকারী খাগ্যনীতির অনির্দি্টতার 
তিও দৃষ্টি আকধণ করিয়াছে । ১৯৫১-৫৭ সালের মধ্যে খাদ্য বণ্টন পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হইতে 
সম্পূর্ণ টিনিযন্ত্রণে যাইঘা আপ|র আর্শিক নিযন্ত্রণে ফিরিয়া আসে। 

কাগী নীতিগত্রট উৎপ|দন +|যএমের সম্পর্কে “অধিক খাগ্য ফলাও অভিয|ন” হইতে 
ক করিয়! খাগ্য উৎপ|দণের পূর্ণাংগ পরিকল্পনার ইতিহাস আলোচন! করিয়া কমিটি বলে 
ত।রতের ন্যায় অর্পভূক্ত জনগণের দেশে আপেক্ষিক স্বয়ংসম্পূর্ণত/র আদর্শ 'চণমান 
ফ্) (12,0৬1015 0:50 হইতে বাধ্য-কারণ জনস।ধ।রণের আয় সামান্য বাড়িলেই 
গগের পরিমাণ বিশেষ বুি পায় । প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন|য় ৭৬ লক্ষ টন অধিক 
থাছ্যশস্ত উৎপন্ন হয় সত্য; কিন্তু এ পরিকল্পনায় প্রথমে খাছ 
উৎপাদনের উপব দৃষ্টি দিয়া পরে সমাজোন্নয়ণের উপর অধিকতর 
রুত্ব আরাপ করা হয়। সন।জে য়ন কেন্দ্রসমুহেও ১৯৫৪ সালের পর (বিশিয়ন্ত্রণের 
ব) রুধিজ উৎপাদনের পরিবর্তে অন্তান্য বিষয়ের উপর অধিক লক্ষ্য দেওয়া হইয়াছিল । 
লে প্রথম পরিকল্পন।য় যত অধিক থা ্যশস্ত উৎপন্ন হইতে পারিত ততটা সগ্ুণ হয় নই । 
হার ফলেই খাছ পরিস্থিতি এতট। সংকটজনক হইয়া উঠিয়াছে। 

তবু কমিটির অস্থুসরণে, বল| যায় এই খাগ্যণস্তের মূল্য বৃদ্ধি সাধারণ মূল্য বৃদ্ধিরই 
কট। গিক। এই সাধ।রণ মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে প্রধানত ঘ1টতি বাজেট পদ্ধতিতে বিনিয়োগ 


১ম--১৫ 


পরিস্থিতির 
লোচন। 





দার শান্ত বৃদ্ধিহ 
নান ন'কটের কারণ 


মান লক্ষ্য 


২২৬ ভারতীয় অর্থবিদ্া 


বুদ্ধির দরুন । সাধাবণের আয় নিয়মিত বাঁড়ার ফলে খাদ্গ্রহণের পরিমাণ ও খ 

স্বভাব (09০9৭. 112)165) উভয়ই পরিবতিত হইয়াছে । অর্ধভভূক্ত জন 
থাদামূলাবৃদ্ধি সাধারণ রা , 

অধিক পরিমাণে খাছ্য গ্রহণ করিতেছে, এবং যাহার! পৃবে জে; 
মূলাবৃদ্ধিরই একটি দিক 

বাজরা প্রভৃতি খাইত তাহার! চাউল ও আটার দিকে ঝুঁকিব। 
ইহার উপর মজুত রাখিবার ইচ্ছাও (:01595165 ০ ৪0০০) বাড়িয়। গিয়া? 
শুধু যে ব্যবসায়ীরা মজুত করিতেছে তাহা নহে, সাধারণ কৃষকও মজুতের দিকে আঁ 
দৃষ্টি দিয়াছে । ফলে অ-রুষিজীবী জনসাধারণের পক্ষে খাছ্যগ্রাপ্তিব সম্তাপনা কা 
গিয়াছে। 

কমিটির পরবর্তী বক্তব্য হইল যে, দীর্ঘক!লীন ভিত্তিতে খাছা-সমশ্তাব ভবিষ্যৎ স্দ 

কিছু নিশ্চয করিযা বলা কঠিন--ক|রণ যে যে বিষষের উপব 
থাদা-সমস্তা সন্বক্ধে  ভবিশ্দ্ধণী নির্ভবৰ করে যথ|, জনসংখ্যবৃদ্ধি, পরিকল্পনাব ' 
ভবিষ্বদ্ধাণী সম্তব নয নর 

ভে(গের ইচ্ছ।, মজুত র।খিবার ইচ্ছ| ইত্যাদি_তাহ!বা অতি 
পরিবর্তনশীল | তবে কমিটি ধরিয়া লইয[ছে যে দ্বিতীয় পবিকল্পনাধীন সময়ে জনসংখ্যার 
দরুন খাগ্যের চাহিদা শতকরা ১০ ভ[গেব মত বৃদ্ধি পাইবে । ইহ।ব উপব আব্বা 
জন্য শতকর] ৪ ৫ ভাগ চ|হিদা বৃদ্ধি পাইলে মোট বপ্পিত চাহিদ|ব পরিম।ণ শত, 
১৪-:৫ ভাগ। এই হিসাব ধরিয়! দ্বিতীয় পবিকল্পনার শেষে ৭ কোটি ৯০ লক্ষ টনেব' 
থ[ছ্যশস্তের প্রয়েজন হইবে খলিযা অনুমান কবা হইযাছে । 

কিন্তু এ সময়ের মধ্যে উৎপাদন ৭ কেটি “৫ লক্ষ টনের মত হইবে বলিষা 

হইয়াছে । স্থতর|ং ১৫ লক্ষ টন ঘ|টতির সম্ভাবনা! রহিয়াছে । এই ঘাটতি আম্দ। 
মাধ্যমে পুরণ কা সম্ভব হহবে। 


অতএব পরিমাণগত দিক দিয়া খাছ্য-সমস্যা আশংকাজনক নহে? কিন্তু মূল্যের 1 
দরিয়া নিশ্চয়ই আশংক।জনক | খ|ছুশন্তের মূল্যে স্কাবিত্ব আনযন না করিলে সমগ্র দি 
পরিবল্পন।ই ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। স্থাধিত্ব আনয়ন পদ্ধতি সম্পর্কে কমিটি 

নিয়ন্ত্রণ এবং বাধ বাণিজ্যের মধ্যপন্থা! অবলম্বনের উপদেশ দ্যা 
চির অর্থাৎ শিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন; কিন্ধু নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য নিষিদ্ধকরণ 

হইয়া! নিয়মিতক বণ হইবে (00130015 510010 13 ০ 10৪1 
€01% 1961161 (17212 01 169001065৮0 0৮129) 


এই নিয়মিতকরণ ধরনের নিয়ন্ত্রণের জন্য খে।ল। বাজারে নিয়মিত খানশশ্ত ক্রয়-বিও 
পাইকারী খ্যবসাকে রাস্তায় কর্তৃত্বাধীনে আনয়ন, লাইসেন্স প্রচ ব্যবসায়ীদের মাধ্য 
খুচর। ক্রয়-পিক্রয়, উপযুক্ত পরিমাণ চ।উল ও গম মজুত রাখা, গ্রধ 
প্রধান খাদ্যশন্ত ছাড় অন্যান্য খাগ্শস্ত গ্রহণের জন্য প্রচাবক 
চালাইয়। যাওয়! প্রভৃতি সাধারণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেই চলিব 
প্রয়োজনবে[ধে অবশ বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে । 


নিয়ন্ত্রণের পঞ্ধতি 
ও পন্থা 


ভাবতে খাচ্য-সমস্যা ২২৭ 


খাগ্যশস্তেব মূল্য এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ কবিতে হইবে যাহাতে ভোক্তা (00119177619) 
" উৎপাদক কাহাবও অস্থবিধা বা স্বার্থহনি না হয়। উপবন্ত, সাধ।াবণ মূল্য নিয়ন্ত্রিত 
কবিযা খাছ্যমূল্য দ্মিত বাখা যাইবে না । এই ছুই কাবণে প্রযোজন হইল এমন একটি 
গঠনেব যাহা বিভিন্ন সমযে মনবস্থা বুঝিয। ব্যপস্থা অবলম্বন কবিবে। 

কমিটির মতে, এইবপ সংগঠন দুই অংশ বিভক্ত হইবে--(১) একটি মূল্য স্থিতিকবণ 
[ড (৪. 111০০ ৪69101115261011 13920), এবং (২) একটি খাগ্যশন্ত স্বিতিকবণ সংগঠন 
(এ 70002121115 50011152610] 0:58115961011 | ইহার 
মধ্যে প্রথমটি সাণাবণ মূলো স্থায়িত্ব আনযনেব জন্য নীতি নিধাঁবণ 
কবিবে ; এবং দ্বিতীষটি এই৬াবে নির্খ/বিত নীতিব যে অংশ খাছ্য- 
ঘৰ মুল্যেব সহিত সম্পকিত তাহ|কে কার্কব কবিবে। এই ছুইটি স'গঠনেব 
ত্যকটিব সহিত বেসবকাবী সদস্য লইঘ| একটি কবিয়। উপদেষ্টা পবিষদ৭ সংযুক্ত থাক! 
নীয । 
খাগ্যশশ্য স্থিতিকবণ সংগঠন হইবে খাছ্যশস্তেব ব্যাপাবে সবপ্রধান কার্কবী সংস্থা । 
শব সবত্র ইহাব শাখা-প্রশাখা ৪ গুদামঘব থাকিবে » এবং একমাত্র ইহার নিকট 
তে ল[ইসেন্নপ্রাপ্ত ব্যবস।ধীব।ই খাছ্যশস্তেব কাববাব কবিতে পাবিবে । স'গঠনেৰ 
ন কার্য হইবে আশংকা দ্ুবিকবণমুলক কাববাব কৰা (1)151 500]. 09610610119) 
মর্থ।ৎ মুল্যহ্।সেব সমষ ব্রঘ কব এবং মুল্যবৃদ্ধিব সময় খিক্রব কবা। ইহা ছাডাও 
ঠনকে পর্মাপ্ঠ পরিমাণে খাছ্যশশ্য মজুত বাখিতে হইবে । সংগঠন খাছশন্য ক্রয় ও 
ইবাখাব ব্যাপাবে অস্থপিখ| ভোগ কৰিলে আবশ্তিকভাবে কৃষকগণেব নিকট হইতে 
৮ মুল্য খাগ্যশন্য স" গ্রহ (010901110110116) কবিতে হইবে । 

নিষ্ণেব স্বল্নকালীন ব্যবস্থ। হিসাবে কমিটি বলিষাছে যে খাদ্য বণ্টন প্র-(নত ন্যাম্য 
'াব দোকানে (1 911০6 ৭1০1১), সমবায় বিক্রয-কেন্দ্র প্রভৃতিব মাধ্যমে কবিতে 
টীব। বর্তমানে মাথাপিছু ১৯ আউন্স কবিষ। গম সবববাহ কবা গেলেও বিশেষ 
টতিব জন্য চাউল সবববাহ ব্য/পাবে সতর্কতা অবলম্বন কবিতে হইবে । চাউল দক্ষিণ 

ভাবতে মাথ।পিছু ৮ আউন্স কবিষা, পূব ভারতে ৬ আউন্স কবিয়! 
হিরা এবং অন্যান্য অঞ্চলে ৪ আউন্ম কবিষ| সবববাহ বব। হইবে । ন্যাধ্য 
লাব দোকান হইতে বিনা মুনাফা পিঞ্য় কৰিতে হইবে ) এং বিশেষ কষেক শ্রেণীব 
কিদেব অপেক্ষকত কম দামে (2 50199101900. 1011005) খাছ্যশস্য সবববাহ কবিতে 
ীবৈ। উৎপাদন বিশেষ হ্।স পাইলে বা আম্দ।নিব পবিমাণ কমিষ। গেলে বড ক্ডি 
ঈ্বকে গণ্তি দিয়! এমনভাবে থিবিয়া বাখিতে হইবে যাহাতে এইসকল শহবেব চাহিদা 
ঠান্ত অঞ্চলে ছুভিন্ষেব স্থষ্টি ন। কবে। 

উদ্বত্ব অঞ্চল হইতে যাহাতে ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্য সবববাহ না হয তাহাব জন্য 
ঘিজোনে*ব স্থপ্টি করিতে হইনে ৷ এইবপ জোন সৃষ্ট হইলে সবকাবেব পক্ষে শুধু ঘটতি 
ধণকে সরবরাহ কবিলেই চলিবে ; সমগ্র দেশকে সরববাহেব ব্যবস্থা কবিতে হইণে না। 


ট নংগঠন স্থাপন 
জন 


২২৮ ভারতীয় অর্থবিদ্ধ। 


স্থানীয় সাহায্যেরও ব্যনস্থা করা পযোজন | কেন্দ্রীয় ও র।ঞ্য সরক।র সর্বদা স্ব, 
ঘাটতিকে (1০০৭1 00165) খুঁজিয়া বাহির করিয়া সত্ব প্রতিপিধ।ন অবলম্বন কণি 
কমিটি স্থপ।রিশ করিয়াছে যে গ্রায-পঞ্চায়েৎ সমবায় সমিতিসম 
যেখ।নে প্রয়েজন সেখানে শএগো লা স্থাপন করিপার জন্য অর্থসা, 
করিতে ভইবে ৷ কেন্দ্রীয় ও র।জ্য উন্তয় স্থলেই খ।দ্য পরিচ।লনা (0০০৫. ৪1771111থ 
0০0.) স্থাধী ভিত্তিতে করিতে হইবে । 

কমিটির মতে, কতকগুলি অঞ্চল-_যথা, উত্তর প্রদেশেব পূর্বাঞ্চল প্রভৃতি আধ? 
সময়ই ঘাটতি-অঞ্চল থ|কিবে কারণ এই সকল অঞ্চলে নিদে 
অত্যল্পতার জন্য লে।কের ত্রধশক্তি কম। স্থতরাং ইহাদেব ৫ 
গ্রধানত ক্ষুদ্রায়তন ও কুটিব শিল্লের ্।র| নিযোগেব পরিমাণ পাড়াইতে হইবে । 

পরিশেষে আছে কধিজ উতপাদনবুদ্ষিব কথা । ছোট খ|ট জলসেচ-ব্যবস্থা, 
বীজ ও সার সরবরাহ, ভূমি সংক্ষরকে ত্বরাধিত করা প্র 
মাধ্যমে কষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির দিকেও দুষ্টি দিতে হইবে । কিন্তু! 
পর্যপ্ত নয়; সংগে সংগে জনসংখ্য! বৃদ্ধিকেও নিয়ন্ত্রিত কবিতে হ। 
তাহ! না হইলে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে সকলই বিফল হইবে । 

কমিটি আঞ্চলিক ও দলগত ন্বর্থের উধের্ব উঠিয়া! সকলকে খাছ সংকটের বি 
সংগ্রামে আহ্বান জানাইধাছে । 


মাকিন কৃষি বিশেষজ্ঞ দলের রিপোর্ট (05001 0£ 01১০ 4১076] 
1681) 0: £১5100]1015] 90201911565 ) £ ১৯৫৭ সালেব প্রথম দিকে 
ফাউণ্ডেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় একদল মাকিন রুষি বিশেষজ্ঞকে এদেশে আমন্ত্রণ? 
আন] হয়। এর কৃষি বিশেষজ্ঞ দল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করি! এবং ভা 
কষি-বাবস্থার বিভিন্ন দিক পর্য।লে|চনা করিয়া ১৯৫৯ সালের এগ্রিল ম।সে একটি বি 
রিপোট প্রদান করে। 

রিপোর্টে কষি বিশেষজ্ঞ দল প্রথমেই বর্ধমান জনসংখ্যার সহিত খাগ্যোখ্পাধ* 
হার যে তাল র।থিতে পারিতেছে না তাহার দিকে দৃষ্টি ত 
করিয়াছে এবং এই বলিয়া সতর্ক করিঘ| দিযাছে যে, পর্যাগ 
যোগানের ব্যনস্থা না করিতে পারিলে অর্থনোতক পরিক৷ 
সমাজ-কল্যাণ ও গণতন্ত্রের আদর্শ কে।নট।ই সফল হইবে না। 

রিপোর্টটি তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে থাদ্শস্তের উৎপাদনবৃদ্ধি 

জরুরী ব্যবস্থ। অবলম্বনের নির্দেশ দেওমা হইয়াছে; দ্বিতীয় 
রিপে।টটির তিন অংশ কি কি অর্থনৈতিক ও শ।সন্তান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে 
তাহার কথা বলা হইয়াছে ; এবং অবলগ্বনীয় ব্যনস্থাসমূুহের বিশদ বর্ণনা রিপোর্টের 
অংশে কর! হইয়াছে ৷ নিযে রিপোর্টটির সংক্ষিপ্তসার প্রদত্ত হইল। 


গানীয় ঘাটতি 


ঘাটতি অঞ্চল 


উৎপাদনবৃদ্ধি 
অপরিহাধ 


থাগ্যোৎপাদন বৃদ্ধির 
গুরুত্ব 


ভারতে খাছ্য-সমস্যা৷ ২২৯ 


ক₹ষি বিশেষজ্ঞ দলের মতে, ভারতেব জনসংখ্যা যে-হারে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে উহা 


তৃতীয় পঞ্চখ।ধষিকী পরিকল্পন।র শেষে বাঁ ১৯৬৫-*৩ সালে ৪৮ 
'য পরিকল্পনায় 


শগ্ঠের কোটিতে পৌছিবে খলিয়া মনে তয়। স্বভ।ণতই খাগ্যশস্তের 
গনীযতা। প্রযোজনীয়ত[ও বর্তমান (১৯৫৮-৫৯ সাল) ৭ কোটি টন হইতে এ 


সমনে ১১ কোটি টনে গিব! দাডাইবে অনুমান কর। যাইতে পারে। 
চ্য ১১ কে]টি টনের সমগ্তটই ভোগের (009115111))1)11011) জন্য প্রযোজন হইবে না। 
«পিছু ১৮ আউন্সের চিত্তিতে ভে।গেব জন্য প্রযেজন হইউনে ৮ কোটি ৮০ লক্ষ টন 
" বাকী ২ কোটি ২০ লক্ষ টন প্রযে[দন হইবে বীজ, মজুত বাখা ইত্যাদির জন্ত। 
[9%থ।, কৃষি বিশেষজ্ঞ দলেব মতে, তৃতীযঘ পরিকল্পনয ১১ কোটি টন খাছ্যশস্ত 

উত্পাদনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা উচিত। কিন্তু পর্তম|নে যে-হ।রে 
(গাদ্নপৃদ্ধির হার 
ডি খাগশন্তেব উৎপাদনবৃদ্দি পাইতেছে তাহাতে তৃতীয পরিকল্পনার 
| শেষে ৮ কেটি ২০ লক্ষ টনেব অপ্িক উত্পাদন কর] সন্ত হইবে না। 
[ভএণ, পর্তমান বাৎসরিক উত্প|দশবুদ্ধির হ।র শতকরা ৩'২কে শতকর। ৮২-এ লইয় 
এয়া প্রযোজন । বিশেমজ্ঞ দলের মতে, স্থাচস্তিত খাগ্যে।ৎ্পাপন কার্যক্মের অনুসরণ 
[৭ এই লক্ষ্যে পৌছান োটেই অপন্তব নহে। 
ভ।রপর খিশেষজ্ঞ দল মে যেশিষয ভাবতে খাগ্যোৎপাদ্নবৃদ্ধি ব্যাহত কবিতেছে 
তাহ|দের সম্বন্ধে আলোচন! কবিয়াছে। এই সকল বিষষের মধ্যে 
মুন্তিক ও জনসংরক্ষণেব গ-পযাপ্ত ব্যণস্থা, বহুসংখ্ক অকর্মণ্য 
গে!-মভিষ, কৃবিকাষের আদিম পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতি, পোকাম[কড়ের 
পাত, অনন্বদ্ধ জোত, ভমিঘ্বত্ব ব্যণস্থ, অপ্রচুব ও দুমূল্য কৃষি-খণ, কৃষকদের মধ্যে 
মাহ ও উদ্দীপনার 'শভাল এপং পিভিন্ন খাগ্যোত্পাদন পরিকল্পনার মধ্যে সংহতির 
পস্থিতি-ই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বিশেষজ্ঞ দলের মতে, এই সকল প্রতিবন্ধকের 
গু6ণিই অপস[রণযোগ্য। 


প্রতিপন্ধকগুলি অপপাবণ কর।র সংগে সংগে খাছ্যোত্প।দনের যে-সকল উপকরণ 
রহিযাছে তাহ।দেরও পর্যাপ্ত ব্যবহার করিতে হইনে। বর্তমানে 
গ/মঞ্চলে যে বিপুলসংখ্যক বেক|র ও অর্ধবেকার রহিয়।ছে তাহা 
উত্পাদন-সম্ত/বনার একট| বিরাট অংশের অপচয়ই নির্দেশ করে। 
টপ অপচয় বন্ধ কবিতে হইবে | স্মরণ রাখিতে হইবে যে তৃতীয় পরিকল্পনায় যে ৮ 
গাটিব মত জনসংখ্য।র বুদ্ধি ঘটিবে তাহার মধ্যে ৪১ কেটি হইবে গ্রাম!ঞ্চলে। স্থতরাং 
ইহ[দের কর্মসংস্থ(নের যখাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে । ইহাদের 
বাধ দেওয়!, জমি সমান করা, জল নিক্ষাশন, জলসেচ প্রভৃতি কার্ষে 
নিযুক্ত কর! যাইতে পারে । ইহা! যে শুধু প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন- 
দ্মিতিই সহায়ত! করিবে তাহা নহে, ইহাতে নিম্ন আয়বিশিষ্ট গ্রামব[সীদ্দের আয়বৃদ্ধিও 
টিনে। উৎপাদনবৃদ্ধি পাইবে বলিয়া এইরূপ নিয়োগের ফলে খুদ্রস্ফীতি ঘটিবে না। 


1দণবৃদ্ধির 
বাক 


করণের পরাপ্ত 
হারের প্রয়োজনীয়ত। 


মস্ান ও 
দ্যোৎপ।দন 


২৩০ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠ। 


বিশেষজ্ঞ দলের পরবর্তী স্থপারিশ হইল যে বীজ সার ইত্যাদি সরবরাহ, খণদ 

জলসেচ প্রভৃতি কার্ধের সংহতিসাধনের জন্য একটি উচ্চ পর্ব 

উচ্চপর্যাযী কেন্তরীয কেন্দ্রীয় কতৃত্ব (9 10121 156] 06111211560. 21101101105) থ' 

টি প্রয়োজন । এই কর্তৃত্বের উপর খাগ্যোৎপাদনবৃদ্ধি সংক্রান্ত নী 
কার্যকর করার দামিত্ব অপিত হইবে | 


তারপর কৃষি বিশেষক্ত দল খাছ্যশস্তের মূল্যে স্থায়িত্ব আনয়নের উপর গুরুত্ব আবে 
করিয়াছে । কৃষককে উন্নততর বীজ, সার, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির ব্যবহারে উৎসা? 
করিবার জন্যই সরকার হইতে খাগ্যশস্তের নিয়তম মূল্য নির্ঘ' 
করিয়া দেওষা প্রয়োজন । শুধু নিয্নতম মুল্য নির্ধারণ কবিয়া দি 
চলিবে না, কৃষক যাহাতে এ মূল্যে নিকটবর্তী বাজাবে উৎপন্ন শশ্য বিক্রয় করিতে প' 
তাহার ব্যবস্থাও কবিতে হইবে । বিক্রয় না কবিয়া সে যদি দামবৃদ্ধির আশায শন্য মন 
রাখিতে চায় তাহার জন্য পর্যাঞ্ধসংখ্যক শশ্তগোলাও গ্রামাঞ্চলে স্থাপন করিতে হই 
দলটিব মতে, খাদ্যশশ্তের দাম সম্পফিত নীতি নির্ধ/রণ ও উহাকে কার্যকর করাব ₹ 
একটি স্থায়ী সংস্থা ( [96110911611 96110) গঠন কর! বাঞ্চনীয় | 

ভূমি-ম্বত্ব ব্যবস্থার স্বাযিত্ব, ন্তাষ্য খাজনা-ব্যবস্থা, অসম্বদ্ধ জোতের সংহতিসা' 
ইত্যাদি খান্যোত্পাদনবুদ্ধির জন্য অপরিহার্য খলিয়া কৃষি বিশেষজ্ঞ । 
জোতেব উধর্বতন মাত্রা নির্ধাবণ (05111119 ?556101) এবং অন্ত 
ভূমি-সংস্কার কার্য অতি দ্রুত শেষ করিতে স্্পারিশ করিয়াছে । 


রুষি-খণের অপ্রাচুর্যতেতৃ খা্যোৎ্পাদনবদ্ধির প্রতিবন্ধক দূব করিবার জন্য বিশেষ 

দল প্রাথমিক কষি-ধণদান সমিতিগুলিকে রাজ্য সরকাব হইতে খণদানের পরামর্শ দিয়াছে 

দলটি ইহাঁও বলিয়াছে যে কুষকের খণগ্রহণযোগাতার (০1601 ৮০101111655) নৃত 

₹জ্ঞা দেওয়া উচিত-_খণগগ্রহণযেগ্যতার বিচার জমির মালিকানা ভিত্তিতে না কৰ্যি 
খণ পরিশোধের ক্ষমতা, অন্তমিত উৎপাদন ইত্য।দির ভিত্তিতেই করা উচিত । 


কষি বিশেষজ্ঞ দলের মতে, বর্তমানে খাগ্যোৎপাদনের উপর সম্প্রসারণ কার্ধে 
(০501151011 011.) কোন 'গ্রতাক্ষ ফল পরিলক্ষিত হইতেছে না । এইজন্য দা 
সমাজোন্নয়ন কেন্দ্রগ্ুলি ও অন্যান্য স্যানে সম্প্রসরণকার্ষের উপর অধিক গুরুত্ব স্তাগ 
করিতে নির্দেশ দিয়াছে । এই উদ্দেশ্টে গ্রামে গ্রামে খগ্যোৎ্পাদন কমিটি গঠন কং 
গ্রয়োজন। 


পরিশেষে আছে উন্নততর বীজ ও সার উত্পাদন ও বণ্টনের কথা, জলসেচ ব্যবস্থা 
গ্রমার ও স্ুপরিচালনার নির্দেশ এবং মিশ্র কৃষিকার্ধ (10156 
910111116 ), কৃষিকার্ষের পদ্ধতির পরিবর্তন, অকর্মণ্য গো-মহিষারি 
সংখ্যাহ্স প্রভৃতি সম্বন্ধে নির্দেশ । দলটির মতে, বৃহৎ বুহৎ স্চে 
পরিকল্পনা অপেক্ষা জলসেচের স্থযোগের সছ্যবহার দ্বারাই বর্তমানে খাছ্যোৎপা?। 


মূল্য স্থাযিত্বকরণ 


অন্ঠান্য বিভিন্ন ব্যবস্থা 


জলসেচের নুযোগের 
সদ্বযবহাএ 


ভারতে খাছ্া-সমস্য ২৩১ 


নকা'শে বুদ্ধি ববা যাইতে পাবে। সাব সম্বন্ধে দলটি বলিয়াছে যে বৈদেশিক 
'"গতিব যথাসপ্তণ যেন সাব আমদ[নিতেই প্যয়িত হয়। 

বিপে!টিটিব এই লিযা উপসংহাব কব! হইবঝাছে যে তৃতীষ পবিকল্পনায় অনুনবণের 
নব ব্যণস্থা সমন্থিত কেন প্রন্তণ কণা যাইতে পাবে না। সুতবাং কাধন্ষেত্রে আবও 
নৃতন ব্যবস্থমব কথ! উঠিবে। তবে পর্তমানে নিবাচনমূলক এবং 
আত্যস্তিক (561001৮9 2110 111001151৩ ) কৃষিকার্ধেব পথে 
[নব হও] যাইতে প|বে । পান্য ও গম প্রশ্ন খাছ্যশম্ত ণলিয়া কতকগুলি নির্বাচিত 
শন কেন্দ্রীভূত প্রচেষ্টার মাপ্যমে ইহ।ধিগেব উৎপ।ধনবৃদ্ধি কবিতে হইবে । বর্তমানে 
ঘাংপাপনেব যে-কাযঞ্ম অগ্নুসবণ কবা হইতেছে ত|হাব কেন গুকত্বপূর্ণ পবিবর্তন 
নকবিবাব পুবে উহাব ফলাফণ বিচাব কবিপ।ব জন্য কতকগুলি পবীক্ষামূলক কেন্দ্র 
৬9111001101 01:01605 ) স্থাপন কবিতে হইবে । ইহা না কবিলে খাগ্ঠ-নংকট 
ভুত না হইযা চবম অবস্থায উপশীত হইতে পাবে। 


উপসংহার : ভাবতেব খাগ্ভ-সমশ্য।ব প্রকৃতি যে অস্থাদী নয, একবাব অঙ্গমিত কৃষিজ 
পাপন ঘটিলেই যে খদ্ত-সমশ্তরব সমাধান হয় ন|। ইহাই খাছ্য অনুসন্ধানকাবী কমিটি 
[কিন বিশেষজ্ দল ্থস্পষ্টভাবে প্যখ্য। কব্যাছে। স্ুৃতবাং খাছ্যে|খ্পাদনেব চলমান 
য(1)০516 (1) নির্দিষ্ট কবিতে হহবে | এই চনমান লক্ষ্য নির্দিষ্ট হইবে ভোগ 
মজুত বাখাব প্রগোেজনীযত। উভযেব ভিত্তিতে । পর্যাপ্ত পরিমাণে খাছ্যশন্য মজুত না 
+ত পাবিলে ভাবতকে সবদ|ই খাগ্য-স*কটেব সম্মুখীন থাকিতে হইবে কাবণ রুষিজ 
পাদন প্রাকৃতিক অবস্থ।ব উপব নিভবশীল পপিষ! উহাব হ্রাসবৃদ্ধি প্রতিণিযতই ঘটিযা 
ব। খাগ্যোৎ্প|দনবৃদ্ধিব জন্য মূলা শ্রিতিককবণ ঘে অপবি€।র্য তাহা উভয় দলই ঘোষণা 
ঘাছ্ছে। মূলো স্থারিত্ব ন আসিলে শুধু যে জনসাধাবণ প্রপীডিত হইবে তাহ! নহে, 
৪ উৎপাদনবুদ্ধিতে উৎসাহিত হইবে ন।। এ মূল্য স্থাবিত্বকবণেব উদ্দেশ্তেই খ|ছ্যে 
য ব!ণিজ্য (১681 15:20111) প্রণর্তনেব সিদ্ধান্ত গ্রহণ কব| হয। আবও স্ুম্পষ্টভাবে 
[তে গেলে, এই বাস্ত্রীয ৭ণিজোব উদ্দেশ্ঠ হইল খাছ্যশন্তেব মুল্য এমনভাবে নিষস্ত্রিত 
যাহাতে ভোক্তা বা উৎপাধক কাহাব৭ অস্থবিধা ব। স্বার্থহানি ন। হয। মূল্য 
ঃত্বকবণ ব্যাপ।বে নীতি নির্ধাবণ ও কার্ষকৰ কবিবাব জন্য একটি স্থায়ী সংস্থাও যে 
মাজনীর় ত|হাও মরকাব স্বীকাৰ কবিযছ্ে ১ এনং ঘোষশ। কবিযাছে যে ১৯৬০ সালেৰ 
মও|গেই ইহা গঠন কব| হইবে । উভষ বিপোর্টেব অন্যান্য স্থপ[বিশেব কোন্টি কি 
মাণে সবকাব কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে তাহ! জান যাইবে তৃতীয পবিকল্পন[ব চুড়ান্ত বপ 
[শিত হইলে । তবে এ-কথা ঠিক যে এ পবিকল্পনাষ চলমান লক্ষ্যেব ভিত্তিতে 
ঘাংপাদনেব উপব বিশেষ গুকত্ব আবে'প কবিতে হইবে--নচেখ খাদ্য সংকটেব জন্যই 
কল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা ব্যর্থ হইয়া যাইবে । 


টির উপসংহার 
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[ইংগিত ঃ ভাব্তের মত অধেণনত দাশ উন্যযদ্মূলক তর্থ-বাবস্থায খাদাাৎপাদদনপৃদ্ধিৰ ওব 
কোনমতেই অশ্বীকার করা যায না। অপবিহায চোগ।পণোর মধো খাদাশস্ত প্রধানতম । পাপ্ত' 
মরবগাহের ব্যবস্থা না কগয! উন্নযনমূলক কায বিশিযোগ করিযা গেলে মুদ্রাম্ষীতি দেখা দিয়া ও 
পরিকল্পনাই বানচাল কবিধা দিতে পারে । উপগন্ত, দেশ্বে বৈদেশিক মুদ্রাস*্গতিকে যথাসম্তব উন্নযনম 
কাধে শিযোগ করিবার জন্মও খাদ্যশস্তেব উৎপাদনবৃদ্ধি গ্রযৌগপীয | খাঁদ্যশত্ত অনুসন্ধান কমিটি ও মণ 
কৃষি বিশেষজ্ঞ দল এই কথাই বলিযাচে । ২২১ ২২২, ২২৪ ২৩১ পৃষ্ঠা ] 


গরধাধণ অধ্যায় 
ভুন্সি-নহক্জান্র 
(7,810 [1০1071)9 ) 
প্রমম পঞ্চনাধিকী পবিপল্লনঘ পল হইয।ছিশ, মি জমি ও কুষিব মাপিক|নাই বোধ 
॥ জাতীয় উন্নযনেব সবপ্রপ।ন সমশ্য|। যেভাবে কৃধি-জমি সম্পকিত এই সমশ্তব সমাধান 
'ব। হইবে তাহ।ব উপবই ভবিষ্যতে আঠিক ৪ সামজিক স*গঠন ব্ছু পরিমাণে নির্ভব 
টবিবে |*' 
ঘিতীয় পঞ্চব|ধিকী পবিবল্পনায ণন। হ₹ইবাছে, ভূমি স'্ধাবেব সঠিত সম্পকিত 
শপস্থসমুতেব গুকত্বগুশি অতাবিক-_শাবএ প্রথমত) ইহ।ব। রুষিব উন্নযনেব জন্য 
গযে জণীয সখাজিক, অর্থনৈতিক ৪ শতিগানগত পশভামকার স্ষ্টি কবে) এবং 
দ্বতী ও, ই।ব| বহু পবিমাণে সখখ্যবিক জনস|ধাখণেক উপব প্রভাব পিস্তাব কবে) 
কষি জনিব ম।লিক|ন। সম্পক্ত এই সনশ্য।ব উদ্ভা হয ব্রিটিশ মালে বিশেষ ধবনেৰ 
তি স্বত্ব খ্যবস্থাব জন্য । ণস্ত, মেপিন হতে তষ হপ্দিগা কোম্প।নী চিরস্থাযী পন্দোবন্তেব 
?৭*প কবিল একবপ সেহপধিন হহতেহ নি জমিব ম|লিব।ন। সংঞান্ত সমন্ত।ব স্থত্রপ।ত 
১ । 
লা শ্রিষা কোম্পানীর শামশেব পুণে অর্থ হিন্দু এ মুদলমান খুগে ভূমিকে গ্রাম্য 
স্পদ্[বের (11170 0011)111166-) স্পভি পলিযা গ য কবা হহত। এ সময নুপতি 
যে রা হঠতে আযেব এক"শ পাইতেন তাহ। ছিশ সম্পূর্ণ প্রথাগত । সমাজে শান্তি- 
শ্খণ। বক্ষা ও বাজ্য বক্ষাব জন্যই ই*1 তাহাকে প্রদান কব হইত। 
এই ব্যবস্থ(ব পবিপর্তে হষ্ট হপ্তিঝ বে।ম্পানী পাশ্চান্তা নীতি যে বাস্ত্রই সকল প্রকাৰ 
জশিব মালিক, এই নীতি প্রবর্তন কবে এ * দেশে পিশিন্ন অঞ্চলে নিজেদেব প্রয়েজন ও 
স্াযাগ-সুবিধা অন্তষ্বে জটিল ভূনি-ন্বত্ব প্যাস্থাব স্ষ্টি ববে। পর্তমান পবিকল্পিত 
অর্থ প্যপস্থাপীণে যে তুমি-সংস্কাব কায চলিতেছে তাহা অনুধাবন কবিলাব জন্য এই 
ধূষি-স্বত্ব ব্যবস্থ।ব প্রকুতি ও উদ্ভবেব হতিহ|সেব সামান্য পর্যালোচনা বব। প্রয়োজন । 


বিভিন্ন প্রকারের ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থা ও তাহাদের উদ্ভব (13166576176 
35506510506 1,970 "]121001:2 9220 01)6110)11511)) 2 মুঘল সাআজ্যেব সময়ে 
ব*গদেশে যাহ।ব। কব-প্রজ] (0৮ 101)15) ঞাং বাজন্ সংগ্রহক।বী বর্মচাবী ছিল, ইষ্ট 
ইত্ডিগা কোম্পানীব প্রথম যুগে তাহাব। ভামব উপব মালিকানা দ।বি কবিতে ল।গিল। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে মাত্র শসনকার্ষেব সুন্ধি।ব প্রতি দৃষ্টি বাখিবা ইষ্ট ইপ্ডিয়া 





*.. 01718 ঘা)৬০ 999, 12100--১৮৪ পৃষঠ| 
1 9990109 715৮9 ৪০: 1১187) ১৭৭ ষ্ঠ! 


২৩৪ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


কোম্পানী এই সকল ব্যক্তিকে জমিদার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল এবং উহাদের সহি 
চিরস্থায়ীভবে দেয় রাজন্বের বন্দোবস্ত করিল | এই সময় ভূমির উপং 

উন জমিদাগী বাবস্থার জনসংখ্যার কোন বিশেষ চাপ পড়ে নাই এবং নির্ভরযোগ্য রাজন 
প্রদানকারী কৃষি-প্রজার সংখ্যা ছিল অত্যল্প । ফলে শাস্তি শংখল! বক্ষ 

এবং সহজে রাজন্ব-সংগ্রহের উপায় হিসাবে কোম্পানী এই ব্যবস্থ। অবলম্বন করিয়াছিল। 
বংগদেশে চিরস্থাধী জমিদরী ব্যবস্থা প্রথম প্রবতিত হয। পরে ইহাকে বিহার 
উড়িস্যা, নেনারস এবং মাদ্রাজের কিয়দংশে প্রসারিত কর] হয় । আগ্রা ও অযোধ্য।য জমিব 


যে যৌথ বা! সাম্প্রদায়িক ম।লিকাঁনার ব্যবস্থা! ছিল তাহাই অপরিব্িত 
থ। রাষতওযারি- 


বাবস্থার উদ্ভব রাখ। হয়। সম্প্রদায় বা “মহাল” জমির মালিক বলিয়া পরিগণিন্ 
গ। মহালওয়ারি- থাকায এইরূপ পদ্ধতিতে “মহালওয়ারি-ব্যবস্থা বলা হয়। পরে 
বাবস্থার উদ্ভব মহালওয়ারি-ব্যবস্থা পাঞ্জাবে প্রসারিত হয । মধ্য প্রদেশে মালগুজাবি 
নিন নামে এক নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা তয়। মালগুজাররা ছি 


মারাঠাদের আমলে রাজন্ব-সংগ্রহকারী প্রজা (০0176 
91015) 1 মধ্য প্রদেশে মালগুজারি-বাবস্থা প্রণর্তনের সমঘ দেখা গেল যে, এট 
মালগুজ।রদের অধিকার স্বীকার ন। করার পক্ষে অনেক অস্থবিধা আছে। ন্ুতবং 
সমগ্র সম্প্রদায়ের পরিবর্তে মালগুজারদের সহিতই বন্দোবস্ত কর| হয়; এবং ফলে 
কার্ধক্ষেত্রে মালগুজ[রি-ব্যবস্থ৷ জমিদারী ব্যবস্থ।রই স।মিল হইয়া উঠে। 

এইভাবে উত্তর ও মধ্যভারতের অধিক[ংশে জমিদারী ব্যবস্থার এখং দেশেব অপব 
সকল অংশে রায়তওযারি-ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। 


জমিদারী ব্যবস্থা (0106 22210109021 95962 ) ? জমিদারী ব্যবস্থ 
বা বন্দোবস্তকে সাধারণত চিরস্থাধী পন্দোবস্ত (196:007076106 00015175006) বলি 
অভিহিত করা হয। কিন্তু এইরূপ করিবার কোন যুক্তিসংগত 
কারণ নাই । জমিদারী বন্দোবস্ত অস্থাযীও হইতে পারে । বস্তুত 
পরিকল্পনা! কমিশনের নির্দেশ্নুসাবে যখন ভূমি-্বত্ব সংস্কারের কার্য স্থুক হয় তখন মোট 
জমির প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ ছিল অস্থায়ী জমিদারী ব্যবস্থার অধীনে | 

জমিদারী ব্যবস্থা সকল সময় চিরস্থায়ী বন্দে|বস্ত না হইলেও, চিবস্থায়ী বন্দৌবত্ত ছি 
অবশ্যন্তাবীরূপে জমিদারী ব্যবস্থ। ৷ প্ররূতপক্ষে, এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিপ্রেক্ষিতেই 
প্রধানত জমিদারী খ্যবস্থ(র পর্যালোচনা করা হয়--কারণ কৃষিজীবীর অধিকাংশ ছু:খছূর্দশা, 
আঘিক ও সামাজিক অধোগতি প্রভৃতি ছিল মূলত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দান। 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (10)9 1১০10810970 99%19])67)%) £ ১৭৯৩ সালে লর্ড 
কর্ণওয়ালিশ বংগদেশের তৎকালীন কর-প্রজা এবং রাজম্বসংগ্রহকারীদের জমির মালিক 
বলিয়! স্বীকার করিয়া লইয়। তাহাদের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন। স্তর রিচার্ড 
টেম্পলের (91£ 7২1011910 510015) মতে, ইহার ফলে বংগদেশে ব্রিটিশ ভূমি-প্রথা 
গ্রতিঠিত হয়। 


সযী ও তস্থাযী 


ভূমি-সংস্কার ২৩৫ 


জমিদারগণকে কৃষকগণের নিকট হইতে সংগৃহীত রাজম্বেব দরশ-একাদশ।ংশ 
'বক|রকে প্রদান করিতে হইত। বাকী এক-একদশ|ংক তীাহ|র। তাহ!দের পারিশ্রমিক 
ইমাবে ভোগ করিতেন। কিন্তু পরবর্তী ইতিহাস হইতে দেখ! যা যে, জমিদ।রগণ 
জাদের নিকট হইতে তাহাদের প্রাপ্য খ।জনার পৰিমাণ ক্রমশই বাড়াইয়া গিাছেন 
বন্ধ তাহার পক্ষে সবকারকে দেয় বাজস্বের পবিমাণ মোটেই পাড়ে নই । ফলে ক্রমে 
'গদেশে কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন জমিদার? নামে এক বিশেষ শ্রেণীর উদ্তণ হয। 


যে সকল অর্থ নৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্টে লর্ড কর্ণ ওঘালিশ চিরস্।য়ী বন্দোবন্তের 
গন্তন করিয়াছিলেন, 'প্রকুতপক্ষে তাহাদেব কোনটিই সাধিত হয নাই খল! চলে। 
প্রথমত, সুনির্দিষ্টভাবে ভূমি-রাজন্য আদায় স্ুনিষশ্থিত হইয়।ছিল 
সন্দেহ নাই--কিন্ত সরকারের প্র।প্য ভূমি-রাজন্বের কোনও বুদ্ধি 
ঘটে নাই। অপরদিকে কিন্তু সাধারণ কৃষক খাজন।র ভাবে 
₹মশ প্রগীডিত হইতে থাকে । দ্বিতীধত, কর্ণওয়ালিশ অআ।শ। কবিয়।ছিলেন যে. 
মিদ|বগণ সমাজেব স্বভাবিক নেতৃস্থান অধিক|র করিয়। সকল প্রকার নাম।জিক 
ন্যনে সচেষ্ট থাকিধেন । তীাহ।র এই আশ! পবিপূর্ণ না করিয়া জমিদাবগণ শুধু খাজনা 
সাধায় করিয়াছেন এবং শহরে থাকিয়া পিল'সী জীবনযাপন কবিযাঞ্ছেন। জমির 
ননতিব কোনও নিশেষ চেষ্টা তাহারা করেন নাই, জমি হইতে যথ|সম্ভব অর্থসংগ্রহই 
ইল তাহ[দের একমাত্র লক্ষ্য । ফলে কৃষি ও কুধিজীপার অধস্থ| ক্রমশ শোচনীয় হইযা! 
টঠিতে থাকে । উপরক্ত, চিরস্থ|বী বন্দে।ণন্তের ফলে জমিদ।র ছ|ড|৪ অন্যান্য প্রকার 
ধশ্বত্বের উদ্ভব হয়। জমিদ|বী প্রথাব নিলে!পসাধনের পুবে প্ররুত চাষী ও জমিদারের 
প্যে বহুসংখ্যক মণ্যন্বত্বভে।গী ছিল। সমাজ তাত।দের নিকট হইতে কিছুই পাত না, 
বন্ত তাহ]রা পরভেোজীর ন্যায় কলষকশ্রেণীব স্বন্ধে চ]পিয়! বসিষ! থ|কিত | ফলে 
একদিকে সামন্ত প্রথা (60021 55১০11]। এবং অপবদিকে ভূখিদ।সের (5618) অস্তিত্ব 
গদেশের ভূমি-ব্যবস্থার প্রধান পৈশিষ্ট্য হইয়া দাডায়।” বংগদেশেব সমগ্র 
ম/জজীবনে চিরস্থ|য়ী বন্দোনস্ত যে পরিবর্তন আনয়ন করিয়।ছিল তাহ।র ধর্ণন। এইভবে 
ব| হইয়াছে £ “জমিদারগণের হস্তে সম্পত্তি সংক্রান্ত অণশিষ্ট অপিক।বের সমগ্রটা ন্যস্ত 
বিখা সরক।র ত।হাদের মর্যাদা বাড।ইযা দেয় এবং আাহ|দের আযেব নিয়মিত বুদ্ধি 
শ্চিত করে। অপবদিকে কৃষিজীবিগণের অধিক।র দিন দিন ক্ষুপ্র হইতে থাকে। 
থাগত যে-নিরাপত্ত| তাহাদেব ছিল তাহা ধ্বংস হইয়া যয় এবং ইহ।র স্থলে বিচার।লয় 
ঠুক একরূপ অলীক রক্ষণাবেক্ষণের এং ভবিষ্তে সাহাযোর অস্পষ্ট প্রথা গড়িয়া উঠে ॥ 
ইভ|বে চিরস্থায়ী বন্দে|বস্ত কৃষিজীবিগণের অপ্নিক।র ক্ষুপ্র কারয়া এবং জমিদাবগণের 
খের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখ|ইয়া বংগদেশের গ্রাম্য সমাজের ভ।রস।মোর পরিবর্তন 
[য়।* 

এ বন্দোবস্তের উপরি-উক্ত কুফলসমূহ যে শুধু বংগদেশের উপরই ফলিয়াছিল 

হানহে; বিহার, বেনারসের ন্তায় এই পদ্ধতির অন্তভূক্তি অন্যন্য অঞ্চলও উহাদের: 


'গ.?শ চিরগ্কাযশ 
নোবস্তের কুফল 


২৩৬ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠ। 


প্রভাব হইতে বাদ যায নাই। বিহাবে রুষকদেব উপব খাজনাব বৃদ্ধি সর্বাপেক্ষা অধি 
কব! হইয়াছিল এবং সমগ্র ভাবতেব মধ্যে বিহাবেব চিবস্থ' 
বন্দোবস্তেব খাজন|ব কুষকই ছিল ভূমি বাজস্বভ।বে সর্ব।ধিক প্রপীিত 
অস্থায়ী জমিদারী ব্যবস্থা (116 79177901815 78101700215 99৪$৮11] 
উত্তবপ্রদেশ, মপাগ্রদেশ, হাযদবাবাদ, পাতিষ।ল| প্রভৃতিব কিষদংশে অস্থায়ী জ্দ 
ব্যবস্থ! প্রবত্িত ছিল। মধ্যপ্রদেশেব মাল গুজাবি-ব্যপস্থ। ও ছিল একৰপ অস্থায়ী জমিধা 
প্যবস্থা। এই ব্যণস্থাব অধীনে মাবাঠ।দেব আমলেব কব-প্রজ। ব। মালগুজাবদেব জি 
অস্থাযী ম|লিক পলিধ। স্বীকাব কবিষ| লইখ| ত।হ্।দেব নিকট হইতে ভূমি বাজন্ব সংগ্র 
বন্দোবস্ত কবা হইত। 
মহালওয়ারি-ব্যবস্থা (00112 07178157811 95906]0) 8 মহাল৭য। 
ব্যবস্থ। জমিদাবী বন্দোণস্ত ও বাএত ওয়াবি-ব্যপস্থাব মধ্যার্তী স্থান অধিকার কবি, 
মহ|লগয।বি ব্যবস্থ।'ব ভিছ্ি হইল জমিব যৌখ ম|লিকান।। এব 
পি ধন্দোগত্তের ণ1 কযেকটি গ্র(ম লইযা গঠিত একটি “মহাল”এব সহিত বন্দো 
কব। হইত বলিযা এই খ্যবস্থাকে “মহাল যাবি? আখ্যায আর্ভি 


অন্যান্য অঞ্চলে 


কব। হইত ৷ 

আদিতে মহালওয়।বি-ব্যস্থ' যৌথ ভূমি-নবত্ব ব্যনস্থা থাকিলে? ক্রমশ ইহাতে প্যক্তি 
ভূমি-স্বত্প্যবস্থাব বৈশিষ্ট্য পবিলক্ষিত হইতে থ|কে। প্রত্যেকণাব ভূমি বাজন্ব নির্পব। 
(৪১১০১০75০11) সমণ যৌখ অপেক্ষা ব্যক্তিগত মালিকান|ব উ 
গুকত্ব আবোপ কব ভয), এনং সামগ্রিকভাবে সমগ্র মহা? 
পবিণ্তে প্রত্যেক বাযতেব নিকট হইতে ব্যক্কিগতভাবে ভূমি-বা 
আ।দ|য কবা হইতে থাকে । ফলে কাযক্ষেত্রে মালওযাবি ব্যবস্থ। বায়ত ওয়াবি-ব্যণস্থা 
সামিল হইযা দাড়ায। 


ইহার পাযতওয[বি- 
বাবস্থ|য় পরিণতি 


যৌথ মাপিকানাব ভিত্তিতে কি৬াবে বৃহদাধতনে কৃষিকার্ধ সম্পাদন কৰা যাই 
পাবে মহালওযাবি-ব্যণস্থা তাহাব শন্ততম দৃষ্টান্ত । ইহাতে অন্যতম সমনাধিক নী 
শ্বভারিক প্রকাশ দেখিতে পা যা যায়। কিন্তু কার্ধশ্গেত্রে ব্যক্তি 
ম[লিক।নাব নীতি স্বীরূত হওয়ায়, মহালওয়াবি-বন্দোবস্তেব অথ 
কষি-জোত ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতব হইতেই থাকে । ফলে স্বাভাবিক সমবায়িক ন 
অন্তহিত হয এনং প্রযোজন হইষ। দীডায় সর|সবি সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষিকার্ধকে * 
কবিয়। সংগঠিত কবিব|র । 


ব্লায়তওয়ারি-ব্যবস্থা (076 7২5০6৬৪1 8550100 ) 2 রায়ত 
সরকারের মধ প্রত্যক্ষ সম্পর্কই ছিল বাধতওয়।বি-ব্যবস্থ।র প্রধান বৈশিষ্ট্য। ই 
অন্দীনে বাষ্ট্রকে জমিব একমাত্র মালিক এব" রাত বাঁ £ 
নখলিকাব হিনাবে গণ্য কবা হইত । যতদিন পর্যস্ত বায়ত নিয়মিতৎ 
ভূমি-রাজন্ব প্রদান কবে ততদিন পধন্তই দে দখলি-হ্বত্ব ভোগ কবিত। ভূমি-ব 


এই ব্যবস্থার গুণা গণ 


এই বাবস্থার প্রকৃতি 


ভূমি-সংস্কাব ২৩৭ 


উৎপপ্ন শশ্তেব উপব দেয ভিস|বে পার্য কব হইত। সময|ন্তবে জবিপ কবিষা ধার্য খাজনাব 
£মবৃদ্ধি কবা হইত। 
সবক।ব ও বাযতের মধ্যে প্রতাঙ্গ সম্পরৃহ বায়তওয।বি-প্যপস্থাব প্রধন গুণ। 
£/ত কে।ন কোন মধ্যবতী ভূনিপাবেব অখ্রিত্ব দাই । কিন্ধ বাধতগণেব জগি-তপ্তাস্তবেব 
ক্ষমতা ছিল বলি ক।ধঙ্সেত্রে বাখত ৭য|বি ল্য-স্থ।ব এই স্থযল সম্পর্ণ 
যতওযাি ব্যবস্থার. বিশ হহখ|ছিল। বাথতেব দখলিরৃত ০মিব উত্তবে!ত্তব দবপত্তণি 
রি ( ১০১16101119 ) শুধু পধি-জে তেব খণ্ডিকবণেব পথই প্রশস্ত করে 
ই, সবকাব ও কৃষিজীত্গিণেব মধ্যে ব্যব্ধানেবও শষ্টি কাবিখাছিল। পিস্ তৎ্সত্বেও 
( ব্যবস্থাব অবীনে কষক ও কৃষি ছে।তেব অবস্থ। বখনও জনিদাবী ব্যণস্থাব মৃত অত 
৭ হইযা উঠে নাই। দ্বিতীথত, বায়ত ৪য|বি-প্যবস্থাব অবীনে নিদিষ্ট সম্য়ান্তবে ভূমি 
জন্য হাসবুদ্ি কবা হয ধলিযা ইহাতে কৃষকেব আখিক আ'স্থাব সহিত সংগতি বাখিয়া 
'বক[বেব আযবুদ্ধিব সম্ভাবনা থ|কে। 


এতিহাসিক বমেশচন্দ দত্তেব মতে, ইহাই কিন্ত এই ন্যবস্থ।ব গ্রধ/ন অপগুণ। তিনি 
তহাব “ভিক্টে|বিধাব যুগে ভাবতেৰ অর্থ নৈতিক ইতিহ|স”+ গ্রন্থে পিখিয়াছেন, “সাধাবণত 
একবাব ভূমি বাজন্বেব হ্বাস কবা হইলে পব1তী সময়ে ইহাব এবপ 

শি বু্ধি হয যে, বাধ্ত তব ভব ণহনহ কবিতে পাবে না। বাজন্ব- 
শির্খাবণকঝ|বী সবব।বী কর্মচাবিগণেব ব্যক্তিগত বিচ।ব-বিবেচন। অনুসাবে বাজন্মেব 
হামবৃদ্ধি ঘটায় কধষিগত সম্পদের সণয একবপ অসম্ভবই হ্ইযা উঠে , এবং ফলে কষি-জমির 
স্থায়ী উন্নধনও কোণ মতে সম্ভব ভয়না। ছ্বিতীবত, ব।যতওয|বি-ব্যণস্থার বাক্তিগত 
দখণ স্বত্ব ব্যক্তি-স্বাতন্্যপাণী দৃষ্টিভংগিব প্রনাব ঘটইমা। গ্রমেব প্র।চীন সাম্প্রদায়িক 


জীপ্নেব উপব বিশেব আঘাত হান। ফলে ভ।বতেব প্রাচীন গ্রম ব্যবস্থা আব একদিকে 
আব্র|স্ত হহয] ধ্বংশেব পথ চণিতে থাকে |” 


ভারতের ভূমি-রাজস্বের প্রন্কাতি (টি 01 1.8100 1২৪210006 

1) 10019 ) 2 বিভিন্ন প্রবাবেব ভূমি ত্বত্ব প্যণস্থাব আলোচন।ব পব ভাবতে ভূমি- 
বজন্ব কিভাবে নিধাবিত হইত তাহ।ব আলে।চন। কৰা প্রোজন। দ্রেখা গিয়াছে যে, 
. অস্থযী বন্দো স্তেব এলাকায় সাম্িবভাবে ভূমি-বাজন্ব নির্ধ। বণ 

ঃ ছা লী কবা হইত । ভূমি বাজন্বেব নির্ধাবণেব সধ(বণ নীতি ছিল নীট 
45 আধযেব একটি নিরধিষ্ট অংশকে বাজন্ব হিসাবে ধাধ কবা। সাধাবণত 
জমি হইতে নীট আয় অনুমান ববিয|ই লওয়া হইত। চিবস্থায়ী ন্দোবন্ত প্রবর্তনের 
ঘমপ প্রত্যেক জমিতে এবপ নীট আয অনুমান করিয়ই লওয| হইযাছিল। অব্য 
কোন কোন ক্ষেত্রে নীট আয় নির্ধব্ অন্ুম[নেব পবিবর্তে পৰীক্ষা ছ্বাবা করা হইত। 


)99080)9 [7186075 ০? [009,070 ৮0৪ ড1০$০:%০ 489, 


ই ভারতীয় অর্থবিদ্তা 


নীট আয়ের কত অংশ ভূমি রাজন্ব হিসাবে গণ্য হইত? প্রাচীনকালে একমা 
গ্রথাই নি এই প্রশ্নের এ করিত। হিন্দু যুগে “মোট? উৎপন্ন 
9109১ 1 ৪ 
জার 70999 121:001০৩ ) মধ্যে রাজার অংশ ছিল এক-ষষ্ঠম।ংখ 
নিধারদ প্রথার ভুনিক! মুসলম।ন যুগে উহা বুদ্ধি করিয়া মেট উৎ্পন্নের এক তৃতীয়াংশ ধ' 
কর। হয়। 
ইষ্ট ইপ্ডিয়। কোম্পানী এদেশে প্রতষিত হইয়া প্রথমে হিন্দু ও মুনলমান শাসকগণে 
অনুকরণে প্রথান্যারীই ভূমি রাজম্ব নির্ধারণ করিত; কিন্তু ত্রম। 
থ। প্রতিযোগিতার 
টা স্থযোগ বুঝিয়া বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প।শ্চাত্য অর্থবিগ্ঘ।র নী 
£প্রতিযে।গিত।'র ও (০০1319০610017 ) প্রবর্তন করে। 
এখানে পাশ্চাত্য অর্থবিদ্।র এই নীতি বা প্রতিযোগিতা সম্ধদ্ধে কিছু বলা প্রয়ে।জন 
পাশ্চাত্য অর্থবিদ্যাব নীতি অন্ুল।রে ভূমি-বাজন্ব ব| খাজনা! * নির্ধারিত হয় জমি ইজাব 
ব। ভাড়া লইতে ইচ্ছুক এমন প্রজাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার দ্বাবা। যে-জমির উধব 
যত অধিক লে।কে সেই জমি চাষ করিতে বেশী আগ্রহ।ঘিত হয়__ক|রণ এরূপ জমি 
উৎপাদনের ব্যয়-সংকুলান হইয়া অধিক উদ্বত্ত (৪011109) থাকে । প্রজাদের মূ 
প্রতিযোগিতা যদি বিশেষ তীব্র হয় তবে উদ্ধত্তের সমগ্রটাই ভূম্যধিকারী আদায় কবি 


লইতে পারে। 
প্রথম প্রথম ইষ্ট ইত্তিয! কোম্পানী এইরূপ চেষ্টাই করিযাছিল | জনসংখ্যাবৃদ্ধি, পিদে* 
শ]সনেব ফলে কুটির শিল্পের ধ্বংস, এদেশ হইতে কৃষিজ কাচাম।ল রপ্তানিন্ন পরিমাণব 
প্রভৃতি রুধি-জমিব জন্য প্রতিযোগিতাকে ক্রমশ তীব্র হইতে তীত্রতর করিযা তুলে 
ইহ।র সুযেগ লইযা ইষ্ট ইপ্ডিথা কো্পানী প্রতিণার বন্দোবস্তের সময় পৃবাপেক্ষ। উচ্চহাবে 
ভূমি-বজদ্ধ দাবি করিতে খাকে | বন্দোণস্ত অস্থ।পী থাকার ফলে কোম্পানীর গন্ধে 
এই প্রতিযোগিতার শ্নযোগ গ্রহণ সম্তর হইয়াছিল । কোম্পানীর দৃষ্টান্ত অনুদবধ 
অধিকাংশ গ্গেত্রে ভূম্যবিকাবিগণও প্রতিযোগিতার সষে।গ লইয| উচ্চ হইতে উচ্চত। 
হবে গাজন। অংদাখ করিফা লইতে থাকে। 
খাজন| ও ভূমি রাজম্ব নির্ধারণে প্রতিযেগিতা এরূপ সক্রিয অংশ গ্রহণ করিলে? 
ইহ| কখন ভূমি-রাজন্থের একমাত্র নির্ধারক হইয়। উঠে ন|ই--ক|রণ সকল ক্ষেত্রে প্রাচীন 
2... প্রথার প্রভ।ন কাটাইয়। উঠা কেম্পানীর পক্ষেও সম্ভব হয় শাই। 
প্রথ। ও প্রতিঘোগিতার 
অতি স্থতর।ং প্রথার পরিবর্তে সম্পূর্ণভাবে প্রতিযে।গিতার দ্বারা খাজন 
নির্ধারণ ভারতের ক্ষেত্রে কখনও ঘটে নাই। উভয় নীতি 


প/শাপাশি বা একসংগে কার্য করিতে থাকে । 
প্রথা হইতে প্রতিযে।গিতার পরিপর্তন (010 00150010 69 00111926160] 
সম্পূর্ণভাবে সংঘটিত না হইলেও, প্রতিযে|গিতাই ক্রমে ভূমি-রাজন্ব নির্ধারণের মুখ্য নী 
রদ তা ভাটি: 
* সাধারণত সরকারের প্রাপ্যকে 'ভূমি-রাজন্ব' (7,800 79ড৪039 ) ও ভূম্যধিকারীর গ্াপাবে 
'থাজন।” (1:90) বলা হয়। 


ভূমি-সংস্কার ২৩৯ 


ট্যা ঈাডায়। ফলে কৃষিজীবী ক্রমশ ভইযা উঠে বাজন্ব-ভাবে প্রগীভিত। কুটি 
শিল্পাদিব ধ্বংস এবং ভাবতীয অর্থ-ব্যবস্থাব ক্রমশ ওপনিবেশিক 
[ভযোগিতার মুখ্য অর্থ-ব্যবস্থাৰ ঝপান্তবেব ফলে কৃষিজীবীব পক্ষে কৃষিকার্ষ পবিত্য।গ 
নাধিকার ও ইহার 
কবিয়া অন্ত কোন বৃত্তি অণলম্বন কবিবাব উপাষধও থকে ন|। ক্রম- 
বর্ধমান বাজন্ব জোগাইযা সে কোনমতে অস্তিত্ব বজায বাখিতে চেষ্ট 
চবিতে থাকে । 
বিভিন্ন ভূমি-ন্বত্ব ব্যবস্থা বিশেষ কবিয়া জমিদাবী ব্যবস্থা প্রবর্তনেব অর্ধ শতাব্দীবও 
[ব সবকাব প্রতিযোগিতাব দ্বাবা ভূমি-বজন্ব নির্ধ/বণেব এই কুফল সম্বন্ধে সচেতন হয। 
তখন ইষ্ট ইপ্ডিযাব যুগ শেষ হইযাঁছে এবং সবকাব শোষণ হইতে 
শাসনে কিঞ্চিং মন দিযাছে। সবকাব প্রতিযেশিতাব কুফল 
সঙ্গন্দধে সচেতন হইযা ইহার প্রতিসিধনেৰ চেষ্টা করে আইন 
'পঘনেব দ্বাবা। খাজনা বুখিব সম্ভানন।কে সম্ভাব্যন্ষেত্রে পবিমিত কবিতে চেষ্টা 
বই ছিল অইন প্রণধনেব উদ্দেশ্য । এইসকল আইনের মধ্যে ১৮৫৯ সালের বণ্গীষ 
হার খাজন। আইন (1 1)9171001 [২106 4০0 1859), ১৮৮৫ 
/*ত বিভিন্ন আইন স[লেব প্রজা স্ব আইন (75 15112110% 4১০০ 1885), ১৯০৮ 
| স।লেব মাদ্রাজ ভূসম্পর্তি আইন (71) ৮120109 1456510 1+2110 
০৮, 1908) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । উত্তবকালে এই উদ্দেস্টে আব৭ আইন পাস 
»। হইয|ছিল--যথা), ১৯২৮ ও ১৯৩৮ সালেব আইন । 
এই সকল আইন পাসেব পৰ ভৃমি-বাজন্ব ণা খাজনা উপবি উক্ত তিনটি নীতি--যথা, 
দিবাদন্থ প্রথা, প্রথা (00151010 , প্রতিযোগিত| (০01719০0097) এবং আইন 
শিশগিতা ও (16515106101) _ছ্ব/বাই নির্ধাবিত হইতে থাকে । বর্তমানে 
সা ছারা নিধাবিত এইভ|বে নিধণবিত ভূমি-বাজস্বেব ভাব মন্যবিক কিনা তাহার 
বিচাব কবিযা! দেখ! যাইতেছে । অত্যধিক হইলে আইন প্রণফনেব 
বা খাজনা হ্াসেব ব্যবস্থাও কবা যাইতেছে । 
ভূমি-রাজন্ব-_খাজন৷ না কর? (5৪1,870 7২656]0110 1২6111 01. 8. 2৪ 92) 
ট প্রসংগে আব একটি বিষষ আলোচনা কব প্রযোজন। ইহা! হইল ভূমি-বাজন্ব 
জনা! না কব এই লইয়া মতদ্বৈধতা । ধাহাবা ভূমি-বাজস্বকে খাজনা ণলিয়া অভিহিত 
কবিতে চাহেন তাহ।বা ইহাব সপক্ষে নিয়লিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শন 
5 কবেনঃ কে) চূড়ান্ত বিঙ্লেষণে বাষ্্রকেই সমগ্র জমিব মালিক 
হিসাবে গ্রহণ কবিতে হইবে । কতকগুলি বিশেষ সর্তাধীনে বাষ্ট্র 
ক্তিসিশৈষকে জমি ব্যবতাব কবিতে দেয় মাত্র। (খ) জলসেচ-ব্যবস্থা, বনভূমি পত্তন, 


ঠিষাগিতাব কৃফলের 
চাবধানেব প্রচেষ্ট। 


না বলিযা বাধ নির্মাণ প্রভৃতিব দ্বাবা বাষ্ট অনেক সময জমিব উন্নধনের 
করার চেষ্ট। কবে। জমিব মালিকান৷ যদি বাষ্ট্রের না হইত তবে ইহাৰ 
ক্ষ যুক্তি 


উন্নযনে বাস্ত্রীয় উদ্যোগের সাক্ষাৎ মিলিত না। ব্যক্তিবিশেষের 
'ন্তিব উন্নতিসাধনে সরকাব কখনও সচেষ্ট হইতে পারে না। (গ) জমির মালিকানা 


২৪০ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠা 


যখন রাষ্থ্রের তখন জমি হইতে প্রাপ্য র/জন্বকে উৎপাদকের উদ্ৃত্ত হিসাবেই ? 
করিতে হইবে । (ঘ) উপরন্ধ, ভূমি-রাজন্ব দীর্ঘক।ল ব| অল্পকালের জন্য নিিষ্ট থাকে 
করের হ্যায় সরকারের প্রয়োজনীয়ত! অন্স!রে প্রতি বৎসর উহার হাসু 
কর। হয় না। 

অপরধ্দিকে যাহারা ভূমি-রাজন্ব “কর” এই অভিমত প্রকাশ করেন, তাহাদের ৮. 
হইল £ (ক) জমির মালিকানা ব্যক্তিবিশেষের_-যদিও বা এই মালিকানা স্বল্পমেষ 
হইতে পারে; (খ) জমির উন্নযনের জন্য রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা রাষ্ট্রেব মালিকানা প্রমা 
করে না। সরকার ত' জনস্বাস্থ্য উন্নধনের খ্যবস্থ[ও করে । বস্তুত, জমির উন্নয়নে র: 
প্রচেষ্টা অন্যতম জনকল্যাণকর কার্য মাত্র। ইহা জণকল্যা" 
রাষ্ট্রের ধারণার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত; (গ) সকল প্রক 
করের পাত্পরিক হ্বাসবুদ্ধি সকল সময় সম্ভব বা কাম্য নু 
ভূমির উপর “কর” এই শ্রেণীভূক্ত। অতএব, ইহার বাৎসরিক হ্াসবৃদ্ধি সম্ভণ' 
কাম্য নহে। 

অন্যান্য যুক্তিকে উপেক্ষা করিয়া শুধু একটি বিষয় নির্ধারণ করিতে হইবে। ই 
হইল রা্ট্রই জমির চূড়ান্ত ম।লিক কিনা? যদি রাষ্ট্রকে জমির মা 
হিসাবে গণ্য কর। হয় তবে ভূমি-রাজন্বকে খ।জনা হিসাবে এ 
বিপরীত ঘটিলে ইহাকে কর হিস|বে গণ্য করিতে হইবে । 

ইতিহাসের দিক দিয়! দেখিলে রাষ্ট্রকে জমির মালিক হিসাবে গণ্য কর যায় _ 
হিন্দু ও মুসলমান যুগে জমি সপ্প্রদ।য়ের সম্পত্তি হিসাধেই গণ্য হইত । কিন্তু ইংব|ড 
আপিয়। এই প্র।চীন ধারণার পরিবর্তনস[ধন করে। পাশ্চাত্য বিধিশাস্ত্র ও ভূমি ব্যণহ 
নীতি অন্সারে রাষ্্ই সকল জমির চুড়ান্ত মালিক--তাহার! এই ধারণ প্রচার ক: 
তদবধি ভারতে ইহ।ই প্রবতিত আছে। সাম্প্রতিকক।লে কেহ কেহ ইহার বিকে'ণি 
কবিলেও সমগ্র সভ্য জগৎ রাষ্ট্রকেই সকল ভমির চূড়ান্ত মা 
হিস।বে গ্রহণ করিধাছে। স্থতর[ং আমদের দেশেও ইহা গর 
বিরোধিত/র কোন যুক্তিসংগত কারণ দেখা যায় না। এৎ 
উল্লেখযোগ্য যে ভূমি-রাজন্ব খ|জন|__ইহা মানিয়। লইয়াই এ-পর্যস্ত বিভিন্ন ভূমি, 
ব্যবস্থার অ/লোচন। করা হইয়াছে । 

ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কারের সূচনা (950201778০৫ [52150 ২০:০1005 
ইষ্ট ইগ্ডয়া কোম্পানী প্রবতিত ভূমি-ন্বত্ব ব্যবস্থা, কুটির শিল্পসমূহের অবনতি এবং ণি 
উত্তর[ধিকার অ।ইনের ফলে রুধিগত অর্থ-ব্যনস্থ। দিন দিন অবনতির পথে অগ্রসর হই! 
বহুদিন পর্যস্ত ইহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থ। অবলম্বন কর।র কোন প্রয়োজনীয়তা বিদেশী শাস 
বোধ করেন নাই। ফলে “সামস্ততান্ত্রিক ও ওপনিবে শিক " 
ব্যবস্থায় কৃষির উপর নির্ভরশীল দ্রুত বর্ধমান জনসংখ্যা জমির € 
উত্তরোত্তর চাপ দিন্তে থাকে, এবং জমি ক্রমশ মহাজন ও মধ্যজীবিগণের বি 
ইস্তাস্তরিত হইয়। থাকে । পরবর্তী যুগে বিভিন্ন প্রজান্বত্ব আইন পাসের হ্বারা থা 


কর বলিয়া অভিহিত 
করার সপক্ষে বু্তি 


উপসংহার 


ভূমি-রাজন্য খাজনা, 
কর নঠে 


ধ্রতিহামিক পরিক্রমা 


ভূমি-সংস্কার ২৪১ 


&, উৎখাত প্রভৃতির বিকদ্ধে কিছু কিছু ব্যবস্থা শবলম্বনেব ফলে রুষিজীবীব অবস্থ!র 
হায়ার সামান্য উদ্নতি সাধিত হইলেও, ভূমি-সংগঠনেব মূল প্রকৃতি 
দাবগাধনের প্রথম. মপরিবতি*ই থাকিয়া যাষ। বলা যায় যে, ১৯৪০ সালে বংগীয় 
রা ভূমি-বাজন্ব কমিশন (731065] [49,00. 1২6ড6110 0017017715- 
51011 ) বিপোর্ট দাখিল কবাব পূর্ব পর্যন্ত সবকাব ভূমি-সংস্কারের 

য়োজনীয়তা একবপ উপলব্ধিই কবে নাই ।* স্বভান্তই, কোন ভূমিনীতিও নির্ধ/বিত 
[নাই | 

বংগীয় ভূমি-বাজন্ব কমশনেব 'নুসন্ধানেব ফলে ভূমিনীতি নির্ধ।বণ ও ভূমি-সংস্ক।বের 
থোজনীয়তাব দ্রিকে শুধু 'ংগদেশেব নতে, সকল প্রাদেশিক সরবাবেব দৃষ্টিই আকধিত 
হওযাব পব দ্বিতীয় খিশ্বযুদ্ধ আব একটি ভয়ানক সত্য প্রকটভাবে 
প্রতিতাত করবে। হহা হহল ভাবত খাছ্যশন্তে কোনমতেই 
্ব্ংসম্পূর্ণ নহে । ইহা হইতে অনুসিগ্ন্তে পৌছান যায় ফে ভূমি- 
্ বা"থাব আমূল সংশ্ষ'ব ব্যক্তিকে পর্যাপ্ধ পবিমাণে কষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি 
্তণ নহে। 

স্বাধীনতার অব্যণহিত পবেই ণিভিন্ন প্রাদেশিক সবকাব এই পথে অগ্রসব হয়। কিন্তু 
ফেক ন্গেত্রে কেন্দ্রীয় সববাবেব মুদ্রাস্বীত্িব ত্কিদ্ধে অপলম্থিত কাধক্রম ভূমি-স্বত্ 
সংক্ববেব প্রচেষ্টাকে মন্থবগতি কবিয়া তুলে । মুদ্রাম্ফীতিব বিরুদ্ধে 
অবলস্বিত কাযকমেব অন্যতম নীতি ছিল যে, জমিদাবী ব্যবস্থার 
বিলোপল[ধন প্রভৃতিব ন্য।য আপাত অন্রত্প।দনশীল কর্ষে কোন 
।দেখিক সবকাব কেশ্রীয মর্থসাহায্য পাইপে না। পশ্চিমধংগেব হায় অনেক প্রাদেশিক 
রকব এই কার্ষে বেক্দ্রীয় অর্থসাহাযযেব উপবই নিভরশীন ছিল বলিয়া তাহার! 
পশ্চ[দপসরণে বাধ্য হয়। কিন্তু ইহা সত্বেও কয়েবটি প্রাদেশিক 
সবক।ব নিজন্ব সংগতিব উপব নির্ভব কবিয়াই এই পথে অগ্রসব 
হইতে থাকে । ফলে ১৯৫১ সালেব এপ্রিল মাসে প্রথম পঞ্চবাধিকী 
শবিকল্পন! গ্রবতিত হইণাব সময় দেখা যায যে ইতিমধ্যেই খিহাব, বোম্বাই, মব্রাজ, 
ধ্য প্রদেশ, উত্তবপ্রদেশ, হাযদবাবার্দ এবং পেপজ্জ্‌ মধ্যবতী ভূমিজী(বিগণের বিলোপ- 
'খনূব জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন কগ্যাছে। 

পবিকর্পিত অর্থ-ব্যবস্থার স্থত্রপাতে ভূমি-ব্যবস্থাব সংস্কাবেব জন্য এইবপ বিক্ষিপ্ত 
্রচ্টটব উপর নিব না করিয়া সবপ্রথম এক সব-ভাবতব্য।পী ভূমি-সংস্করেব জন্ম 
কার্ধক্রম প্রস্তুত কবা হয় এবং সর্বাংগীণ ভূমিনীতি নির্ধাবণ 
করা হয়। এখন এই নীতি ও কার্ক্রম সম্বন্ধে আলোচনা 


দ্নমস্যা ও ভুমি 
কারের গুকত্ত 


ধীণতার পর 
“কারের প্রচেষ্ট। 


'রকল্সিত অর্থ-ব্যবস্থার 
বশী সংস্কারসমূহ 


ফিল্পিত অর্থ-বযবস্থা 
কর হইতেছে । 
* [0018--1668, 


১ম--১৬ 


২৪২ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


পরিৃল্সিত অর্থ-ব্যবস্থায় ভূমিনীতি (18790 2০017০5 2৫৫ 
[1917150 [:00120255 ) £ প্রথম পরিকল্পনার ভূমিনীতি অধ্যায়ের সুচনাতেই ন 
হইয়াছিল, “জাতীয় উন্নঘনে জমি ও কৃষিকার্ষের মালিকানার সমস্যাই মৌলিকতম সমস্থা। 
ভবিষ্যতে আথিক ও সামাজিক সংক্র।স্ত সংগঠনের প্রকৃতি ভূমি-সমস্তার সমাধানে 
পদ্ধতিব উপরই নির্ভর করিবে । একদিকে যেমন পরিকল্পনায় কষিজ উৎপাদনবুদধি 
যেযে নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থিব হইয়াছে তাহাতে পৌছান প্রযোজন, অন্যদিকে তেমনি সং] 
ভুমি-সক্ারের সংগে ভূমিনীতিব মাধ্যমে যাহ[তে সম্পদ ও উপার্জনে বৈষম্য ভ্রম 
প্রয়োজনীয়ত! সম্বন্ধে তিরোহিত হয, শোষণ অপসারিত হয, প্রজা ও শ্রমিকদের জ 
পরিকল্পনা! কমিশন নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয় এবং গ্রামাঞ্চলে অধিবাসিগণ সমমর্যীদী 

সমান স্থযোগ-হুবিপা ভোগ করে তাহাও দেখা প্রয়োজন । “৫ 
সকল লক্ষ্যেই পৌছ।ন হইল প্রথম পঞ্চবাধিকী পবিকল্পনার উদ্দেশ্টেব অগ্ঠত 
অপরিহার্য অংগ |” ** 

দ্বিতীঘ পরিকল্পনা বলা ভইয়|ছে, «প্রকৃতপক্ষে ভূমি-সংস্কারের ফলাফল গ্রাম্য 'ং 
ব্যবস্থার বাহিরেও প্রভাব বিস্তার কবে ।”1 জননংখ্যার বুদ্ি, নগব ও শিল্পকেক্দ্রসমূে 
প্রসার এবং জীবনযাক্সার মানের উন্নয়নের ফলে খাছ্যের আভ্যন্তবীণ চাহিদ! বু 
পাইতেছে এবং বৈচিত্র্যময় হইতেছে । দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় উচ্চাকাংক্গ।পু 
শিল্পোন্নয়নের কার্বক্রমও সাফল্যেব জন্য রুষিক্ষেত্র হইতে অতিরিক্ত খাছ্য ও কাচামা 
সরবরাহের উপর নিভরশীল। স্ৃতবাং, (ক) কৃষিব উন্নধনের জন্ত কষিগত সংগঠনে সক 
প্রতিবন্ধকেব অপসারণ করিতে হইনে, এবং (খ) যথাশীঘ্র সম্ভন কৃষিগত অর্থ-ব্যবস্' 
পর্যা্ধ দক্ষত। ও উতৎপাদন-শক্তির স্থষ্টি করিতে হইবে । 


উপরি-উক্ত লক্ষ্যসমূহের সব কষটিই একরূপ ভাবতীয় সংবিধানের নির্দেশমূলক নী 
(111606156 11111019195 ), মৌলিক অধিকার ([501702.1761169] [২1515 ) এ 
পরিকল্পিত অর্থ-ব্বস্থায সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত । শোধদে 
ভূমিনীতি স'বিধানের  সমাপ্রি, ধনী ও দবিদ্রের মধ্যে ব্যবধ|নেব সংকোচন, সকলের মমা 
নিদে শমুলক নীতি ও মর্যাদা ও একই প্রকাবের স্যোগ-স্থবিধা এবং আধুনিক বৈজ্ঞানি 
পল নি ভিত্তিতে কৃষির সংগঠন হইল এই সকল নির্দেশমূলক নীতি ! 
4 মৌলিক অধিকারের অন্তর্গত। পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত সমাজ 
ধরনের সমাজ-ব্যবস্থার (59019115 729666107 ০ 5০০160% ) ধারণাও এই দিকে পথ 
নির্দেশ করে। বস্তুত, পরিকল্পিত পদ্ধতিতে আর্থিক উন্নয়ন সংবিধানভুক্ত রাষ্ট্রনৈতি। 
আদর্শসমূহের সহিত সংগতি রাখিয়া চলিতে বাধ্য । সুতরাং পরিকল্পিত অর্থ-্যবসথা 
ভূমিনীতি নির্ধারণ ঠিকমতই করা হইয়াছে । 


পক স26 [359 5687 9181১- ৪৯ পৃষ্ঠ| 
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ভূমি-সংস্কার | ২৪৩ 

এই সকল মৌলিক লক্ষ্য লম্মুখে রাখিয়া ভূমিনীতি নির্ধারণ করা হইলেও পরিকল্পনায় 

বল! হইয়াছে যে, ভূমিনীতি প্রধানত পারিপাস্থিক অবস্থারই 

0 আপেক্ষিক হইবে__অর্থাৎ স্থানীয় অনস্থ! ও প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি 

রাখিয়াই ইহা নির্ধারণ কবিতে হইবে । তবুও পরিকল্পনা কমিশন 

-নংস্কারের জন্য সাধারণভাবে প্রযোজ্য এক কাধক্রমের উপর গুরুত্ব আরোপ 
মাছে । এই সাধারণ কার্ক্রমের মূল নীতিগুলি হইল £ 

(ক) ১। রাষ্ট্র এবং কৃষিলীবিগণের মধ্যে সকল প্রকাব মধ্যন্বত্বভোগীব অপসারণ ; 


২। কৃষিজীবিগণকে জমিতে চিরস্থায়ী অধিকার প্রদান এবং খাজনাহ্রাসের জন্য 
স্বত্ব সংস্কার; 


৩। জোতের উপ্বতন মাত্রা নির্ধারণ (?%201010 0£06111115 011 11001011755 ) 
ইহার মাধ্যমে জমিব পুনরবণ্টন ; 

(খ)১। জোতের সংহতিসাধনেব দ্বাবা কঁষির পুনর্বাসন ; 

২। অবিষ্যতে অর্ধিকতর অসম্থদ্ধতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন ; 
৩। সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিক।র্য ও সমবায গ্রম-ব্যবস্থার প্রসার | 

গ্রথম শ্রেণীভুক্ত প্রতিবিধান তিনটির উদ্দেশ্য হইল জমির মালিকানায় বৈষম্য দূর 
বয়। কষিগত সংগঠনকে সদ কর) এলং দ্বিতীয শ্রেণীভুক্ত তিনটি বিষয়ের লক্ষ্য 
'বণভাবে গ্রাম্য অর্থ ব্যবস্থার উন্নতিস।ধন করা । 

নীতিকে কতদুর কার্ধকর করা হইয়াছে (7010ঠ [/01)1601671651 3০ 
॥'): ভূমি-ব্যবস্থাব সংস্কার প্রধানত বাজা সবকারের কার্ষ। কিন্তু রাজ্য সবকার 

সংস্ক।বকার্ষে যাহ।তে উপরি-উক্ত নীতি পালন করিষা! চলে তাহা 

রন দেখিবার জন্য পরিবক্পনা কমিশনের একটি ভূমি-সংস্কার শাখা 

| (01[48110. 7২০101115 1115) গঠন করা তয়। উপবস্ত, 
তীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনাতে ভূমিনীতি নির্ধারণ সম্পর্কে সুপারিশ করিবার জন্য 
রকল্পন কমিশন কর্তক ১৭৫৪ সালে একটি প্যানেল (21761) নিযুক্ত হয়। এই 
|নেল মধ্যন্বত্বভোগী বিলোপস!দন কমিটি, প্রজাম্বত্ব কমিটি প্রভৃতিতে বিভক্ত হইয়া ভূমি- 
বের বিভিন্ন দিকের বিচার-ধিব্চেনা করে। ইহার মধ্যে প্রজান্বত্ব কমিটি 
৪10010 0০10021606 ) কর্তৃক জমি যে শ্রমজীবী কৃষকের (1900 10 00 01161) 
নতি গৃহীত হয়। ১৯৫৯ সালে ভূমি-সংস্ক'র প্যানেলকে পুনর্গঠিত কর! হইয়াছে । 
প্রথম পরিকল্পনার পূর্বেই কয়েকটি রাজ্য মধ্যন্বত্ব বিলোপসাধনের কার্য স্থরু 
করিয়াছিল । এই কার্য মোটামুটি সমাপ্ত হয় এ পরিকল্পনাধীন 
সময়ে। ১৯৫৯ সালের মধ্যভাগে আসিয়া দেখা যায় যে মোট 
তি জমিতে মধ্যন্বত্ব ভোগীদের অংশ শতকরা ৪৩ ভাগ হইতে শতকরা ৫ ভাগে 
বণত হইয়াছে । এই বাকী ৫ ভাগের মধ্যন্বত্ব বিলোপ কার্য ১৯৫৯ সালের মধ্যে 
প্র করিখার কথা ছিল।* 
*[5415_1059 এবং 2100 [00018970010 1৪515) 00106 1959 


মধ্নতববিলোগ 


২৪৪ ভারতীয় অর্থবিষ্যা 


একমাত্র জন্মু ও কাশ্মীর ছাভা প্রত্যেক স্থলেই মধ্যস্বত্বভোগীদেব ক্ষতিপৃবণ দেশ 
ব্যবস্থা হইয়াছে । মোট দেয় ক্ষতিপূরণেব পরিমীণ ৬২৫ কোটি টাকাব মত »্ট 
বলিয়া অনুমান কবা হইয়াছে । উহাব মধ্যে পশ্চিমবংগে বায়িত হইবে ৭০ কোটি টর 

পবিকল্লিত অর্থ ব্যবস্থাব ভূমিনীতিতে প্রজা স্বত্ব সংক্কাব বিশেষ গুকত্বপূর্ণ স্থ নানি 
কবে। ইংগিত দেওয়া হইয়াছে যে প্রজান্বত্ব সংস্করবেব উদ্দেশ্য মোটামুটি ছিবিধ ২ 
(১) খাজনাহ্থাম ১ এবং (২) প্রহ্গাকে জমিব ম।লিকনা অপি, 
প্রদান। খাজনাত্ু।স সম্বন্ধে পৰিকল্পনা কমিশন নির্দেশ দেয় যেখ' 
কোন ক্ষেত্রেই মে।ট উৎপন্ন শশ্তেব £ এব অধিক এবং ইএব কম হইব না। ও 
রাজ্োই খাজনা এই ছুই পীম।ব মধো থাকায় ইহাদের ক্ষেত্র এই সম্পর্কে কিছুই কৰি 

প্রয়োজন হয নই । বাকিগুশিতে খাজনাহ্স এবং উ্াৰ উর 
এ মাত্রা নির্ধারণ প্রয়েজন বলিষা ট্ন্চিত হয। ইহাদের ২ 
অন্ধপ্রদেশ, আসাম, বোম্বাই, উডিঘ্য', মাদ্র জ, উত্তব€। 

বাজস্থান, পাব, মহীশৃর, দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ৪ কাশ্মীব এা* পশ্চিংবধগ 
উদ্দেশে আইন ইতিমধ্যেই পাস কবা হইযাছে। কিন্ত সকপ ক্ষেত্রে পবিক্ল্পনা কণি 
নির্দেশ মানা হয "পাই । উদ্বাহবণন্বৰপ বাজস্থান ও পোশ্বাই এ মেট উতৎপন্নেব উ - 
পাঞ্জবে উ অংশ এবং যহীশুবে হত অংশ খাঙ্গনা পলিয়া ধবা হইয়াছে । ফণে 
রাজন্ব নির্ধাবণ ব্য।পাবে সমগ্র ভাবতে মধ্যে সামঞজশ্তবিধান কব| সম্ভব ভষ নাই। 
র/জ/গুলিকে এই সামগ্জস্যবিখান কবিতে পবিকল্পন| কমিশন হইতে নির্ধশ দেওন। হই” 

কষিঞ্গীবীকে জমিতে মালিকানামধিকাব প্রদান কবার কার্য অবধি. 
(খ) কুষিপীবীকে জমির রাজ্যই ইতিমধ্যে অল্পপিত্তব সমাঞ্ধ কবিযা ফেলিখাচে। 
চিরস্থাধী অধকার  উদ্দেগ্তে প্রথমত গ্রজাকে ন্বত্বেব স্বাধিত্ব প্রদান কবি্যা "না 
প্রদান উৎখাত হইতে বঙ্গ কবা হইয়াছে, এপং দ্বিতীয়ত, ত। 
অধিক|ংশ ক্ষেত্রে প্রজাবিলি জাঁমব সম্পূর্ণটা বা একাংশ ক্রঘ কবিযা লইখ[ব অণি' 
প্রদান কবা হইয়াছে। 

স্বত্বেব স্থায়িত্ব প্রদানে আলোচশ! প্রসংগে স্মবণ বাখিতে ভইবে যে মধ 
বিলেপেব ফলে ভূমি স্বত্ব ব্যবস্থা মাত্র ছুই শ্রেণীবিভক্ত হইয! পড়িযাছে-_(ক) য 
বাষ্রেব নিকট হইতে জমি সবাসবি বন্দোবস্ত লয়, এ"ং (থ যাহারা মালিকদের 
হইতে প্রজা হিসাবে বন্দোবঘ্ত লয়। বিভিন্ন বাজে এই ছুই এেণীব স্বত্বেব ৫ 
প্রঞ্গকে স্বত্েব স্থায়িত্ব প্রদানেব জন্য আইন পান কবা হইয়াছে । আইনে মূলত 
শ্রমজীবী কৃষকের? (18170 6০ (16 01161 ) এই শীতিকে মূল লক্ষ্য কবা হইয়াছে । 
আইন পাস হইলেও ইহা সকল স্থানে ঠিকমত কার্ধকর হইতেছে না। দেখা য 
অনেক ক্ষেত্রে ভ বড কৃষি জোতের মালিক প্রজাদের নিকট হইতে হে 
শবতৃত্যাগেব' ( ৮০1017215  50115170€1 ) দলিল লিখাইয়া লইতেছে। 

ব স্থা অবলম্বন কর] প্রয়োজন । 


২। গ্রজান্বত্ব সংস্কার 


ভূমি-সংস্কার ২৪৫ 


দবিত্র্যহেত কুমকেব পক্ষে প্রঙ্জাবিলি জমি ক্রয় কবিয়া লইবার অধিকারও ঠিকমত 
'গকবা সম্ভব হইতেছে না। উনাহবণম্বৰপ, বোন্বাই-এ মালিক প্রজাখিলি জমির 
ধক পুনঃগ্রহণ কবিতে পাবে ১ কিন্ত বাঝী অর্ধেক প্রজ। ইচ্ছা কবিলেই কিনিয়া লইতে 
ব। দিল্লীতে প্রজা মালিককে ক্ষতিপৃবণ দিয়া বিলিকৃত সমস্ত জমিটারই ম|লিক হইয়া 
তে পাবে। পাঞাবে মালিক ৩৭ একব পধন্ত জমি পুনঃগ্রহণ কবিতে পাবে। ! 
শ্বসে কোন ক্ষেত্রেই এ পবিম।ণেব অধি+ জমি নিজ দখলে বাখিতে পাবে না। ইহা 
হাব জেতেব উধ্বতন মাঞা । কিন্তু উপবি উক্ত কোন বাজ্যেই কৃষবগণ এ-প্স্ত 


ট। পবিম।ণ জমি ক্রয় ববিতে প|বে তাহাব এক-চতুর্থাংশও ক্রয় কবিতে সমর্থ 
নাই । স্ৃতবাং এ ণিষদ্লেও বিছু কৰা দ্বকাব। 


জোতেব উপ তন মাত্র ভূম্যবিকাবী ও কষক উভযষেব বেলাতেই নির্খাবণ কবিয়া 
হিরা হইয়ছে। জে|তেব উর্র্বতন মাআ নির্ধ।বণেব দুইটি দিক 
মা সছে-(ক) ভাঁয্যৎ ভূমিসংগ্রতেব উধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ 

(0611115 01 (0101116 2.000115161011), (খ) বর্তমান জোতেব 
«৩ন মাত্র। নির্ধাবণ (০০111112010 23156115 10101115০)। 


প্রথম পঞ্চণ1ফিবী পিবল্পনা প্র'তিত হইণাব পূর্বে একমাত্র উত্তবপ্রদেশ ছাডা অন্য 
19 ভৃামসংগ্রঙেব উর্ধবতিন মাত্র নির্ধাবিত হখ নাই । তাবপব অন্ধপ্রদেশ, আসাম, 
পে|ন্বাহ, জন্মু ও কাশ্মীব, ব।জস্থান, মধ্য প্রদেশ, প1ঞাব, পম্চিমণংগ, 
এবং দিল্লী জে|তেব ভর ধ্যুৎ মাত্র! নির্ধাবণকল্পে প্রয়েজনীয আইন 
স কবে। এহ উদদ্দশ্যে পাশ্চমবণ'গে যেম'ইন প্রণীত হয় তাহা ১৯৫৬ স।লেব 
শ্িমণংগ ভূমি সংস্কাব অইন (14270 [২6091015 4১০0 1956) নামে অভিহিত। 


বন্তং মাত্র। 


১৯৫ সালেব মধ্যভাগ পর্যন্ত ব£ম।ন জোভেব উধ্বতন মাত্রা নির্ধবণ কবিবার জন্য 
[হন প্রণয়ন কব। হয় অন্্রঃদেশ, পাঞ্চব, কেবল, মহীশুব, জন্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল- 
প্রদেশ ও পাশ্চনবংগে । অন্যান্ত বাজ্যকে ১৯৫৯ সালেব মধ্যে এই 
আইন প্রণযন সমাধা ববিতে নিদেশ দেওয়া হয়। এই নির্দেশ 
ওদূব পাপিত হইতেছে তাহাব বিপ্বণ ১৯৬০ সাপ্বে জানুয়বী ম|স পর্যন্ত পাওয়া! যায় 
নহ। তবে আ।শ। কৰা যায় যে ভূমি-সংস্ক।ব সম্বন্ধে সকল প্রকাব আইন প্রণয়নকার্ষ 
অন্তত ১৯৬০ সালের মধ্যে সমাঞচ হইবে । 


“মাণ মাত্র! 


অর্থ নৈতিক জোতেব আয়ন নির্ধাবণে অস্থুটিধাই ছিল জেতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ 
মাত্রা পির্ধাবণে বিলম্বের ব।বণ। এই অস্থবিধা দূর কবিবার 

নি ক রণে জন্য কুমাবাপ্লা কণিটি (র01710101)199, 9001001666) নামে একটি 
কমিটি নিধোগ কবা হয়। কমিটি এই অভিমত প্রক।শ করে যে, 

নৈতিক জোতেব কেন নির্দিষ্ট আয়তন নাই, তবে উহাকে ছুইটি সর্ত পূরণ কিিতে 


২৪৬ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


হইবে £ (কে) উহা! কৃষকের যুক্তিসংগত জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করিবে, এবং ( 
উহা! হইতে অস্তত একজোড়া বলদ সমেত একটি শ্বাভাবিক আয়তনের কৃষক-পরিবাটে 
পূর্ণনিয়োগের ব্যবস্থা হইতে পারিবে । কুমারাপ্না কমিটির এই অভিমতের ভিত্তিঘ 
জোতের উধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ করা যাইতেছে । এই নীতি গ্রহণ কবা হইয়াছে 
উধ্বতন মাত্রা যেন উপবি-উক্ত অর্থে অর্থ নৈতিক জোত অপেক্ষা কম এবং 'ক' 
জোত, (০0৮100100 1)0101715) অপেক্ষা অধিক না হ্য়। কাম্য জোত আশ; 
অর্থ নৈতিক জোতের মোটামুটি তিনগুণ হয়। 


জোতের উধ্ব তন মাত্রা নির্ধারণের মাধ্যমে যে-জমি পাওয়া গিয়াছে বা যাই 
প্রধানত ভূমিহীন কৃষিজীবিগণের মধ্যেই তাহাদেব পুনর্বপ্টনেৰ ব্যণস্থা করা হই 
পশ্চিমবংগে ১৯৫৯ সালেব মধ্যভাগ পর্যস্ত ৬৭ হাজার একব 
জমিয় পুনর্বন্টন 
পুনর্ণটন হইয়াছে । ভূদান যজ্ঞের মাধ্যমে প্রাপ্ত জমির স" 
এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে 1* 


ভূমি-সংস্কার ব্যবস্থাব দ্বিতীয় দ্রিকে আছে জোতের সংহৃতিসাধন, ভবিষ্যুৎ অসম্থ 
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন এবং সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য ও সমায় গ্রাম-ব্যবস্থাব ও 
ইহাদের মধ্যে জোতের সংহতিসাধন ও ভবিষ্যৎ অসম্থদ্ধতার 
আর বাবস্থা ব্যবস্থা অবলগ্বন সম্বন্ধে আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হ্যা! 
এখন তৃতীয় ব্ষয়টি--অর্থাৎ সমব।য পদ্ধতিতে কৃষিকাধ ই 
সম্বদ্ধে আলোচনা করা হইবে। 


সমনায় পদ্ধাতিভে কৃষিকার্য (0০০-021:86155 ঢ21:07108) 2 
সমবায় প্রথায় কৃষিকার্ধ সম্বন্ধে ধারণ! প্রসারলাভ কবে ১৯৪৯ সালে লক্ষৌ এ খাছ্ছা 
সংস্থার কলাকৌশল সংক্রান্ত অধিবেশনের (75017111091 11. 
০ 0178 [.4৮.0.) পব হইতে । এ অধিখেশনে প্রস্তাব 
করা হয় যে ভারতেব ন্তায় অধোন্নত দেশে কৃষির পুনং 
জন্য সমবায় পদ্ধতিই অবলম্বনীয় পস্থ!; এই সমস্ত পদ্ধতির প্রসারকল্ে বিভিন্ন 
সরক|রকে সকল সম্ভাব্য ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য ও কৌশলগত 
প্রদান করিবাব স্তপারিশ করা হয় । 


এ-সন্বছ্ধে ধারণার 
প্রসার 


সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্ধ সম্বন্ধে ধারণা অধশ্ঠ নৃতন নয়। ১৯৪৯ স|লের ব' 
বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন আকারে ও পরিমাণে ইহা লইয়া পরীক্ষা শেষ করিয়াছি 
সোবিয়েত ইউনিয়ন ও উহার গোঠীতুক্ত দেশগুলি, ইস্রায়েল, মেক্সিকো, মাকিন যু 
ইতালী, স্থইভেন এবং নয়া চীনে এই পদ্ধতির সাফল্য বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়[ছি 


* ১২০ পৃষ্ঠা দেখ । 


কক ১১৪-১৬ পৃষ্ঠা। 


ভূমি-সংস্কাব ২৪৭ 


উপবি-উক্ত স্থপাবিশেব ফলে এলং বিভিন্ন দেশেব আদর্শেব অনুপ্রেবণায় ভাবতের 
ম পরিকল্পনায প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চণ|ধিকী পবিকল্পন।য় সমবায় পদ্ধতিষ্তে 
বায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্ষেব উপব পিশেষ গুকত্ব আবোপ কবা হয়। প্রথম পবি- 
কাধ কল্পনায় এই উদ্দেশ্ো ৪০ লক্ষ টাকা ববাদ্দ কর! হয়। ইহার 
ধিক।ংশই কিন্ত ব্যয়িত হয় নাই।* যাঁভ| হউক, এ পবিকল্পনার শেষে ভাবতে সমবায়ী 
ধি সমিতি সংখা! ১৩৯৭ তে পৌছায়। ইহ[ব মাপা ২৬২টি সমিতি পবিকল্পনাব শেষ 

সার-_অর্থাৎ ১৯৫৫-৫৬ সালেই গঠিত হইয।ছিল। 
মূল দ্বিতীয় পবিকল্পন।তে সমবায় পদ্ধতিতে রুষিকের জন্য ১ কোটি ৩৮২ লক্ষ টাকা 
বাদ কৰা তয় এবং ৩,০০০ এর উপব সমণায়ী কষি সমিতি স্থাপন কবিন।ব লক্ষ্য 
নিদিষ্ট কবা হয। ১৯৫৬ সালে একদল ভ।বতীয বিস্শষজ্ৰকে নয়া 


ঠীয় পরি 
রর রা চীনেব সমব।য রুষি-পদ্গতি সঙ্গন্দে জ্ঞানল|ভেব চন্য প্রেবণ কবা হয়। 
কা পাতিল কমিটি (2৪01 00171011666) এই দ্লেব বিপোর্টেব 


পর্য।লোচনা কবিয়া ভাবতে বাপকভ।বে সমবায় পদ্ধতিতে কুধিকার্ষ 
পর্তনেব হপাবিশ কবে এবং স্থপাবিশমত কার্যক্রম গ্রতণ কবিষা কার্যকর কবাব ব্যবস্থা 
বা হয়। ফল কিন্তু ৯৫৭-৫৮ সাল পর্যস্ত বিশেম সন্তোষজনক ভয ন|ই | ১৯৫৮ সালের 
নন মাঁস পর্যস্ত সকল প্রক।ব সমণায়ী রুষি সমিতিব সংখ্যা ৩,৬৩৭-এ পৌছ।ইলেও কার্ষ- 
ক্ষত্র সমবায়ী মনোভাবের বিশেষ গ্রসার ঘটে নাই । উক্ত সংখা মধ্যে আবাব 
মপায়ী যৌথ কৃষি সমিতি 0০-01১0120%6 0011 [111112 909016019) বা প্ররূত 
মবায়ী কৃষি সমিতিব সংখ্য। ছিল মাত্র ১,১০০-এব মত ।* শ্যব ম্যালকম ডালিংকে উদ্ধৃত 
বিণ বলা যায়, “সমনাষ পদ্ধতিতে রুমি কূঘকগণকে মোটেই উতৎস|হিত কবিতে পাবে 
[ই । এই ধবনেব সমিতি যাহ] প্রতিষ্ঠিত হইয়।ছে তাহা সবকাবী সাহাযা প্রাঞ্সিব জন্যই 
ঈয়ছে, সমবায়ী আদর্শেব অন্তপ্রেবণায় নহে ।” স্থতবাং স্ব ম্যলকম এই বিষয়ে অস্ঠি 
তর্কভাবে চলিবাব পবামর্শ দেন । 

১৯৫৯ সালে কৃষিব পুনর্গঠন সম্পর্কে কংগ্রেসের নাগপুর প্রস্তাবে (2011 
২৭01110) কিন্ধু স্তব ম্যালকমেব উক্ত স্থপাবিশ গ্রহণ কবা হয় নাই। প্রস্তানে তিন 
পদের নাগপূর :. বৎসরে মধ্যে সমগ্ধ (দশকে সেবা! সমবায় সমিতি ( 56৮106 
স্তাব ও পরবর্তী অধ্যাষ 0০-০7619015) ছ|ব| ভাইয়া! ফেলিবাঁব এবং সকল সম্ভাব্য ক্ষেত্রে 

যৌথ সমবায়ী কৃষি সমিতি (01016 ০০-01১1261%6 1001৭) স্থাপন 
কবিলাব কণা পলা হয়। ইহ|ব উপব পুনবণ্টিত যে-সকল জমিতে ভূমিহীন কষি- 
শ্রমিকেব পুনবাসনের ব্যবস্থা করা হইবে সেখানেও সমবায়-কৃষি সমিতি গঠনেব 
শীতি ঘোষণা করা! হয়। মোটকথা, কৃষিব পুনর্গঠন ও সম্প্রসাবণ পদ্ধতিতে সমবা য প্রথায় 


$ষিকার্ধকে এক বিশিষ্ট স্থান প্রদান কবা হয। 
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এই প্রস্তাবের পর হইতেই সমবায় পদ্ধতিতে কুষিকার্য বিশ্ব বিতর্কমূলক ব্যবস্থা হা 
দাড়াইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল যে সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্চ 
যথাসম্ভব শীন্ সম্প্রসারণের সপক্ষে ফোটামুটি মতৈক্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা আজ আ৷ 


সত্য নহে। দ্বিতীয় পরিকল্পন।র স্থত্রপাতে বিতক ছিল সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য কিক 
গ্রহণ করিবে তাহা লইয়া । বর্তমানে বিতর্ক হইল সমবায় পদ্ধতিতে কুধিকার্ধ কাম্য ক্ি 
তাহা লইয়৷ । 
এই পিতর্কের বিশ্লেষণ করিয়া অভিমত প্রদান করিবার জন্য সমনায় পদ্ধতিতে কৃষি 
কার্ধের বিভিন্ন রূপের পর্য[লোচনা করা প্রয়োজন । সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য মে]ট!মু! 
টার চ|রি প্রকার রূপ গ্রহণ করিতে পারে-_যথা, (ক) সমবায় পদ্ধতি 
কৃধিকার্ষের বিভিন্ন রূপ £ যৌথ কৃষিকাধ (০০-০11901৬০ 1011)6 12,01011119), (৭) সমণা 
পদ্ধতিতে কৃষি-প্রজার দ্বারা কৃষিকার্য (০9 976186 (61101 
12101771115 (গ) সমবায় পদ্ধতিতে উন্নত ধবনের রুষিকা্য (০০ 011961৮০161 
জারীর [0111)1]15) এণং (ঘ) সমবায় পদ্ধতিতে সামগ্রিক কষিকাধ (৫ 
কৃষিকার্ধ 0061%0৮8 ০0116061৮ 011011119) 1 প্রথমে।ক্ত পদ্ধতিতে 
কতিপয় কৃষকের জোতের খণ্তীক্কুত (এবং অসম্বদ্ধাও ) অংশ সমণা 
সমিতির অবীনে একত্রিত করিযা কৃষিকায সম্পাদন করা হয়। প্রত্যেক কুমক তাহ! 
ব্যক্তিগত জমিব মালিক হিসাবে উতপন্ধের কিছু অংশ পায়, কষি-শ্রমিক হিসাবে ৫ 
তাহার মজুবি পায়. এবং মুন[ফারও অংশ পায। এই প্রকার সমণায় কুষি-সমিতিবে 
প্রকৃত সমবায় কৃষি-সমিতি বলিয়া গণ্য করা হয়। বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া ইহা সমব 
গ্রামব্যবস্থার (০০-০0০1861৮0 ৮111906 1010112,6101111) অনহবপ। 
দ্বিতীয় বা 'কধি-প্রজার দ্বারা কষিক।ধ” পদ্ধতিতে সমপায় সমিতি কৃষিকার্ষের দায়ি 
গ্রহণ কবে না। ইহ! ইহ[র ম|লিক|ন।য় যেজমি থাকে তাহ! কয়েকটি অংশে বিভ. 
দিন রন করিয়া কষকগণকে ভাড়া দেয়। সংগে সংগে আবার কৃষকগণ! 
বৃষিকারধ বীজ সাব যন্ত্রপাতি প্রভৃতি স্বল্প মূল্যে সরববাহ করে। কৃষক" 
সমপায় সমিতির প্রজ। হিসাবে শির্দিষ্ট প্রণ।লীতে সুচারুভাবে কুষিক 
করিবার দ।ধিত্ব গ্রহণ করে। তরাই বা দণ্ডকারণ্যের ন্ায় যেখানে অন।ব।দ্রী জমিবে 
আনাদী জমিতে পরিণত বাঁ পতিত জমির পুনরুদ্ধাব কর' হইয়।ছে বা হইতেছে সেখানেই 
এই প্রক।র সমবায় পদ্ধতি কাধকর হইতে পারে । কিন্তু যেখানে কুষকই ক্ষুত্র ক্ষুদ্র জোতের 
মালিক সেখানে এই ব্যবস্থা গ্রবর্তনের প্রশ্ন উঠে না। 
ততীয় পদ্ধতিতে কৃষিকার্ধণের আদর্শ হইল উন্নততর কৃষিকার্য, বৃহণায়তনে কৃষিক!! 
নয়। ইহ[তে সমবায় সমিতি উংকষ্ট বীজ, সার প্রভৃতি সরববাহ 
(গ) উন্নত ধরনে? 
কুষিকা€ করিয়া, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ সম্বন্ধে অবহিত করিয়া কৃি; 
উন্নয়নের ব্যবস্থা করে । অধ্যাপক রংগের (5:05 বৈ. 0 028 
ভাষায় বলা যায়, “পারম্পবিক সমবায়ে কৃমির উন্নয়ন সংক্রান্ত কয়েকটি কার্য সম্পাদ' 


ভূমি-সংস্কার ২৭৯ 


রিবাব জন্য সমগ্র কৃষিকার্ধকে সমবায়েব অধীনে আনয়নেব প্রয়োজন হয় না, পাবিবারিক 
£ত্তিতে কৃষিকার্য সম্পাদন ব্্জন কিয়া নৃতন পদ্ধতি গ্রহণও অপবিহার্য হইযা উঠে না।৮ 
[তএব সমবায় পদ্ধতিতে উন্নত ধবনেব কষিকায খপিতে কলাকৌশলের উন্নধন বুঝ।য় 
ত্র। কলাকৌশলেব উন্নয়ন দধিদ্র কৃষকের একলাব পক্ষে সম্ভা হয় ন| ধলিয়াই সমবায়েব 
ম্ম অগ্রসব হইতে হ্য। 

সমপায প্রথা সামগ্রিক ক্ধিকার্ধ সম্পর্কে ধাবণা সেটিযেত ইউনিয়ন হইতে 
পিষ|ছে | সামগ্রিক খ।মাব প্রথ। সমণ।য 'পদ্ধতিবই একটি কপ। তন কৃষি জমিতে 
|নমবায পদ্ধাততে কৃষকেব মালিকান। ন্বীঝ।ব কবা হয না। সামগ্রিক খাম।ব প্রথায় 
৭গ্রক $ধিকায কৃষি জণিব মাণিকানা থাকে সম্পূর্ণভাবে বাষ্ট্রেব ; কিন্তু সামগ্রিক 
গাবকে ইহা চিবকালেব জন্য অর্পণ কবা হখ। সামগ্রিক খামাবেব অন্ত দকল উপকবণ 
ং ইহা হইতে উৎপন্ন ফপল সামগ্রিক খমাব সংগঠনকবী কুষকগণেব সাধ।বণ 
গ্তি বশিয়া পিশ্চিত হয়| বাইকে দেয বব হত্য।দি মিটাহয| যে শীট লভা।ংশ থকে 
হা শ্রমেব ভিত্তিতে স।মগ্রিক খামাবেব অংশীধ।বগণেব মধ্যে আঅমেব পবিম।ণ ও প্রকৃতি 
ঘস|বে সন্টিত হয ।* 


সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্ধের প্রয়োজশীয়তা (116 1০6৫ 107৮ 0০- 
)০18615৩  [8100116) 2 বধিজ উতৎ্পাদনবুদ্গব) বিশেষ কবিয়। খাছ্যো্পদনবুখ্ি 
উৎপাদনবৃদ্ধির . প্রযোজনীযতা এবং কষিনে পাভজশ+ হিত্তিতে সংগঠিত ববিণাৰ 
যাজনীযঠ। অপবিহাধত | সমণ্[য পদ্দতিতে কৃষিবাধেব দিবে পথ নিদেশ ববে। 
অ।মাদেব দ্বিতীথ পঞ্চব।ধিধী পবিকল্পন।খ শতববা ২৫-৩১ ভাগ 
“জি উৎপ|দএবুিৰ এন* শৃতববা ১৫ ভ|গ খাদ্শস্তেব উতপাদ্নবুদ্িব লঙ্গ্য নির্দেশ করা 
[ছে । মাকিন কষি বিশেষ দ্রশেব মতে, তৃতীয় পখিকল্পনব শেষে খাগ্শশ্তেব 
২প।ধনবৃদ্ধিব ভাব ণ্তনন *তকবা ৩২ ভগ হহতে শঈতবব। ৮'২ ভ।গে লইয়া যাইতে 
£প। কুষিজমিব দুম্পপ্যতাহেতু ব্যাপক ধিক ধেব স্থযোগ নাই বলিয়া 
|*ন্তিক ও বুহদ|য়তন (117001191 21) 10136 ০০91) কৃষিক|ধই হইল উক্ত লক্ষ্যে 
ীীছিপাব একমাত্র পন্থ।) এবং খঙমান অ+স্থ ৭ একমাজ সমবায় পদ্ধতিতেই 'ম।ত্যন্তিক 
বৃদায়তন কাষবর্ম সম্পাদনের মাশা ববা যায। 
ঘমবায় পছত্িতে বুহদায়তন ও আ.ত্যন্থি+ কৃষিবার্ষ শুপু যে উতৎপাদনবুদ্দিবই ব্যবস্থা 
'ব ত|হা নতে, ইহা উতৎ্প|দণ-পা৭ও হস বরে । বলা হইয়াছে যে অস্তিত্ব বজায়েব 
১ত্তিতে স'গঠিত কৃষিক[|ধকে (51115151106 10011111115) লাভজনক পেশায় পবিণত 
উৎপদ্দন বাধ. কবিতে হইলে সমপায় পদ্ধতিতে সম্পাদন কবা গত্যন্থব নাই। 
দর পয়োজনীয়ত। সমবায় পদ্ধতিতে রুধিকার্ধ কৌশলগত উন্নয়নসাধন কিয়া 
উৎপাদনেব পায হ্রাস ববে। 


সস 
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উপরন্ত, পরিমাণে কিছু কম হইলেও শিল্পের মত কৃবির ক্ষেত্রেও সুদক্ষ পরিচাল; 
উৎপাদনের আয়তনের (5০৪1 ০: [19000691) সহিত অংগাংগিভাবে জডিক্ 
পরিচালনা গত ব্যযসংকোচের (00919851191 60011017165) সুযোগ-সুবিধা লাভ কবি, 
হইলে বর্তমানে আমাদের দেশে সমবায় কৃষিকার্ধের পদ্ধতিই অবলম্বন করিতে হইবে। 


তৃতীয়ত, বহুসংখ্যক ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের অন্তিত্ও সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিক্ধে 
... প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে। এই সকল কৃষি-শ্রমিকের মধ 

৩। ভূমিহীন কৃষি 
শ্রমিকের পুনর্ধাসস অতিরিক্ত কৃষি-জমি (51100105 19110) বণ্টনের নীতি গৃহী' 
ইইয়াছে। কিন্তু অতিরিক্ত জমির পরিমাণ অত্যক্প বলিয়া এ 
সকল কুষি-শ্রমিকের জোত অতি ক্ষুদ্র হইতে পাধ্য। উপরন্ত, তাহাব| বিশে 
দরিদ্র বলিয়া কাম্য পদ্ধতিতে কৃষিকার্য সম্পাদনও তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে । স্থতব 

এ-ক্ষেত্রে সমবায় পদ্ধতিই হইল প্রকৃষ্ট পন্থা! । 


চতুর্থত আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্তার অংগ হিসাবেও সমবাষ পদ্ধতি 
কৃষিকাধের উপব গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পরিকল্পিত পদ্ধতি 
কৃষির উন্নয়ন উন্নততব কলাকৌশল, জমির স্থায়ী উন্নয়ন, জলসেচে 
ব্যবস্থা প্রভৃতি দাবি কবে। এগুলির জন্য জোতেব আয়তন সম্গ্রসাব 
অপরিহার্ধ । কিন্তু মধ্যন্বত্বভে|গীদের নিলোপসাধন, ক্বোতের উধ্বতন মাত্রা নির্ধাব 
প্রভৃতির ফলে জোতের আযতন অনেক ক্ষেত্রে পূর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতবই হইয়া পডিযাছে এ 
অনেক ক্ষেত্রে সম্প্রসারণকার্ধ রহিত হইয়াছে । এ-ক্ষেত্রে সমবায় পদ্ধতিতে কৃধিকা' 
সম্পাদনই অন্কুসরণীয পন্থা বলিয়া! বিবেচিত হয়। 


৪ | পরিকল্পিত অর্থ- 
ব্যবস্থার নিদেশ 


পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার অংগীভূত সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ গঠনের নীতিও এই 
নির্দেশ দেয়। সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ গঠন ছুইভাবে কর! যাইতে পাবে! 
(ক) উত্পাদনের সমগ্র উপকরণ সামাজিক মালিকানার আয়ত' 

জনা পিনের করিহা, অথবা, (খ) সমবায়ের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককের সমন্বরেব 
প্রতিফলন ব্যবস্থ। করিয়া । আমাদের দেশে বর্তমান অবস্থায় রুষির কষে 
দ্বিতীয় পন্থাই গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। জমির ম|লিকানা 

ককের অন্যতম প্রধান আকাংক্ষিত বস্ত্র, অথচ অর্থ নৈতিক প্রয়োজনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতেং 
অস্তিত্ব বজায় রাখা যাইতে পারে না । ফলে সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্ধই একমাও 
অবলম্বনীয় পন্থা হইয়া ঈাড়ায়। সমবায় পদ্ধতিতে কষিকার্য উৎপাদনবৃদ্ধি এবং শোষণের 
বিলুপ্তিসাধন উভয়েরই অন্ুপস্থী ; এবং এই ছুইটিই হইল সমাক্জতান্ত্রিক আদর্শের মূল কথা 


সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকাধের বিরোগিতা। (07010511101) ৮০ 00-07)818 
€1৮6 [78711017)8) উপরি-বণিত প্রয়োজনীয়তা ও স্থৃফল সত্বেও সমবায় পদ্ধতিতে কাধ 
কার্ধের তীব্র বিরোধিতা করা হইয়াছে । এই বিরোধিতাকে প্রধান্ত তিন দিক হই্ডে 


ভূমি-সস্কার ২৫১ 


'থা যাইতে পারে (ক) রাষ্ট্রনৈতিক, (খ) অর্থ নৈতিক এবং (গ) সাম।জিক। রাষ্ট্রনৈতিক 
ন দিক হইতে বিরোধিতা আসিয়াছে বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক দল হইতে । ইহাদের 
রোখিতা £ প্রতিপাছ্য বিষয় হইল যে সমবায় পদ্ধতিতে কুষিকার্য প্রসবের 
যোগ লইয়া কংগ্রেস দল কৃষকদের উপর অন্যায়ভাবে প্রতিপত্তি বিস্তার করিবে । কারণ, 
বর্তমান অবস্থায় যে-মকল সমবায় কষি-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহা 
সরকাবী সাহাষ্যপ্রাপ্তির আশাতেই হইবে, সম্বায়ী অ।দর্শের 
অনুপ্রেরণ।য় নহে। 
এই সমবায়ী মনোভাবের অভাব সমবায পদ্ধতিতে কৃষির প্রস|রের বিরুদ্ধে 
অন্যতম অর্থ নৈতিক যুক্তিও পটে । খল! হয় যে, সেখানে সমবায়ী 
আদর্শের অভাবে সমবায় কৃষি-খণ ব্যবস্থাই স।ফল্য অর্জন কবিতে 
পরে নাই সেখানে সমব|য় কৃষি-পদ্ধতি যে সফলতা লাভ 
বিবে এরূপ আশা কর! অযৌক্তিক। 

দ্বিতীয়ত, ভারতীয় কলষকগণের ব্যক্তিম্বাতন্ত্যবদী দৃষ্টিভংগিও সমবায পদ্ধতির 
রিপন্থী। প্রাচীনকালে পঞ্চ।য়েত, যৌথ পরিব্।র প্রভৃতি যে-সকল গ্রক্য এবং সমষ্টিসাধক 
তিষ্টট7ন ছিল আজ তাহা ভাঙিয়া পড়িয়াছে। পাশ্চাত্য দৃষ্টিভংগির প্রস।রের ফলে 
ার্তীয়গণ আজ হইয়া ঈাড়।ইয়াছে ব্যক্তিশ্বাতন্ত্যবাদী । এপ ক্ষেত্রে সমবায় পদ্ধতিতে 
ধীথ কৃষিকার্ষের প্রসার ঘটিতে পারে না। তৃতীয়ত, সমবায় কৃষি সমিতি সংগঠন ও 
|রিচালনযোগ্য লোকেরও ভারতে বিশেষ অভ।ব । চতুর্থত, সমবায় পদ্ধতিতে বুহদায়তনে 
'মিকার্ধ করা হয় বলিয়া ইহ! অল্পবিস্তর যান্ত্রিক রূপ ধারণ করিবেই। বস্তুত, কৃষির 
স্রিকরণের লক্ষ্য সম্মুখে র।খিয়।ই সমবায় পদ্ধতির পথে অগ্রসরের নির্দেশ দেওয়া হয়। 
কন্ত সাধারণভাবেও কৃষির যন্ত্রিকরণের জন্য যে ব্যয় হয় তাহা সাধারণ সম্বায় সমিতির 
ধ্যাতীত। পরিশেষে, কৃষির যন্ত্রিকরণের ফলে যে বহুসংখ্যক কৃষক বেকার হইয়৷ 
[ডিবে তাহাদের পুননিয়োগের সমস্তা হইল এই পদ্ধতির অর একটি প্রধান অস্থবিধা । 

মামাজিক দিক হইতে সন্দেহ প্রকাশ করা হয় যে সমখায় পদ্ধতির ফলে দেশের কৃষি- 
ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের নির্দেশাধীন হইয়া সামগ্রিক আকার 
(00116096155 09111) ) ধারণ করিবে; কৃষিজীবিগণের স্বাতস্্য 
বলিয়া আর কিছু থাকিবে না। সম।জতত্ত্রের আদর্শ নীতি হিসানে 
হণ করা হইলেও আমাদের দেশ এখনও যৌথ সম্পত্তির ধারণা অভ্যস্ত হইয়া উঠে নাই। 
টতরাং কৃষির ক্ষেত্রে সামগ্রিক ব্যবস্থ। জোর করিয়া চাঁপান উচিত নহে ঠ চাপাইতে 
গলে বিপ্লব ঘটিতে পারে । 

ভারতের সমবায়-পন্ধতিতে কৃষিকার্ষের সম্ভাবন1 (:০81)60$৪ ০1 0০- 
)00678616 চাঞাযা)105 10) [71019 ) ১ উপরি-পণিত সমর্থন ও বিরোধিতার চিত্তিতেই 
টারতে সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্ষের প্রসারের সম্ভাবনা! বিচার করিতে হইবে । এই 
ধসংগ্ে প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পারিপাশ্থিক অবস্থার পার্থক্যের জন্য সোবিয়েত, 


| রাষ্্নৈতিক 
রোধিতা 


| অর্থনৈতিক 
রোধিতা 


| লামাজিক দিক 
তে বিরোধিত। 


২৫২ ভারতীয় অর্থবিষ্থা 


ইউনিয়ন, নয়া চীন, ইস্বায়েল বা মাকিন যুক্তবাপষ্ট্রেব অন্ধ অন্থুসবণ করা চলিতে পাচ, 
না। আম্দেব কষকগণেব অজ্ঞতা এবং বিশেষ সামাজিক আপস্থব জণ্য সমব।য় কৃষি 
পদ্ধতির সম্প্রস।বণেব কার্যক্রমকে এমনভানে প্রণযন কবিতে হইপে যে তাহা! যেন ধেশে। 
সর্বত্র প্রণ্তনযোগ্য হয়। অর্থাৎ, উহা যেন বিশেষ নমনীয (16%01)1 ) হয়। যে সক 
অঞ্চলে সমব।য়িক রুষি সুরু কবা যাইতে পাবে তাহাদ্দেব এক।৪ তালিকা প্রস্তত কবি 
হইবে এণং এই সকল “পথপ্রদর্শক পবিকল্পনাগুলির (01196 0:০1] ০৮১) উপবই সমন 
পদ্ধতিতে কৃষিকার্ধেব সফলতা নির্ভব কবিবে । সুতবাং স্থান-শিবাচন ব্যাপাবে টিখে 
সতর্কত। অবলম্বন কবিতে হইবে । 
পবিণর্তভনশীল কার্ধক্রমে সমবাধিক কৃষিব পৃব ধণিত চাবিটি কপেব মধ্যে কোনটি 
উপর অবি$ গুকত্ব আবোপ কব1 চলিবে ন।। ভাবত একটি বিশাল দেশ , উহ্ভাব দ্টি 
অঞ্চলে পবম্পবেব মধ্যে অবস্থাগত সাদৃশ্য ড একটা নাই। শ্ৃতবাং একস প্রন 
সমবাঘ কৃষি-পদ্ধতি চলিতে পাবে না। উদ্াহবণস্ববপ, যে সকল অঞ্চলে পতি জি 
পুনকদ্ধাব কবিষা ভূমিহীন কৃষি আমিকেব পুনবাসন কৰা হইতেছে যে পামগ্রিক পদ্ধতি! 
সম+|ধিক কৃষিব (০০ 019912615€ 00911001155 19.11101118) প্রবর্তন কবা যাইতে পা 
এবং অন্যান্য স্থানে সমবায় পদ্ধতিতে যৌথ কৃষিকার্য, বা উন্নততব কৃষিকার্ধ বা কৃষি-প্রজ 
ঘাবা রুষিকার্য লইয়া পবীক্ষা-নিবীক্ষ। চাপান যাহতে পাবে। যাগ হউক, অতি ধা 
ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে এবং বর্তমান অবস্থাকে যখ।সম্ভণ ব্জায় বাখিয়াহ সণ" 
পদ্ধতিতে কুধিক1বধেব সম্প্রলাবখে অগ্রসব হইতে হইবে । 
অতএণ, সমবায় পণতিতে কৃষিক'্েব সম্প্রস।বণে দুইটি নীতিকে সম্মুখে বা 
চলিতে হইবে--(ক) কাধক্রমেব নমনীযতা, এপং (খ) উহাব প্র 
টা ক ব্য।পাবে সতর্কতা । অবপ্ত সমণাথ পঞ্তিতে সামগ্রিচ কৃষিণ। 
অন্ুদরণীয় দুহটি নাতি হইবে চুঢান্ত লক্ষ্য । তনে এই লঙ্গ্যে পৌছিব।ব জন্য বিভিন্ন প' 
অতিক্রম কবিতে হইবে | শ্রীনেহর এইবপ চাবিটি পধাযেব উ। 
এই পথে বিভিন্ন পা কবিগছেন-যখা, সমশাধিক খণ, সমণ|খিক সেবা, সমবাধিক € 
কৃষিকার্ধ এবং পমবয়িক সাম্গ্রিক ক্ষিকাধ। 
বর্তমানে এইমতই কার্য করা হইতেছে । সমবাধিক খণ (০০ ০১৫80৮৩০70৫ 
সমবারিক সেবা (০0-01১61861৮০ 501৬106 ) এবং সমপ|রিক যৌথ কৃষিকার্য ( 
019619615 19106 (90015 ) সুগঠিত কবিয়া তবেই সমব।য়িক লামগ্রিক থা: 
গঠনে দৃষ্টি দেওবা হইবে | 
এ সম্পর্কে কার্ধর্ম নির্ধাবণ করিবার জন্য ১৯৫৯ স|লেই সবকাৰ এ 
কাধকতী দল (ড/0110178 0০00 ০৭ ০০-019212% 
কারধকন্মী দলের [89175015) গঠিন কবে । কার্ধকবী দল প্রথম রিপোট প্রকাশ 
রি ১৮৬* সালের ফেব্রুয়ারী মাসে । বিপোর্টে দলটি ভাবতে সঃ 
পদ্ধতিতে রুষিকার্ষের সাফল্য সম্বদ্ধে আশা প্রকাশ কবিগাছে এবং প্রাথমিক পর্যায়ে ৩' 


ভূমি-সংস্কাব ২৫৩ 


পথপ্রদর্শক পবিকল্টনা” (919 71016০9) স্থাপন কবিবাব 'স্তপারিশ করিয়াছে । 
হাব মধ্যে ৪০টি পৰিবপ্পনা বা সমিতি বর্তমান বত্সবেই (১৯৫৯-৬০) স্থপন করা 
বাঞ্চনীয় । দলটিব মতে, এই সকপ পথপ্রদর্শক পবিকল্পনা পণ্ণানত 
জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা ব্লক্দমূহেব যেখানে সমপায় আন্দোলন 
* টামুটি স্থসংগঠিত সেইখানে স্থাপন কবিতে হইবে । প্রত্যেকটি ব্লকে গে ১০টি 
8বিম। সমিতি স্থাপন কব! যাইতে পবে। 
দ্বিতীয় পর্যাষে অন্যান্ত অধলেও সমবায় কৃষি সমিতি স্থাপন কবিতে হইবে । ১৯৬৩-৬৪ 
সালে মধ্যে পথপ্রদর্শক সমি'তগুলি ছ'ডা মোট ২* হাজাবেব 
মত সমিতি অন্যন্য মলে স্থাপনের লক্ষ্য নিপিষ্ট করিতে হইবে । 
সমবায় কৃষি সণিঠি সাফলোব জন্য দলটি কয়েকটি সর্ভেব উল্লেখ দবিয়ছ যথা) 
() সমিতিব সদশ্যগণকেই গঠন-দায়িত্ব কণবতে হইপ্ে, সবকাবী নেতৃত্ব এ ক্ষেত্রে বিশেষ 
কায?ব হহনে না) (১) সমস্বার্থেব শিত্তিতে যথাসম্ভব গ্রথমেব 
নমপায কৃ্ষ সমিতিএ হর _ 
দানা অশ্িক”শ লোনকেই সভ্যপপভূক্ত কব।খ প্রচেষ্টা ববিতে হইবে । 
(১) প্রতোকটি সমিতিকেই আত্মনিভৰ হইতে হইবে । এবং এই দিক 
£ই7 প্চি।ব কবিয়া সমিতি আয়তন শির্ধ বণ কবিতে হইবে ১ এবং (৪) জমিব মালিকানার 
পরিমাণে প্রশ্ন না তুলিচা সনকলাকই পবিচ লনায় সমান অধিকার দিতে ভইবে | 
দলটি ৫ বৎসবেব জন্য ভমি সমবায় সমিতিব হস্তে সমর্পাণব নিদেশ দিযাছে। ব্যক্তিগত 
মপিকান। প্রীতিজনিত যে প্রতিবন্ধক তাহা দূব ববিব[ব জন্য দণটি জমি সমর্পণক|বী 
ভ্যগণকে মমপিত জামব পবিমাণ অনুসাবে পুবস্কাব প্রদানের 
কণা পলিয়াছে | সভ্যাদদব মধ্যে যে সঝ্ল ব্য অবশ্য পধিচালনায 
নিক্ষিব পা কাধক্ষেত্র হইতে অনুপস্থিত থাকিবে তাহ।দের সভ্যপদ 
নাতিন করিব।র পবামশণ দপটি দিঘাছে। 
বি.পা্ট অনুপারে গ্রামা ও বৃটিব শিল্পের উন্নধন হইবে সমন্ায় কৃষি সঠিতিব কার্ধ- 
এমব অংগীভূত। হহাদেব উন্নযনেব মাধ্যমে বর্মচ্যুত কষি- 
শ্রামবেব পুননিখোগের বাধস্থা ববিতে হইবে। 
যন্ত্রকবণ সম্বন্ধে দলটি লিখছে যে, দু প্রকাব যন্ত্র ব্যহাবেব মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ 
ববিতে হহবে_ () যেষন্ত্র ব্যপ্হা(বব ফলে শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়, 
এবং (২) যে যন্ত্র ব্যণ্হাবেব ফলে উত্পাদনবুদ্ধ ঘটে । এই দ্বিতীয় 
প্রকাব যন্ত্র ব্যণহারেব উপবই দুষ্টি দতে হইবে। 
প্রাথমিক পর্য।যে সবক।বী সাহ।য্য খ্যতিবেকে এইবপ কৃষি-সমিতি গঠন কৰা 
সম্তব নহে বপিয়। দলটি সমিতি কিছু সবাধিক ৪ হাব টাক! খ? প্রদানেৰ স্থপাবিশ 
করিযাছে। সবকাব যদি শেয়াব যূলধনে অংশগ্রহণ করে তবে 
মগকাণী খণ ও লাহায্য ইহার পবিমাণ ২ হাজাব ট।কার অধিক হইবে না। ইহার উপর 
গুরাম্ঘর, গোয়ালঘর প্রন্থতি শির্মাণেব জন্য ৫ হ|জাব টাক! পর্যস্ত সাহায্যও দেওয়া 
যাইতে পাবে। 


পথম পযায 


দ্বিতীয় পযাষ 


মালিকান। জণিত 
প্রতিবন্ধক 


গ্রাম্য ও কুটির সল্প 


যগ্লিকরণ 


২৫৪ ভারতীয় অর্থবিদ্া 


এই কার্যক্রমের ঠিত্তিতে মোট ৩৫ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমা 
করা হইয়াছে । ইনার মধ্যে সমিতিগুলির সাহায্য বাবদ যাইবে ২ কোটি ৬৫ লক্ষ টাব 
শিক্ষ।র জন্ ব্যয় হইবে ৪ কোটি ২৪ লক্গ টাক। এবং বিভিন্ন শ্রে 
দক্ষ কর্মচারীদের জন্য ব্যয় হইবে ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। 
সাহায্য বণ্টন, খণ মঞ্জুরি প্রভৃতি ব্ষিয় তদারক করিবার কেন্দ্র ও প্রত্যেক রাহে 
একটি করিয়। পরামর্শ দান বোর্ড (40৮1501 73981$ 
গঠনের স্থপারিশও দলটি করিয়াছে । - 
সমবায় গ্রাঙ্ম ব্যবস্থা (0০০0-0091861562 ৬1119£2 11210852006) ) 
জোতেব খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতা দূর করিষ। বৃক্দায়তনে কৃষিকার্য পরিচালনা করিবার অ 
একটি পদ্ধতি হইল সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থা যাহ।ব উপব আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা? 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ কর৷ হইয়াছে । সমবায় গ্রাম ব্যবস্থা যে আমাদের ভূমি-সংস্ক 
শ কৃষির পুনর্গঠনেব অন্যতম অংগ সে-সঙ্ন্ধে উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে । 

শ্রত্রিলোক পিং আই, পি. এস. সব্প্রথম তাহার প্দরিদ্য এবং সামাজিক পরিবর্তন 
নামক গ্রন্থে এই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্ত সুপারিশ করেন। ভাবতে কৃষি-জমি সংক্র 
নানাবিধ সমশ্যা বছদিন হইতেই সরকার ও অর্থবিগ্যাবিদ্গণকে বিভ্রত কবি 
আপিতেছিল। খণ্তীক্ত ও অসন্বদ্ধ গেতের প্রতিবিধানক 
সকলেই বৃহদ|যুতনে কৃষিকার্ষেব নির্দেশ করিলেও কে|ন্‌ পদ্ধতি। 
ইহ| কার্ধকর কবা সম্ভব হইবে তাহা লইয়' যথেষ্ট মতবিরোধ ছি 
কেহ বা মোবিয়েত ইউনিযনের অন্ুকবণে সামগ্রিক খামার প্রথা প্রবর্তনের প্রন্থ 
করিয়ছিলেন ; কেহ ব| চির/চরিত প্রথায় সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্ধের স্পা 
করিয়াছিলেন । মধ্যপস্থ!। অনুসবণ করিয়। ভ্রিলোক পিং বলিলেন ধে, ভারতের প্‌. 
প্রকৃষ্ট পদ্ধতি হইল সমবায় গ্রম-ব্যবস্থা । ইহ|তে সোবিযেত দেশের মত কৃষকের জীণনের 
সমগ্র শ্বাতন্ত্য সম্পূর্ণভ।বে পিলুধ করিণ|র গ্রয়েজন হয় না?) আবার ইহ। সাধারণ সমবায় 
পদ্ধতির মত অসংহত ব্যবস্থা 9 নয়। 

বহু বিচাব-ধিবেচনার পর পরিকল্পনা কমিশন ত্রিলোক সিংএর অভিমতকেই সমর্থন 
করে এবং ঘোষণ। করে যে, ভারতের পক্ষে ইহাই হইল প্ররুষ্ট পদ্তি। কমিশনের মতে, 
সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্ষের বার! কৃষির উন্নতি কর। সম্ভব হইলেও গ্রামীণ পুনর্গঠনের 
(10191 160091150:1106011 ) প্রশ্ন ব্যাপকতর পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা ও বিচার করিতে 
হইবে। গ্রামপর্যায়ে এরূপ একটি সংগঠন অবশ্ঠই থাকিবে ম্নাহা 
সমগ্র সম্প্রদ|য় হইতে প্রেরণ! লাভ করিয়! গ্রামেম্নয়নের দীয়িত্বকে 
বহন ও কার্ধকর করিবে। গ্রাম পঞ্চায়েতই হইল এই সংগঠন। 
ইহার অধীনে গ্রামের কৃষি-জমি ন্যস্ত করা হইবে এবং ইহা সকল প্রকার কৃষিগত ও 


অনুমিত বায় 


তত্বাবধান 


পদ্ধতিটির প্রথম গরচার 
করেন শ্রীত্রিলোক দিং 


সমবায় গ্রামববযবস্থার 
স্বরূপ 


০০:৮৩ ৪:00 80918] 01)87009, 


ভূমি-সংস্কার ২৫৫ 


'কুধিগত কার্ধ সম্পাদন করিয়া গ্রমমের সব।ংগীণ উন্নয়নের প্রচেষ্টায় নিযুক্ত থাকিবে ।* 
ন্ক এই সংস্থা বা গ্রাম-পঞ্ধায়েতের প্রাথমিক লক্ষ্য হইবে বৃহদায়তন কৃষিকার্ষের ব্যবস্থা 
রিয়া গ্রামের কৃষি-জমি ও অন্যান্য সম্পদের পূর্ণ ও সম্যক ব্যবহার করা। 
বুহদ|য়তনে কৃষির দিক হইতে সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থার পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, 
£ পদ্ধতি পরিচালনাকারী সংস্থা বা গরম পঞ্চায়েতেব নির্দেশেই স্থরু হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত 
ঘ সম্পকিত সকল কার্য সম্পাদ্দিত হয়। সংস্তা নির্দেশ দেয় কিভাবে এবং কি কি ফসল 
ংপন্ন কর] হইবে, বিশেষ বিশেষ খামারেব আয়তন কি হইবে, ইত্যাদি । ইহা ছাড়া 
্লত বীজের যোগন, সারের ব্যবস্থা, সেচের ব্যবস্থা, প্রয়েজনমত যন্ত্রীদ্িব সরবরাহ, 
বিব পরিপূরক শিল্লেব সংগঠন গ্রভৃতিও হইল এষ্টরূপ গ্রাম-পঞ্চায়েতেব কর্মস্ুচীর 
স্ততুক্তি। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বুহদায়তনে কৃষিকার্ষ সম্পাদন করিবার 
সময় এইবপ সংস্থা ধীবে ধীরে কুষিব যন্ত্রিকরণের দিকে অগ্রসর হইতে 
পিস রা সচেষ্ট হয়। খলা যায়, আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যাস্ত্রিক 
| কৃষিক বই (11120110111200 81001110109) সমবায় গ্রাম-ব্াযবস্থার 
ঢান্ত লক্ষ্য । এই লক্ষ্যে পৌিবার জন্য প্রয়েরজন হইলে ইহা গ্রামের সমগ্র কৃষি-জমি 
এ্রিত করিয়া একটি মাত্র জোতে চাষের বাবস্থা কবিতে পারে, আবার কাম্য বিবেচন! 
কবিলে এই একত্রিত জমিকে কয়েক খণ্ডে 1)19০9) বিভক্ত করিয়া! তাহাতেও কৃষিকার্য 
পরিচালন1 করিতে পরে । উপরস্ত, বর্তমানে বিভিন্ন খণ্ডে চাষের 
'রিকলপনা কমিশনের ১০২ 
্ ব্যবস্থ করা হইলেও ভবিষ্যতে যপ্ত্রিকরণের প্রয়োজনে ইহাদিগকে 
একটি মাত্র জোতে পরিণত করিতে পারে। এইভাবে জোতের 
'হতিসাধন ছাড়।ও ইহা! পতিত জমির পুনরুদ্ধার করিয়া জমির মোট পরিমাণ বৃদ্ধি 
বিতে চেষ্টা করে। 
সমবাঘ পদ্ধতিতে কৃষিকার্ষের সহিত সমবায় গ্রাম-ব্যখস্থার প্রধান পার্থকা হইল 
খানে যে, প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে সমবায়ী কৃষক ইচ্ছা করিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমিতির 
ভ্পদ ত্যাগ করিতে পাবে, কিন্তু দ্বিতীয় পদ্ধতিতে রুষকের জমি চিরকালের 
জন্ত গ্রাম্য সংস্কার পরিচালনাধীনে ন্যস্ত হয়। জমি গ্রাম্য সংস্থার 
মায় পদ্ধতিতে কৃষি পরিচালনাধীনে থাকিলেও যৌথ খামারের মত কৃষকের মাপিকান। 
কাথের সহিত ইহার ৫ 
র্ঘকা বিলুপ্ত হয় না। নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে কৃষকের মালিকানা স্বীকৃত 
থাকে যদিও বা কোন নির্দিষ্ট খণ্ডের উপর তাহার মালিকান। স্বীকার 
বরা হয় না। 


সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থাকে যৌথ মূলধন প্রতিষ্ঠানের (1০:00 96০০] ০০2179177) 
হিত তুলনা করা চলে। যৌথ মুলধন প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেক অংশীদরেরই মালিকানা 
হার অংশ (9121) অনুসারে নির্দিই থাকে কিন্তু কাহারও প্রতিষ্ঠানের কোন 
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নির্দিষ্ট সম্পত্তি উপব দাবি থাকে না। পমধায় গ্রাম বান্স্থাতে তেমনি কৃষকের অণ 
টযারো রা নিিষ্ট থাকিলেও জমব কোন নির্দিষ্ট অংশেব উপব তাহার দ 
যৌথ মূলধনী প্রতিঠানের থ|কে না। কুকের মাশিক|না নির্দিষ্ট বলিয়া সে নির্দিষ্ট লভা' 
সাহত তুলনীর (০৬/11151811) 01৮1960110) প।ইয। থাকে এবং সে শ্রমিক ঠিস? 
কাজ কধিলে তাহাব জন্য অপব গকলেব মত মজুবিও পাইয়া] থাক 
গুণাগুণ 2 আদর্শেব ধিক দিয়! সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থাকে সবাপেক্ষা কাম্য দি 
গণ্য কবা হয়। ইহাতে কৃষিব সবাংগীণ উন্নঘনেব সবাধিক সম্ভাবনাই বহিয়াছে কি 
গুণ ১। ইহ।আদশ ইহ।তে যৌথ খাম|ব প্যণস্থাব মত ভূমিহীন $ষি শ্রমিকেব সম্থা 
ব্)বস্থ। বুদ্ধিব সমশ্তা নাই পলপযোগের দ্বাবা কধিব সৎস্বাবসাধানঃ 
গ্রযোজন নাই । ব্যাণ্য! কবিয। পলিতে পাবা যায ইহতে বুহদায়তনে কৃষিকর্ম সম্প শি 
হয। কঁষিজ উৎপাদনবৃদ্ধি সধিত হইপে, আধুনিক পদ্ধতিতে যাহ 
২। ইহাত বৃহদাধতপে কৃষিব মাধ্যমে উৎপাদনের ব্যৎহ্ব(স কৰা সম্ভণ হইবে এই দুটি 
উৎপাদনের লক্ষ) ্ 
সারির উতৎ্পাদশেব দর্গতাব পবিচাযক ৪ বুহদাযতনে উৎপাদনের লঙ্গা 
ইহা] ছ।ডা 9 এই প্ততিতে কিছু পবিমাণ সামাজিক ন্যায়ের প্র* 
কখা সন্ভা। সমবায় গ্রাম-খ্যাস্থাব অশীনে সকলে এই সাশ্থাব সমমর্যাদস€ 
সভ্য হিসাবে পরিগণিত হইবে এপং ভঙখপাদনন্দেত্রে উন্নযান 
৩। ইহ! সামাজিক 
পাতিল জন্য সবলে একই স্থযেগ পাহবে। প্রথম পবিকল্পনায় 4৭ 
হইযছিশ যে, ইহ[ব ফলে সম্পত্তি পর্ণ ৪ সামাজিক মযাদাজনি 
সকল প্রকাব সামাজিক ও মর্থ*ৈতিক টৈষম্য তিবাহিত হইলে |%  উপবস্থ। গ্রাঃ 
সকলেই একই স"স্থব সভ্য পণিয়া গ্রামের মধ্যে বিবাদ বিস'ণ 
দূব হইপে। ইহ|তে অর্থ ও শ্রমের ণথু অপচয বহিত হইবে এ 
গ্রমবাপিগণ গঠনমূলকাধে নিজেদব শিয়গ কবিতে পাবিবে। 
এইভাপে সমবায় গ্রাম ব্যবস্থা পঙ্গ সখর্থন কবা সম্ভব হইলও ইহাকে প্ররৃষ্ 
দন করিপাব জন্য পৰে পদে পিচাব পি চনা ও পবীক্ষাব প্রযোজন হইবে ।* ভাব, 
গ্রমাঞ্চল অজ্ঞতা ও কুসংক্গাবেব আপ্স। যাহা কিছু 
০ তাহ|কেই গ্রহণ কবিণ|ব জন্য গ্রামবামীবা প্রস্তুত নহে। সঙ 
কুস'ম্কার গ্রাম্য সমাজ-ধ্/বস্থার এই ধবনেব পুনর্গঠনের কার্ষে বিশেষ স 
ভাবে অগ্রসব হইতে হইনে । সকল সময়ই যাঠাতে ও 
সহিত বাস্তব জীবনের স*গতি বজায় থাকে সেদিকে দৃষ্টি বাখিতে হইবে । দ্বিতী 
জে|তেব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডকে একধ্রিত কথিয়া বৃহদাযতনে কৃষিকার্ধ সম্পাদন কবিলে শর 
দিক দিয়! ব্যয়লংক্ষেপেব (6০091092)% ০0118190901) জন্য ব্ছুস"ং 
২। বেকার-সমস্তা কৃষক পূর্ণ বা অর্ধ বেকাব হইয়। পড়িবে । তাহাদের নিথো? 
সমস্যা হইল সমবায় গ্রাম-ব্যনস্থা প্রবর্তনের বিরুদ্ধে আব একটি যুক্তি। এইজন্য অনে 
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৪। ইহ] অপচয 
ধহিত করে 
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লন যে এঠ উদ্ধপ্ত কৃষি-শ্রমিণদেব জন্য বিকল্প নিখোগেব যখোচিত ব্যবস্থা না কৰিয়া 
সমণ্য গ্রাম-পঙ্গতিব পথে অগ্রনব হওরা উচিত নয়। ব।মপন্থিগণ 
জমিতে ব্যক্তিগত 
.কানার বিক্জে.: আবাব এই ব্যপস্থায জমিব ব্যক্তিগত মাপিকানাব কোন যুক্তিসংগত 
যোগ কাবণ খুগ়্ি পান ন|। উহাদের মতে, কেবলমাত্র শ্রমেব জন্যই 
এখং শ্রমেব অন্পাতে ক্ুষি ভহতে লভ্যাংশ খন্টিত হওয়া উচিত-_- 
লিকানাব জন্য এবং ম।পিকানাৰ অনুপাতে নহে । পবিশেষে, সাধাবণ সমপয 
পতি অপ্লম্বনেব পিপ্দ্ধে চিবাচবিত যুক্তিগুপিও সমবায় 
| উপযুক্ত লোকের গ্রাম ব্যবস্থার ন্রিদ্ধে অবতাবণ! কবা হয়__যথা, পবিচালনাব জন্য 
ডি পাপ সংখ্যা উপযুক্ত লোকেব অগা. যৌথ উদ্যোগেব ত্রুটি ও 
ক্তিগত উদ্যোগেব উৎকর্ষ, ইত্যাদি | 


পবিকল্পন। কমিশন মবশ্ট সমব।য গ্রাম-ন্যপস্থাব ক্রটিগুপি সম্বন্ধে সচেতন হইযাই 
সম্বন্ধে পবিকল্পন| কবিযাচছ্ছে। ফলে কমিশন সহসা কিছু ন| করিয়| ধীবে ধীবে বিভিন্ন 
গায়ে এই ব্যণস্থা প্রবর্তনেব পবামশ ধিযাছে। দ্বিতীঘ পবিকল্পনা অন্তপাবে সমবায় 
মব্যবস্থায বপান্তবেব সময ( 6:517510010611090) গ্রামস্থ সমুদষ কুষি-জমির 
বিচালন। তিনটি শিভিন্ন পদ্ধতিতে করিতে ভইবে £ প্রথমত, কুষকগণ ব্যক্তিগতভাবে 
ছু জমিতে কৃষিকার্য সম্পাদন কবিনে ১ দ্বিতীয়ত, বিছু কৃষক তাহদেব জমি স্বেচ্ছায় 
কত্রিত কবিখা সমপ।য পদ্ধতিতে চাষ কবিণে ১ এ৭ং তৃতীয়ত, গ্র।ম্য সম্প্রদায়েব নিজন্ব 
ত্াপ্ণ।নে ক্ছু মি খকিবে | ঞুমশ ব্যক্তিগত তব্বাপধানে জমিব পবিমাণ কমাইয। 
শ্রদযগত শতবাণ্ধাছন জমিব পরিমান পাঁডাইকে হবে * এবং পবিশেষে গ্রামস্থ সকল 
মিজমিই সম?।৭ গ্রযম ব্যণস্থাব দায়িত্বে অর্পণ কৰা হইবে ।* 


সমবায় গ্রাম পাণস্থাব এই চুড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছিপ।ব জন্য যে-কারক্রম অণলম্বন কবিতে 
হপে তাহ।ব মধ্যে আছে অপি+তব ক্ধষিগ উত্পাদন ১ গ্র।ম্য শিল্প, কষি-ঝণ-ব্যপস্থা, 
'মিন পণ্যেব বিএম্য-প্যপস্থা। প্রভৃতিব উন্নযন ১ এবং সম্প্রদ/যগত জীবনের (0১011017)011110 
0 প্রসাব । সমণ।য গ্রাম-খ্যণস্থব ফণে কষি-শ্রমিক পেকাৰ খা অর্ধবেকাব হইয়! 
“৬লে গ্রাম্য শিল্পে তাহ|ব নিয়োগের ব্যপস্থ। কৰা হইবে । সম্প্রধ।যগত জীপনের 
'ম|বেব বাব! গ্রামশাসীকে গ্রাম্য সম্প্র্।ঘেব প্রতি আকৃষ্ট কব| হইবে এবং উন্নততব 
বিধার্ষের সাহায্যে সমব।যী মনো ভাবেখ বুদ্দিসাধন কবা হইবে । এইভাবে শেষ পর্যন্ত 
বিকল্পিত সম11য গ্রাম-খ্যবস্থ। নার্থকতাষ বপান্তবিত হইবে । 


পম্তিমবৎগে ভূমি-সংস্কার (05800 চ২691199 10) ভ/690 120821) £ 
উাবতে ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থার সংস্করব খ্যাপাবে ধংগদেশকে পথিকৃৎ হিসাবে নিশ্চয়ই গণ্য 
কবিতে হইবে । অবিভক্ত ব|ংল|দেশই প্রথমে ভূমি-বাজদ্ধ কমিশন নিয়েগ করিযা এই 
দিঝে মকলেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবিয়/ছিপ। কিন্ত দুঃখের বিষষ যে স্বাধীন ভাবত যখন বিভিন্ন 
ঁ 18৮ | নি5%৪ 6৪ 71৪০-২০৬ পৃষ্ঠ। 
১ম--১৭ 


২৫৮ ভাবতীয় অর্থবিদ্যা 


প্রদেশ বা বাজ্য ভূমি-সংস্কাব কার্ষে অগ্রসব হইল, পশ্চিমবংগ তখন এ বিষয়ে পশ্চ 
পড়িয়া রহিল । এমনকি পরিকল্পনা! কমিশনের বিপোর্টে ভূমি স্বত্ব ব্যবস্থাব পবিস্তা 
প্রযৌজনীযতব উপব গুরুত্ব আবোপ কবাব পব9 পশ্চিমবংগ বেশ কিছুদ্দিন এব 
নিশ্চেষ্ট বহিল। অবশেষে যখন অবশিষ্ট বাজ্যসমুও ভূমি-সংস্কারেব পথে পদসঞ্চাব ক! 
এবং কেন্দ্রীয় ভূমি-সংস্কাব কমিটি প্রতিষ্ঠিত হইল তখন পশ্চিম”* 
পশ্চিমবশগ ১৯৫৩ স্বাবক বাজ্যগুলিব অন্তবর্তী হইতে দেখা গেল। ১৯৫৩ সন] 
পল অক্টোবব মাসে পশ্চিমধংগেব বিধানসভায় বিল উত্থাপন কব » 
জমিদাবী প্রথা বিলোপসাধনেব জন্য । উক্তবিল ১৯৫৩ সা, 
ডিসেম্বব মাসেব মধ্যেই পশ্চিমণংগেব আইনসনভাঁব উভয পবিষদ কর্তৃক পাস হয 
১৯৫৫ সালেব ফেব্রুযাবী মাসে বাষ্রপতিব সন্মতিলাভ কবিখা নাইনে পবিণত 
এই আইন ১৯৫৩ সালেব ভূ সম্পত্তি গ্রন্ণ আইন (ুখ০ 1০5৮ 13011551725] 
4১001510010 406 1953 ) নামে পবিচিত। আইনটি কার্ধকব ভয ১৯৫৫ সলেব 
এপ্রিল বা বাংলা ১৩৬২ সালেব ১লা নৈশাখ তাবিখ হতে । 
উপবি উক্ত আইনেব মূল বিষষ হইল এইব্পঃ উক্ত তাবিখ হইতে কলিক 
পৌবপ্রতিষ্ঠানেব অন্তভূক্ত অঞ্চল ন্যতীত সমগ্র পশ্চিম্*গে 
মধ্যন্বত্বভোগীগণের . এবং বাধত অথবা ভূমিব অন্ঞান্ত প্রকার প্যবভাবকাবীব 
এ এই সকলপ্রকাব মধ্যন্বতভে।গীব পিলোপসাধন কবা হইবে । জমিদা 
9 মধ্যস্বত্বভোগী জদি হইতে তাহাদেব নীট আষ অস্গুসাবে ্দতি' 
প]ইবেন। ক্ষতিপুবণ নির্ধাবণ ব্যাপাবে গতিশলতাব নীতি (10201101116 
[10 15২81010) অন্তসবণ কব হইবে- অর্থাৎ, শীট আয যত ত 
হইবে, ক্ষতিপৃবণেব হ|ব9 তত কমিয়া যাইবে । ক্ষতিপূবণ এই 
দেওয়া হইবে £ 


ক্ষতিপূরণের হার 


নীট আয়ের প্রথম ৫০০ টীকা অববি ২০ গুণ ং 
১ 5) দ্বিতীয় ৫৩০ 2 5) ১৮ 5 
রর ».. পরবর্তী ১০০০ ৮» ৯ ১৭ » 
95 9 99 ডি 9 খ্গ ৯ 9 
89 59 9 ৯০১৩ ০ 9 ৯০ 9 
৮৮০ 9 99 ১ €, চি 9 ৮৮ ১০ 99 
৮৩ ১০ ৩৩ ই] 


99 % %2 %2 9 95 


রা রে ১ অবশিষ্টাংশেব জন্য ২ » 

ক্ষতিপূরণের কিছু অংশ নগদ টাকায় এবং বাকি খশপত্রে দেওয়া হইবে । মৃধ্য 
ভোগিগণেব বসতবাটী, বসতবাটী সংলগ্ন জমি, অনধিক ১৫ একব অকৃষি খাস জঙি, 
বাগানের জমি, ফলেব বাগানের জমি, পুক্ষবিণী প্রভৃতি এবং ২৫ একব * অবধি কৃষি- 


* মুল আইনে ৩৩ একর নিধ রণ করা৷ হইযাছিল। পরে ইহাকে সংশোধন করিয়া ২৫ একর করা হ 


ভূমি-সংস্কার ২৫৯ 


টায়ত্ত করা হইবে না। তবে বসতনাটা, বসতবাটী সংলগ্ন জমি ও অকুষি-জমি মিলিয়া 
'ট ১৯০ একরেব অধিক হইতে পাবিবে না । অধ্যন্বত্বভোগীদের বিলোপসাধনের পর 
ঈর উত্বতন মাত্র সরকাব এই সকল ভূ-সম্পত্তির তত্বাবধ/নের ভ।র নিজ হস্তে গ্রহণ 
করিতে পাবে, অথবা অপর কে।ন প্রতিষ্ঠ।নের স্ষ্টি করিয়া তাহার 
পবও তত্বাবধানেব ভাব অর্পণ কবিতে পারে। 
পশ্চিমন'গে জমিদারী প্রথার বিলে!পসাধনের পিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনা হইল যে, 
হিরা বিলোপসাধনেব জন্য আইন ভূমি সংস্ক।বেব দ্ুইটি প্রধান উদ্দেশ্ত_- 
ক ভূমির পুনবণ্টন এবং কৃষিজীনীদের খাজন।র ভার হ্রাস--কে|নটিরই 
ছনাহাম কোনটিরই ন্যনস্থা লবে নাই । স্তবাং জমিদাবী বিলে।পেব মোট ফল দাড়ায় 
থা কবে নাই যে, জামদ।বশ্রেণীব পবিপর্তে সম্পূর্ণ স্বত্বভোগী ভইবে সরকার। 
উপবন্ত,। অধিকাংশ সম।লোচকেৰ মতে, কলিকাতাকে উক্ত 
1ঈনের হিভ্তি করিগা রাখাব সপক্ষে কোন যুক্তি নাই । 
“লা হইবাছে যে, ১৯৫৫ সালেব ,€ই এপ্রিল তাবিখে পশ্চিমবংগ ভূ-সম্পত্তি গ্রহণ 
ঈনকে কার্কর কর ত। ফলে ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণ ওয়।লিশ প্রণতিত চিবস্থায়ী 
বন্দেনস্তেব অণসান ঘটে । কিন্তু পবিকল্পনা কমিশন নির্দেশিত 
নকল সংকরকাফ ভূমির বণ্টনকাণ সম(ধা হয় নাই। রাযতদের পক্ষে প্রদেষ রাজন্বের 
রী লাঘন ঘটে নাই। ভূমি স্বত্বভোগের উধ্বতন ঘান্রাও নির্ধারিত হয় 
নাই এপং কলিকাতয মণ্যস্বত্ব প্যণস্থা পুবাপুরিই প্রণর্তিত রহিয়' 
«| স্রতবাং স্বভাবতই সবপাঁবকে এই সকল বন সমাধাষ যত্ববন হইতে হয়। 
ঈভ[দেব মধ্যে কলিক।তায মধাঙ্গত্রলে।পেব জগ্ট ন্মাইন প।সেব বস্তা হইতেছে এবং 
টিবি বণ্টনকার্ষ গ্রভৃতিব জন্য ভৃমি-সংস্কাব আইন (14010 1২০/০171)5 4১০) পাস 
বা হইযাছে । 


পশ্িমবৎগ ভূমি-সংস্কার আইন (ড৬/690 31758] [9100 [২০60109 
5০০ 1956) & পশ্চিমবংগ ভূমি সংস্কার আইন পাস তয ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে। 
এই আইনে উদ্দেশ্য ভূমি-সংক্চারের তিনটি প্রধান নীতিকে কাধকর 

দিমংগ্গার আইনে করা-_যথা, (১) ভূমির পুনর্বপ্টন ; (২) ভূমি স্বত্ব ভোগ বা! জমি 
254 দখলের উধর্বতন মাত্রা নির্ধারণ » এবং (৩) রায়তদের রাজন্বভারের 
'ঘৰ। ভূমি-্বত্বভোগের উর্ধতন মাত্র! নির্ধারণ করা হইয়াছে পূর্বতন জমিদারদের মতই 
অর্থাৎ প্রত্যেক রায়ত এবং অন্যান্ত ভূমির প্রত্যক্ষ ভোগকারিগণ অনধিক ২৫ একব 
রিয়া কৃষিজমি, ১৫ একর করিয়! অকৃষি-জমি এবং বসতবাটী ও উহার সংলগ্ন জমি 
রাখিতে পারিবে ৷ ভূতপূর্ব জমিদারগণের মতই অকুষি-জমি এবং 

জমির পুনব্টন বসতবাটী সংলগ্ন জমি মিলি! মোট ২০ একরের অধিক হইতে 
ধববে না। এইভাবে যে উদ্বত্ত জমি পাওয়া যাইবে তাহা অন্যান্য কৃষিজীবীর মধ্যে 


টন করা হইবে । 


২৬৭ ভারতীয় অর্থবিদ্ঠ। 


ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ ব্যাপাবে পশ্চিমবংগ ভৃমি-সংস্কার আইন এক নুতন অথ 
ভূমি-রাজন্থ নির্ধারণে ছুচনার চেষ্টা করিতেছে ৷ ই হইল গতিশীলতা (019275৭৪01 
গতিশীলতার প্রবর্তনের ভারতে কোন রাজা এখনও পর্যস্ত গতিশীল হারে ভূমি-ব! 
প্রচে্টা_এক নৃতন নির্ধারণের পে অগ্রসর হয নাই। পশ্চিমবংগে ভূমি-রাজ 


05559 নিয়লিখিতভাবে গতিশীল করাব ব্যবস্থা আইনে পৰি 
করা হইয়াছে £ 
রাজস্বের পরিমাণ 
প্রথম ২ একর রাজন্বের হারের শতকর! ১০ 
পরবর্তী ৩ , রি ৩. ১৫ 
্ ৫ ্ঃ রী ্ র্‌ ০ 
নি € টির রর টে রি ন্‌ (৫ 
অবশিষ্টাংশের টি এ এটি তি 


এখন 'রাজন্বের হার” (28৮212110 1266 ) বলিতে কি বুঝাষ বল! প্রযোভ 
র।জন্বের হার বিভিন্নভাবে নির্ধারিত হইবে | প্রধানত ইহা! জমিব উতপাদ্িক1 শক্তি, 
উৎপাদন, উৎপন্ন শস্তের বাজার দম, জমির বাজার দাম প্র 
অনুসারে নির্ধাবিত হইবে । সাধাবণত উৎপন্নের ২ 
এবং জমির বাজার দামের শতকরা ২ ভাগ রাজম্বেব ; 
বলিয়! ধবা হইবে । প্রসংগত উল্লেখযোগা, জমিদাবী বিলোপেব পব খা 
(1২917) শবটির পরিবর্তে রাজস্ব ([২€৮11116) শব্দটি সকল ক্ষেত্রে ন্যবহার : 
হইতেছে। 


'রাজশ্বের হার” ও ইহা! 
নিধণরণের ত্র 


আইনে ভাগচাষী বা বর্গাদ[র এবং জোতের মালিকের মধ্যে উৎপন্ন ফস্লের ল 
স্যত্রও নির্ধারিত হইয়ছে। মালিক যদি ক্লুষিকার্ষেব প্যয (শ্রম ছাডা ) বহন কবে 
ফসলেব শতকরা ৬০ ভাগ এবং ব্যয বতন না করিলে অর্ধেক পাইবে । স্থতরাং মা 
অর্ধেকের বেশী কোন ক্ষেত্রেই পাইবে না। 


পশ্চিমবংগ ভূমি-সংস্কার আইন অনুসারে ভূমি বণ্টন, বাজন্ব নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ₹ 
এখনও বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই । ১৯৫৯ সালেব মধাভ।গ পর্যস্ত মাত্র ৬৭ হাজার এ 
জমি পুনর্বন্টিত হইয়[ছে * এবং জমির মালিক অনেকন্গেত্রে বর্গাদ[রদের নিকট হই 
মোট উৎপন্ন ফসলের অর্ধেকের বেশী আদায় করিতেছে । য|হ1 হউক ভারতের অঃ 
অংশের ন্যায় পশ্চিমবংগের বেলাতেও আশা করা যায় যে ভূমি-সংক্|র কার্য বাকী থি 
পরিকল্পনাধীন সময়ে অ।রও ত্বরান্বিত হইবে । 


ক ২৪৬ পৃষ্ঠ! দেখ । 


ভূমি-সংস্কার ২৬১ 


প্রন্সোত্র 


1. 137191 2990111)9 009 01609000/ ৪74(0013 011,900. 11'910010 11786 7029581190 17 
1016 0061] 29092061%. (0.0, 13. 0000. 1954) 0ম 0৪10 ০৬ 0109810 6])9 1,800 
0109৪ 01886 01008,010, &0101 55910 ? 

 প্রশরের দ্বিতীয অ'শের ইণগত £ মধাপইভোগীদেব বালাপদাধনৰ ফলে বর্তমানে মাত্র ছুই প্রকারের 
মিশত্ব ন্যবস্থ। আছে -(১) যাহাবা পগানরি বাষ্টরেব নিকট হইতে গ্রহণ করে, (২) যাহার! প্রজ। হিসাবে 
"শকদের নিকট হইতে জমি গ্রহণ করে'**২৩৩-২৩৭ এবং ২৪৪ পৃষ্ঠ | 

2, 19106 01 88110016081 100 17 [10018, 09109008010. 019 110601-8,001010 01 0199 
॥3৪--0080010, (501019810101) 00 1,9018180101),)  10130088 (1)9 86819178110, 

(0, 0. 13, 0010. 1959) 
| ইংগিত; ভারতে ভূমি-খাদস্ব প্রথা, প্রতিযোগিতা ও আইনের সম্মিলিত ফল হইলেও বর্তমানে প্রঙগান্বতব 
স্বারের ফলে আইনই প্রাধান্য নাশ করিযছে'**ৎ৩৭-২৩৯ পৃষ্ঠ] 

3, 1)18003ন (01)9 1,800 1১011 07090 01৮ 1১1990090 [100100105. 170 09 1888 6109 
01105 19992. 1001877021)090 ৪0 1 ? [ ২৪২-২৪৬ পৃষ্ঠা] 

45191901088 68 0166970110 %109088 01 6189 009-8100 0£ 71116 081117£9 00 8871001- 
191 10019011069 11) 101, (9. 0. 8. 0০20, 1969) [২৪৩ এবং ২৪৫-২৪৬ পৃ ] 

5, 18 0109 10100 29591100809 0৮191061019 £9880189 60. 012. 81)8া9]:, 

[ ২৩৯-২৪০ পৃষ্ঠা ] 

6, 13799 469010109 01)9 1)090089 01 1/870 1১960277)8 17) 98৮ 73970£91, 

| ইংগিত £ আলোচনা ১৯৩৮ সালেগ ভূমি-খাজন্য কমিশন হইতে সক করিয়। ভূমি-সংগ্কার গাইনে 
ামিয| শেষ করিতে হইবে,**২৫৭-২৬০ পুষ্ঠ। ] 

7, 00%900109 009 0896 007 0০-0199:8619 19117010610 [10019 ৬5178,6 109৮0904 ০11৫ 
0০ 80££99% 001" 009 39910701090 01 0০9-01997'8619 19111011011) 01009 600106:5 ? 

(0. 0. 8. &. 1959) [ ২৪৯-২৫৫ পৃষ্ঠ! ] 

3. 1)990:119 099 [08110 1986093 ০1 089 95৪69] 06 0০-010978,61৬9 ৮1119,29 108908£9- 
1006 800. 80১16106109 [)09910)19 80৮81068089 900 01880 58006889801 0106 87869700, 

(0, ঢ. 3.4. 1952) [২৫৪ ২৫৭ পৃষ্ঠ] 


যোঢ়শ অধ্যায় 
প্রান্ট্রী ও ক্রহ্বিন্র পুননগ৯ন্ন 


( মু) 8৮৪5৪ 800. £:20190 589-9008৮008102 ) 


কষিব সম্পর্কে ভাবতে বাষ্ট যে-ভূমিকা গ্রহণ কবিয়া আসিয়াছে কৃষি সংক্রান্ত পি 
সমন্তাব আলোচনা হইতে সে সম্বন্ধে একরূপ সুম্পষ্ট ধাবণা কবা যাইবে । তবুও বা? 
এই ভূমিকা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্তসাব দেওয়া প্রযোজন মনে হয। নিম্ে তাত 
করা হইতেছে । 


অধোন্নত দেশেব হ্যষিব পুনর্গঠন (51100100191 1২০-০01750:9000 
1) (7100102৮210190 001)00129) 2 শিল্পেব অনগ্রসবতা ও কৃষিব প্রাণ 
ভাবতেব হ্যায় অ্ধোন্নত দেশেব অর্থ নৈতিক জীননেব অন্যতম প্রধান ?নশিষ্ট্য । কৃষিই 
সকল দেশেব প্রধান জাতীয় শিল্প । ভাবতেব জনসংখাব শতকবা ৭০ ভাগ কৃষিলী 
এবং মাত্র শতকবা ১০ ভাগ শিল্প হইতি জীপিকার্জন কবে। শা. 
অ.শ চাকৰি প্রভৃতিব উপব নিবশীল । মোটামুটি মোট জাত 
আয়েব অর্ধেকেব মত অজিত হয় কৃষি ও অন্রবপ কর্মসমূৃহ হত । সংগঠিত কাবখ' 
শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প হইতে সংগৃহীত হয যথা ক্রম জাতীয় আয়েব শতকবা ৮ ৭ ১০ ভা: 
বাকিট' অন্যান্ত সুত্র হইতে পাওয়া যায 


অর্ধোন্নত দেশের অর্থ নৈতিক জীবনে ক্ুষিব ভূমিকা এইবপ গুরুত্বপূর্ণ হইলেও রা 
সর্বাপেন্পী পশ্চাৎপদ দেখ! যায । ক্ষুদ্র ক্ষুদ 'অসঙ্গদ্ধ জোত, জমিদ 
প্রথা ও বনুসংখ্যক কৃষকেব ভূমিহীনতা, কৃষিকার্ষেব আদিম পদ্ধ 
কৃষিজ দ্রব্য বিক্রয়েব অব্যব্স্থা, জলসেচ বীজ সার প্রভৃতিব অভাব, খণ সবধরাহ ব্যাপ। 
মহাজন ও ব্যবসাদাঁবেব প্রাছুর্তাব_-এইগুলিই এই সকল ধেশের রুষি-ব্যবস্থাব নৈশিষ্ট্য । 
এই সমস্ত সমশ্ত[ব সমাধান ভিন্ন কষির এবং স্বভাবতই ইহাব উপব নির্ভবশীল জা 
অর্থ ও সমাজ ব্যনস্থাব উন্নতিসাধন কবার কথা চিন্তা কৰা যায় না । এই কার্য 
বাষ্্রকেই সম্পাদন কবিতে হইবে ইহাও বর্তমানে অন্যতম শ্ী; 

জন রাস্্রের নীতি। পস্তৃত, বাস্থ্ীয় উদ্যোগে কৃষিব স্থুসংগঠন অর্ধোন্নত দে 
প্রয়োজনীয়ত। অর্থ নৈতিক উন্নয়ানব প্রাথমিক উপাদান (0101212০6০1 ০, 
05৬$6101)17511) খলিষা পবিগণিত হয। সোবিয়েত ইউনিয়নই 
এই দিকেই পথিরুতের কার্য করে । জাবেব সমযে বাশিয়ায় কধি ও কৃষকের অবস্থা ছি 
ভারতেরই মত। সোবিষেত আমলে ক্ষকগণকে বাষ্ট্রধীন যৌথ খামাবেব অন্তভূক্ভ 
করিয়া! কষিব অভাবনীয় উন্নতিসাধন কর| সন্ঘদ হইয়াছে । নয়া চীন এই দিকে আব 
একটি উজ্জল দৃষ্টাস্ত । নঘা চীনে সমবায় পদ্ধতিতে অত্যন্প সময়েব মধ্যে রুধষির আশাতীর 


কৃষির গুরুত্ব 


কৃষির অনগ্রসরতা 


বাষ্ট্র ও কৃষিব পুনর্গ ঠন ২৬৩ 


য়ন সম্ভবপব হইয়াছে । অবশ্য একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে বিচ্ছিন্বভাবে কোন 
ব্ীতি সফলত। অজন করিতে পাবে না । দেশেব সামজিক ও অর্থ নৈতিক উন্নয়নের 
বুহত্তব পবিকল্নন।ব অংগীভত কবিযা কৃষিব উন্নগ্ন পবিকল্পন।কে 
কার্যকৰ কব ভইলে তণ্হইে কুধিব উন্নতিসাণন কবা সম্ভব হ্য। 
সোপিযষেত হউশিষন ও নদা চীনে ইহাই কব। হইযাছে। এবং 
মানে সকল অর্ধোন্নত দেশই এই পখে অল্পবিতব পদসঞ্চ|র কবিখাছে বল' বায । 
অর্ধোন্নত দেশে কবিব স্থমংগঠনেব জন্লা সবকাবকে যেষে প্যণস্থ! অপলম্বন করিতে 
বে তাহাব ইংগিত কষিক্|সেব বর্তন।ন পঞ্চশ্ব ত্রুটি হইতে সহজেই পাওয| যায়। 
প্রথমত, ক্ষুদ্র ক্ষু্র অণন্বদ। কুষি জোতকে একব্সিত কবিয। জলমেচ 
টীজ সাব প্রভৃতিব স্থৃণাপপস্কা বিয়া বৃহদাখতনে উতৎ্প।পনেৰ ব্যবস্থা 
কবিতে হইবে । দ্বিতীযত, ভূষি-ন্বত্ব ব্যণস্থাব স"ম্বাব কবিধা কৃষককে 
তে চিবশ্তাধী অধিকাব প্রদ।ন এং প্রযোজনীষ ক্ষেত্রে খাজন| হৃ।স কবিতে হইবে । 
মহীন ঞধি-শ্রণিককে ভূমিদান এবং তাহ|ব শিক্ষাব ব্যণস্থ কবিতে হইবে । খণেব 
7 কষবকে গ্রাম্য মহাজনেব উপব নিভবশীল বাখ। চপিবে নাঁ। যাহাতে কৃষক সহজে 
ং অল্প সুদে খণ পার তাহ|ব ব্যবস্থা কবিতে হইবে । এই উদ্দোশ্তে প্রযোজনমত সমবাধ 
মতি গঠন, গ্রথখ।কশে ব্যাংক প্যবস্থ।ব প্রনাব প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে । 
বপব কৃষিজ পণ্যেব ্ক্রি।-ব্যপস্থব উন্নতিসাপন কবিতে ভইবে । সখবায সমিতি 
শ্ষিয়েও শ্রেঈ পন্থা । পধাপ্ত সণ্খ্যায় সমপাধ শিক্রু“ সমিতি স্থাপন কবা হইলে ফডিযা, 
(পাবী, আভত্দ(ব, মহাড্নণ প্রভৃতিব মত মপাপতী ব্যবস।ধ্গণেব পক্ষে আব মোট 
মুল্যে মে!91 অংশ হস্তগত কবা সন্ত হতে না। ইহ। ছা।ড। হাটণ্|জাবে ওজন 
ভঁতি নিযন্ত্রণ কব। এবং শস্য মজুত বাখাব জগ গ্রদ|/মঘব স্থাপন কব! প্রয়োজন । 

উপবি উত্ত, ব্বস্থ।সমূৃহ কিন্তু বিশেব খাশবব হহণে না যি না ঞ্কষকেব মধ্যে নৃতন 
তি এবং নুতন জীবন সম্পকে উৎসাহ ও উদ্দীপনাব স্ষ্টি কৰা যায। এইজন্য একটি 
সম্প্রসাবণ সে (০২661191011 ০৬1০৪ ) গঠন করা প্রযোজন * 
এই সেপ।খ একদল কর্মী থ|কিবে যাহাব' গ্রামাঞ্চলের দ্বাবে ছ্বাবে 
ঘুবিয়া নবজীবনেব বার্চা বহন কবিষা প্ডোইপে। সংগে সংগে অবশ্য 
অন্যান্তভাবে9 প্রচাবকার্ধ চালাহতে হইবে । পবিশেষে কযেকটি 
নিট ন্বঞ্চ,ন সবাংগীণ গ্রামোন্নযনের প্যবস্থা করিখা নৃতখ জীবনের কষেকটি উজ্জল 
ান্ত গ্রামবাসীদেব সম্মুখে ধবিতে হইবে । প্রধানত এই ছুই উদ্দেশ্তেই ভাবতে জাতীয 
ম্প্রসারণ সেবা গঠন কবা 9 সমাজোন্নয়ন পাঁবকল্পন। কেন্দ্রগুলি খেলা হয়। বর্তমানে 
মণশ্য জাতীয সম্প্রসবণ সেবা ও সমাজোন্নয়ন পবিকল্পশাব মধ্যে পার্থক্য অপসাবণ 
বিয়া] উভ্তয়কে একই কার্যক্রমের অন্ততূক্তি কবা হইযাছে। এ-সশ্বজে পবে বিশদ 
অত (০না ববা হহতেছে। 


/তব্‌ কৃষির সর্বা'গীণ 
ঘনর প্রচেষ্টা 


[4 হসংগঠনের জন্য 
শ্ম্বনীয বাবগ্থাসমূহ 


ষকদের মধ্যে 
সাহ ও উদ্দীপনার 
টিকরিতে হইবে 





* ভারতে এই ধগনের কমী গ্রামসেবক এব* তাহাদের কাধ 'জাতীয় সম্প্রমারণ সেবা” বলিয়! অভিহিত । 


১৬৪ ভাবতীয় অর্থবিদ্ধ। 


ভারতে ক্কষি সম্পর্কে রা (770 95৪65 17 7518000. 00 41 
041101:6 11) 11019 ) 8 সেদিন পর্যন্ত রুষি সম্পর্কে সবকাবেব নীতি ছিল নি 


2 রা যারা 
সবকারেব নিক্ষিযতার ক 
নীতি ও অন্যান্ত দেশে যে-শিল্পবিপ্রব সংঘঠিত হয় তাহা ভাবা, 

অর্থ নৈতিক কঠিমে।তে বিশেষ আঘ।ত হানে । প্রথা ও স্বয়*সশ 
গ্রাম্য জীবনেব নীতিব উপব ভিত্তিশীল কষি-শ্যবস্থকে হঠাৎ আন্তর্জাতিক নাজ 
প্রতিযোগিতাব সন্মধীন হইতে ভয। এই নূতন আখস্থ/ব সহিত,সামপ্রস্তবিধানের * 
বিদেশী সবকাব কৃষি-উন্নযনেব বিশেষ কোন প্রচেষ্টা কবে নাই । তবে নিজন্ব স্বার্থে 
অধস্থাব চাপে বিদেশী শাসক বিভিন্ন সময শিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু উন্নযনমূলক ক 

কবিযাছে এনথ! ন্মনন্বীকাঁম | ইহাদেব মণ্যে ইংল্যাণ্ডেব কাপতে 
তিক কলগুলিব স্বার্থে ভাবতে তুল! উৎপাদনের প্রচেষ্টা, ভিক্ষব 

জন্য কৃষি-দপ্ুব শ্যষ্টি ইতাদিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । য। 
হউক, উনবিংশ শতাবী অতিক্রান্ত হইন্াব পৃবেই কুষিব উন্নযনকে একটি কেন্তর 
কষি-দপ্তব (10101061121 11920115676 06 4210101010515 ) এবং প্রদেশ গুলি! 
একটি কবিয়া প্রাদেশিক কৃষি দপ্ুব প্রতিষ্ঠিত হয । 

বিংশ শতাব্দীব প্রথম দখকে সবক।ব উন্নয়নমূলণ কাযষে আবও অগ্রসব হয। ১৯, 
সালে সমবায খণদ|ন সমিতি মাইন পাস কবে এসং ১৯০৬ সালে সর্ব-ভাবতীয় £ 

ত/কেব (4107110002 ১৮200010021] 95109 ) সংগঃ 

রা উল্লেখষোগা  কবে। পুসাতে (7১150 ) একটি কেন্দ্রীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানও থো। 

ভয়। ইভাব সহিত স'যুক্ত কৰা হয একটি কৃষি-খামাব এবং এল 

কৃষি কলেজ। স্থানে স্থানে প্রাদেশিক গবেষণাগাব এ পবীক্ষামলক কষি-খামাব 
প্রতিঠিত কবা হয়। 

১৯১৯ সালেব শাসন সংস্কাবেব ছ।বা প্রদেশে রুধষিকে হস্তান্বিত বিষযেব স্তূপ 
করা হয এবং কষিব উন্নয়নেৰ প্রধ|ন দাযিত্ব ন্যস্ত হয় প্র।দেশিক কষি-দ্টবগুলিব উপব 
কেন্দ্রীয় সবক।বেব কাধ হয় কৃষি সংক্রান্ত গবেষণ। পবিচালন! এবং গাছপালা ও পশুবো 
সম্পর্কে ব্যস্থা অবলম্বন করা) তবে প্রদেশগুলিতে অর্থেব অভ।বে কৃষিব উন্নধন সম্প 
বিশেষ কিছু করা সম্ভব হয় নাই । 

১৯২১ সালে ভাবতীয় কৃষি উন্নযনেৰ পন্থা নির্দেশ কবিবাঁৰ জন্য একটি বাজকী 
কমিশন ( 2২০59] 00110159101] 01. 1170191) 4১110010016 ) নিধুক্ত করা হয় 

কমিশন তাহাব বিপোর্টে কুঁষিব উন্নয়ন ও রাষ্ট্রে কঁষিনীতি সম্পে 
রা রাজকীষ থু স্ুপাবিশ কবে। স্থপাবিশেব অধিকাংশই গৃহীত হয়, কি? 


১৯২৯ সাল হইতে স্থক কবিয়া খিশ্বব্য।পী মন্দাবাজাবেব দরু 
উহার্দিগকে কার্যকব কবা সম্ভব হয় নাই। 


বাষ্ট্র ও কৃষিব পুনর্গঠন ২৬৫ 


১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বাধত্তশসন প্রার্তিত ঠইবাব পব সবকাব কৃষিব টন্নযন 
পর্কে পূর্বেব তুলনায় অধিক যত্ুবান হয় । কিন্ত মি-ন্বত্ব মইন বাখণ বিষায সংস্কার 
ন্নআব বিশেষ কিছু কঝ। ভয ন|। ইভাব পন দ্বিতী হিশ্বধৃঞ্ধ শতক ভইলে াবতীয 
'ধিব দুর্বলতা প্রকট হইযা পড়ে । খাগ্ঠ উৎপ।দতে ঘ'টতি দেখা দে" । মবস্তাব চ'পে 
বকাব ১৯৪৩ সালে মধিক খাদ্য ফ্লা৭ শভিয।ন স্থুক কবে। কি ভাতে ট্িশেষ 
শান স্থফল ফলে না। 

পববর্তী যুগ স্থুক ভঘ দেশপ্ভাগ ৭ স্বপীনতা ভইতে। স্বানীননালনেব পর 
বকাবী কৃষিণাতি৭ পবিণতিত হয । সবকাব সক্রিষশালে ক্ুষিব উন্নতিসাধানব লন্ত 
ল্যবস্ত| শবলম্বন কবিনে পরুন ভখ। উপবন্ত দেশবিভাগেব ফলে 
বিভিন্ন রুমি অঞ্চল পকিস্তাযনব ন্তভর্কি ভঞয়।য খাদ্য ৪ অন্যান 
রমিজ পণোব অভাপ দেখ] দেয। ফলে সবকাবকে এ-বিষযে 
মপিক্তব যত্ববান ভইতে ভয। সবপাব খাগ্য খাপাবে ভাবতাক শ্বযংসম্পর্ণ কবিষা 
তালাব জন্য নৃতশভাবে আন্দোলন চালাহতে আবন্থ কবে।* কেন্দ্রীয় সবকাব বাজ্য 
মবকবগ্ুলিকে অর্থসাহাষ্য 9৪ খণদ।ন কবিতে থাকে । বাজা সবকাবগুলি আনাঁব 
£দকশেণীব লাভায্যার্থে অর্থ « খণ প্রদান কবিতে থাকে । 


পরিকল্মিত অর্থ ব্যবস্থায় কৃষি (১1710016015 913901: 019101760 
700170]005 ) 2 মোটামুটি লাবে দেশবিভাগেব তিন পৎসব পবে, ১৯৫০ ৫১ সাল 
চটতে স্ুক তঘ পবিকল্পিভ অর্থ-পান্স্কাব যুগ। পথম পঞ্চবামিকী পবিকল্পনায 'আসিযা 
ম[মবা দেখিত্নে পাই অর্থব্যণস্তাব অগা ন্য দিঘকব সহি কমিব সর্ব|ংগীণ উন্নযনেব 
পবিকল্পিত প্রচেষ্টা । অর্ধোন্ত দেশেব উন্নয়ন পবিকলনাব নীতি অন্সসাবে প্রথম 
পৰিকল্পনা কুষিকে সর্বপধান স্থান নিদেশ কবা হয" পবিমাজিত হিসাবে (1051960. 
০511111866৭ ) মে] ব্যয ১,৩৫৮ কোটি টাকার মধ্যে কফি ও 
সম।জোন্নযন খাত প্বাদ্দ কবা হয় *৫৭ কোটি টাকা । উতা 
মেট ববাদ্দেব শতকব। ১৫ ভাগে উপব। উহাব উপব সেচ ও 
প্যা নিবোধ খাতে ববাদ্দেব পবিমাণ ছিল মোট “ন্তাবিত ব্যযষের শতকবা ১৭ ভাগ। 
মর্থাৎ কুষি ৭ ভলমেচ খাতে মোট ব্যযেব শতকবা ৩২ ভগ ববাদ্দ কৰা হইযাছিল। 
রুষিক অগ্রাদিক।ব দিবার সপক্ষে যুক্তি ছিল যে, অধিক খাদ্য ও শিল্পেব জন্য প্রয়োজনীয় 
কাচামালেব উৎপাদনবৃদ্ধি ন্যতিবেকে অন্যান্য দিকে প্রসাবসাধন কবা সম্ভব নয় কুষিব 
ক্ষাত্র পরিমার্জিত পবিকল্পন।ব ( [২০19০] 71711) লক্ষ্য ছিল খাছ্যশশ্তেব উত্পাদন 
খতকবা ১৪ ভাগ, তৃলাব উত্পাদন শতকবা ৪৫ ভগ, পাটেব উৎপাদন শতকবা ৬৪ ভাগ, 
টঙ্ষব উৎপাদন শতকবা ১৩ ভাগ এবং তৈলবীজেব উৎপাদন শতকবা ৮ ভাগ বুদ্ধি কব] । 
স্চে-ব্যবস্থা সম্বন্ধে লক্ষ্য ছিল মোট ৫ কোটি একব সেচসমন্বিত জমিব পবিমাণকে বৃদ্ধি 
কববিযা ৭ কোটি একবেব কাছাকাছি লইয1 যাওষা। 


পপ 


'দ্রাঘাটতিব বিকাদ্ধ 
[ভিশন 


গ্রথম পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনাঁ কৃষি 





শাাীট 





* ২১৫-১৬ পৃঠ্ঠ। দেখ । 


২৬৬ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠ। 


পরিকল্পনাব ফলাফল আলোচনা কবিলে দেখা যায় যে, খাছ্যশস্তেব উৎপাদনবৃদ্ধি ঘ; 
শতকব! ২৯'৬ ভাগ এবং কৃষিজ পণ্যে সকল ক্ষেত্রেই উৎ্পাদনবুদ্ধি অনুমানমত ; 
ঘটিলেও মোট কষিদ উৎপাদনের হ্চকসংখ্যা (11062 ০0 ৪৫1 
০010019] [01010106101] ) পবিকল্পনাপুব সমযেব তুলনায় শত 
১৯ ভাগ বৃছি পার। স্চেসমন্বিত জঁমব পরিমাণ বুদ্ধি পা” 
কোটি ৬৩ লক্ষ একবেব মত , এবং ইহাব ফলে মোট বধিত জমিব মধ্যে সেচসম 
জমিব শতকবা ভাগ ১৬ হইতে ১৮-ব উপব নাসিফ দঈীডায। পতিত জমিব পুনকণ্। 

ন্যাদিব দ্বাবা নীট কষিত ₹মিব পবিমাণকে (1166 2162, 50৬1) বাডাহযা ৯৯ কে 
৩৪ লক্ষ একব হইতে প্রায় ৩ কোটি একবে লইমা যা ওযা হয় ।* পবিশেষে প্রায় ৮ পে 
জনসংখ্যা সমদ্িত ১ লক্ষ ৪০ হাজাব গ্র।ম সমাজোননষন পরিকল্পনা ও জাতীয সম্প্রসা, 
সেবাব অধীনে আসে। 

দ্বিতীয় পঞ্চব।ধিকী পবিবল্পন|য় প্রথমে ঠিক করা হয যে, ১৯৫৭-৫এ সা 
উৎপাদনেব উপব ১ কোটি টন “1 শতকব। ১৫ ভাগ অপ্িক খাছ্যশশ্য, শতকবা ২, 'ভ 
অধিক তৈলবীজ, শতকবা ২২ ভাগ অণক ইক্ষু গুড, শনকবা ৩১ ভাগ অধিক তুলা এ 
শতকরা ২৫ ভগ অধিক পাট উৎপাদন কব ভইণে। কিছু? 
পবেই খাছ্াসংকট হেত ক+ষিজ উৎপাদনবৃদ্ধিব এই লক্ষ্যসমূক্বে নি 
কিছু পবিস্্ঠনস।ধন কা স৫| উহার মধ্যে খাছাশন্যেব উৎপাদ 
বুদ্িব লক্ষ্যকে ১ কোটি ৫3 লঙ্গ' টন বা শতকব। ২৫ ভাগে এবং মোট কৃষিজ উতৎপাদ, 
বদ্ধিব লক্ষ্যকে শতক্বা ২৮ ভাগে লইয়া যাওয়। হম। সেচ-প্যপন্থা সম্বন্ধে লঙ্গ্য ৩ই 
অবও ২ কেটি ১০ লক্ষ একব জমিকে সেচসমন্িত কবা। উহা ভাডা অধিকতব স' 
ব্যবহাব, সংবক্ষণক1বী খাদ্য (1106 067৮৫ 6000 ) উৎপাদনের গুকত্ব প্রদান এ 
সমাজোন্নধন পৰিকল্পনা ও জাতীগ সম্প্রনাবণ সেসাব অধীনে সমগ শ্রামনালীকে '্ানয 
কবিসাব লক্ষ্য নির্দিষ্ট কব| হয়। পর্তমানে অণশ্য সম'জোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জন 
সম্প্রদাপ্ুণ সে“ব গঠন পদ্ধতিও লক্ষ্যেৰ কিছু পবিবর্তন কব। হইযাছে। দৈদেশি 
মুদবাসংকটজনিত ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পবিবল্পনাব যে ছ]টকাট ও বা 
কবা ভইয়ছে তাহাতে কৃষি ও সমাজোননযন খাতে ব্যয়ণবদ্দ হাস করিয়া ৫৬ কে। 
টাক! হইতে ৫১* কোটি টাকা লইয়া যাওয়া হইয়াছে ।** খাছ্যোৎ্প|দন ও সামগ্রি 
কৃষি উত্পাদনবৃশ্ব লক্ষ্যেব অবশ্য বেন পবিপ্তনসাধন কবা হয় শাই। তপে মনে? 
যে প্াহাস হেতু এ লক্ষ্যে পৌছ।ন সম্তন হইবে না। 

প্রথম ৪ দ্বিতীএ পবিকল্পন|য় ষিব পুনর্গঠনের জন্য অবলম্বিত পদতিসমূভ মেট]! 
একই | উহাদিগকে নিম্ললিখিতভাণে শ্রেণীপ্উক্ত কবা যাইতে পাবে £ (১) সেচ-ব্যপস্থ 


প্রথম পরিকল্পনাৰ 
ফলাফল 


দ্বিতীয পরিকল্পনার 
লক্ষ্য 


ক [6৮18৮ 06 6196 ভা1796 05৮০ 568, 1216 


** উত্বিতন বধে (981) ) অবনত ৫৬৮ কোটি টাকাতেই নির্দিষ্ট আছে, ৩বে আশংকা কৰা হহা ঘি 
যে ৫১* কাটি টাকার অধিক ব্যয় কর! সম্ভব হইবে ন[। 


রাষ্ট্র ও কৃষির পুনর্গ ঠন ২৬৭ 


গাব ও অধিক সার গুয়োগ, (২) গো পশ্থাদিব জাতের উন্নয়ন; (৩) পতিত 
মি পুনরুদ্ধাব , (৪1 বনভূমি ও মুত্তিব| সংকঙ্ষণ, (৪) জে।তেব সংহতিসাধন, 
| উঠয়নের জন্য. ভণি-সস্ক।ব, সমবায পন্তয কুষিকায, সম্বায গ্রাম ব্যবস্থা প্রভৃতি; 
দম্বিত পন্থা (১) কৃষি খণেব শিপ্যশস্থা , (৭) উন্নততব বীজ বাণহাব, জাপ|নী 
"তিতে ধাগ্তা চাষ এলং অগ্গান্য প্ঘতিগত উন্নয়ন) (৮) সমবায় আন্দোণনের 
'ন্ঠন » এবং (৯) সমাছোন্ঘন পৰিকল্পনা ও জ]তা২ সম্প্রস।বণ সেবাব মাধ্যমে 
[থে ননবনেৰ ব্যবস্থা । 


হহাদেব মধ্যে প্রথম আটটি পতি শঙ্বন্ধে আলে চনা তিহিন্ন অশ্ায়ে ইতিমধ্যেই 
কব তইয়াভ। এখন সম[ছোন্নথ। পবিবন্নন। «জাতীয় সম্প্রস|রণ 
সেব।ব পর্যানোচনা কঝ| প্রযেজন ৷ পবে অর্থ নৈতিক পবিক্পনার 
বিপেশ্সিতে এই সম্পর্কে আব 9 আলোচনা কব" হইবে | 


[ জাগ্যন পরিকল্পন। 


সমাজোন্নয়ন পরিকল্মনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা (00201001710 
21010006170 11:016005 00 139101091 17302175107 915106 ) £ 
।জোন্নযন শব্ষটি ব্যবহৃত 55*ছে অপেঙ্গ কত সাম্প্রাতিক +াল »ইতে। পুবে ইহ|র 
বপর্তে 'গ্র।মোনযন” ংগঠনমূলব কায? ইতা।দি শব্দ « পশাকাংশ ঢপ্ভাব বব। হইত। 
বাজী শব্দ 'কমিউনিটি' বলিতে পাব পাব ধশীখ বণগন পা অর্থ নৈতিক সম্প্রদায় 
1হত। ণতমানে কনিউনিটি শবটি থব। সমগ্র গ্রাম সমাজকে বুঝান ভয। গ্রমীণ 
॥জেব উন্নঘনে জাতিধর্ম ও 'র্থনটিক গোঠ সিটিশেষে সকলেবই গ্বার্থ যে এক 

_স্নাজোন্নরন পবিবল্পনাৰ হাহ হল প্রতিপাদ্য প্ষিষ ।৯ 
যাক সন[জোন্নধন পবিবল্পনাব মুখা উদ্দেশ্য দুইটি £ (১) গ্রামাঞ্চশের 

অধিণ[সিগণকে আহাদেব নিজেদেব মাহায) কবিতে সহযতা কবা; 
| গমমীণ জীণনেব সবাংগীণ ক্রটি দ্ূব ধবা। উদ্দেশ্টঘযেব পাখ্যা এইভাবে কব। 
ছে £ সমাজোন্নধন পবিবল্পন। “সমগ্র সমঙগেব সহ।যতায়) এব* সন্ত হ*লে সমালেবই 
ন|গে জাবন্যাত্রব মনের উন্নযনসাধন কবিতে চাষ) মমাজেব পক্ষে উদ্যোগ 
ঘ না হইলেও উহ|কে অন্তত সক্রিয সযে|গিতাব আহ্বানে সাড! দিতে হঠপে |] 
খানে “সমাজ (00101011111 ) ণালতে গ্রামীণ সমাজকে বুঝ।5তেছে 
টধথা, গ্রামাঞ্চলে জীবনযানাব মান উন্নয়ন ও গ্রামীণ সমাজকে 'আ গ্রনিভবশীল বরিয়। 
[নাই সমাজোনুয়ন পবিকল্পন।ব উদ্দেশ্টয | 


শঅ[বতে গ্রাম ও কূষিব উন্নয়নের প্রচষ্টা মোটেই নৃতন নহে । গুবগী(ও-এ সম|ছ্সেণী 
যনে, বোলপুবে বদীন্ত্রনাথ, পশ্চিমনংগেব সিংগুবে সব ভাবতীয় স্বাস্থ্য ও স্থাস্থাণ্ দ্যা 





শম্পা শিট সিসি 


ঘ ৪100: 01 %09 19810 0] 960 ০0£ 00707000799 0:০]9০৮৪, 
1 092009010165 08510009610 1১108:87002098 10. ]7)0199 7১81579081) 9100 721711170102098. 


২৬৮ ভারতীয় অর্থবিদ্ধ। 


(411 117012 11096016 ০৫6 702107820৭. 752101) প্রতিষ্ঠা 
গ্রামোন্নমনেব এবং সরকার বিক্ষিপ্তভাবে কৃষির উন্নয়নের প্রচ 

গ্রামোনুয়নের পূর্বতন টক ৫ 

টে করিয়াছিলেন । মহাত্মা গাঙ্গীও গ্রামে ফিরিয়া যাওয়ার আদ 
তাহাব গঠনমূলক কার্যক্রমে অংগীভূত করিয়াছিলেন | ইহ|দের ং 

কিন্তু বিশেষ কিছু হয় নাই। 


সম|জোন্নয়ন পরিকল্পনার সুত্রপ।তের সন্ধান পাওযা যায় ১৯৪৬ সালে। এ সং 

সংঘুক্ত প্রদেশের (বর্তমানে উত্তর প্রদেশ) সেবা গ্রাম, গোবঙ্গপুব ও এট। ওয়াতে, বোন্ব!ই-, 

সবেদয কেন্দ্রমৃহে এবং মাদ্রজের ফরাক্কা উন্নয়ন পবিকণ্প, 

রা গভীরভাবে গ্রামোন্নযনের ব্যবস্থা কর! হয়। ইহাদের ম 

ুত্রপাত গে|রক্ষপুর ও এটাওয়াতে কর্ম পরীক্ষ/মুলকভ|বে সুরু ব 

হইয়াছিল। এই সকপ প্রচেষ্টার মফলতায় উৎসাহিত হইয়া! পরিকঃ 

কমিশন সমাজোনয়ন পরিকল্পনাকে প্রথম পঞ্চপ|ধিকী পরিকল্পনার অংগীভূত করিয়া ১৯ 
সালের ২র! অক্টোণর তাবিখে উহার পন্ধতির প্রবর্তন করে। 


গভীরভাবে গ্রামোন্নয়নের এই সকল প্রচেষ্টার সফলতা! 'এবং পূর্বতন গ্রাম ও 
উন্নয়নের প্রচেষ্ট/ব বিফলত।ব ফলে পরিকল্পনা কমিশন এ-বিষষে নিশ্চিত ভইয়।ছিল 
কমকেব জীবনের বিভিন্ন দিক পরম্পরেব সহিত অংগ|ংগিভ 
জড়িত? স্মতরাং বিক্ষিপ্তভ।ণে এই দ্িকবা এ দিকের উন্নয়নে 
প্রচেষ্টা বিফল হইতে বাধ্য । গ্রামীণ জীবনেব যদি ক।ম্য সংস্কাবসাং 
কবিতে হয়, কৃষিকে যদি সার্থকভাবে পুনর্গঠিত করিতে হয় তবে সকল দিক দিয়। 
সমস্যাসমূহকে আক্রমণ করিতে ভইবে, গ্রাম্য জীবনেব সর্বংগীণ উন্নয়নের প্রচেষ্টয় নিষু 
হইতে হইবে । উপরস্থ, জনসাধারণের সমবায়িক সহযোগিতার ভিত্তিতে এইরূপ উন্ন! 
পরিকল্পন।কে প্রতিষ্ঠিত না করিলে, কধকগণের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার স্থষ্টি কবি 
না পারিলে ইহা সার্থক হইতে পারে ন।। উহ্থার জন্য গ্রমবাসিগণকে বুঝাইতে হই 
যে, এইবপ প্রচেষ্টা তাহাদেরই বৃতত্তর কল্যাণের জন্য । সমবায়িক ভিত্তিতে গ্রামবাসিগণ্ 
সহযোগিত। এবং উৎসাহই অবশ্য পর্যাপ্ত নহে। ইহার উ” 
চাই সংগঠন এবং প্রয়োজনমত অর্থসাহাযা । এই ছুইটি হই 
সরকারের কার্য । সরক।র অর্থ দিয়া সাহায্য করিবে এবং কার্যত্র 
গড়িয়া! তুলিয়! প্রচেষ্টাকে সার্থকতার পথে পরিচালিত করিবে । পরিশেষে আ 
গ্রামপর্যায়ের কমীর (৮111756-16৮6] 01151) ভূমিকা । রুষককে গ্রামোন্নয়নে 
কার্ধে উৎসাহিত করিবে, কুষির উন্নয়নের জন্য তাহার গৃহের দ্বারদেশে আধুনি 
বিজ্ঞানের বার্তা পৌছাইয়া দিবে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী নহে-_গ্রাম-পধা 
কমী। প্রকৃতপক্ষে, এই গ্রাম-পর্যায়ের কর্মীই হইল সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা সংগঠনে 


প্রথম ও প্রধান সোপান। 


সমাজোনয়ন 
পরিকল্পনার স্বরূপ 


গ্রাম-পধায়ের কমীর 
ভূমিকা 


রাষ্ট্র ও কৃষিব পুনর্গ ঠন ২৬৯ 


বল| হইয়াছে যে, সমাজোন্নযন পবিবল্পন1ব মৌলিক উদ্দেশ্ট হইল সর্বতোভাবে গ্রাম্য 
বনের সবাংগীণ উন্নয়ন ' এই সর্বংগীণ উন্নঘন নিম্নলিখিত বিষধগুলিব উপব নির্ভবশীল £ 
(১) সকল প্রকাব সম্ভাব্য প্রচেষ্টাব দ্বাবা কষিজ উতৎপাদনবুগ্চি, 
(২) গ্রাম্য পবিবহন-বাবস্থাব প্রসার ও উন্নতিসাধন ; (৩) গ্রামাঞ্চলে 
বেকাব ও অর্ধনিযোগ (1111067-2101910517)9116) সমশ্তাব 
মাধানেব প্রচেষ্টা; (৪) প্রাথমিক শিক্ষাৰ বিস্তাব; (৫) জনন্থাস্থ্য উন্নয়ন ; (৬) 
মেদ প্রমোদেব ব্যবস্থা (৭) উন্নততব গৃভনির্মাণের ব্যবস্থা ; (৮) হস্তচালিত ও 
দ্রায়তন শিল্পের পুনর্বাসন ; এবং (৯) সমবাষেব প্রসাব । 

সংক্ষেপে সমাজে ন্যন পবিকল্পনাব সংগঠনকে এইভ।বে বর্ণনা কবা যাইতে পাবে £ 
ল্লবিস্তব ৪৫০-৫০০ বর্গমউল আয়তনের এখং ২ লক্ষ জনসংখ্য! ও ১ লক্ষ ৫০ হাজাব 
কব কধি-জমিসমন্থিত ২০০ ৩০০ গ্রাম লইয়া! একটি পৰিকল্পনা অঞ্চল (19150 9169) 
ঠিত। প্রত্যেক পবিকল্পনা অঞ্চল তিনটি উন্নযন ব্লকে (0০০10717111 11001) 
বিভক্ত । উন্নষন ব্রকেব গ্রামগ্ডুপি আবাব পাচটি কবিয়। এককে 
(11715) পিভক্ত। প্রত্যেক এককতৃক্ত গ্রামগুলিব জন্য একজন 
বিয়া উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রামসেবক বা গ্রাম পর্যায়ে কর্মী নিযু্ত আছে। সে-ই 
[বে দ্বাবে গ্রামোন্য়নের বার্তা বহন কবিয। পেডায়, গ্রামপাসিগণকে সমবায়িক 
'ভয়েগিতায় উদ্ধদ্ধ কবে, মহিলা মহল প্রভৃতি গঠনে উৎসাহ পদান কবে ইত্যাদি। 
গ্রথম প্রথম উপব হইতে নিদেশ প্রদান কবা হইলেও বর্তমানে পবিবল্পনা প্রণয়ন ও 
কাধকব কবাব ভাব পঞ্চায়েত ণা জনসাধাবণেব সংগঠনের (90191575 91201980021) 
উপবন্যস্ত। পঞ্চাযেতেব সহিত সহযোগিতা কবে মহিগা মহল, সমবায় সমিতি ইত্যাদি । 
গ্রামসেক পঞ্চায়েতের সহযোগেই কাজ ববে। 


ন্যনের বিভিন্ন 
ক 


গঠন 


সবকাবেব পঙ্গ হইতে তত্বু।(বধ।ন অর্থসাহ।য্য পণ্টন এখং পবামর্শদ|নেব জন্ প্রত্যেক 
ব্লকে একজন কবিষা ব্লক উন্নষন বর্মচাবী (131090] 1)2৮61097107611 0০91) এবং 
প্রত্যেক পবিকল্পনা অঞ্চলে একজন কবিয়৷ পবিকল্পনা পবিচালন। কর্মচাবী (19150 
12৯০০৮৪ 018061) অ।ছেন। ইহাদের পবামর্শ দিবা জন্য গ্রুত্যেক জিল।ঘ একটি 
কবিয। “নিণ| পবিকল্পন। ও উন্নধন কমিটি” (1)1801106 [১12171711 2120 [)€101- 
11011 00111101165) অছে। *ত্যেক বাজ্যে জিল! কমিটিব উপরে আছে একটি 
কবিয়! বাজ্য উন্নযন কমিটি (5606৪ 1)25101010061)6 0010111)10660) | এই কমিটি 
শীতি ও কার্ধক্রম সম্বন্ধে নিদেশ দেয় এখং পিভিন্ন পবিকল্পুনা-কেন্ত্রেব কার্ধে সমন্বধসাধনেব 
দায়িত্ব বহন কবে। দৈনান্ধিন তত্বাপধান ও নির্দেশের ভাব অবশ্ঠ বজ্যেব উন্নয়ন 
কমিশনাবেব (1)0%০101)0111 (501200155101)61) হস্তে ন্যন্ত। উন্নযূন কমিশন।বকে 
সহাযতা কবিবাব এবং পবামর্শ দিবাব জন্য কূষবিদ্যা, পশুপ[লন ও পশু-চিকিৎসা, সমবায় 
ও পঞ্চায়েত, সামাজিক শিক্ষা, পথনির্মণ, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতিতে বিশেষজ্ঞদের লইযা গঠিত 
একটি উপদেষ্ট। কমিটিও (0,০০1121091 4১051501 001200516059) আছে। 


২৭০ ভারতীয় অর্থবিষ্া 


সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মূল নীতি নির্ধারিত হয় সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে । 
কার্ধ সম্পাদনের জন্য প্রধান মন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি (090 
(01111110605) আছে । পরিকল্পন। কমিশনের সদন্তগণ, কয়েক 
নিও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রভৃতি লইয়! এই কমিটি গঠিত । পবিকল্পনা কাধ, 
করিপার দাষিত্ব অবশ্য ১৯৫১ সালে গঠিত সমাজোনয়ন মন্ত্রিদপ 
( 81111150506 00111100000 2)2৮6101)276116) উপর ন্যস্ত। ১৯৫৯ স 
সমনায় দণ্চরের সম।জোনয়ন মন্ত্রিদর্তীরের অন্তভূক্ত করিয়া সমবায় ও সমাজোন্নঘন 
একই কাক্রমভূক্ত কর হইয়াছে । 
সমাঞ্জোনয়ন পরিকল্পনাসমূহ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত £ মূল পবিকল্পনা এবং টি 
পরিকল্পনা ৷ মূল পবিকল্পনা গুলিতে (১2910 19:01500) সবাংঃ 
শ্রেণীবিভাগ 2 মূল ও 3 ১ র 
ভি পাক গ্রামোন্নয়নের প্রচেষ্টা করা হয়। মিশ্র পরিকল্পনাগুলি (1218 
1)191069) ইহার উপর মধ্য ও ক্ষুপ্রায়তনের শিল্পগুলির উন্নয়ন, ন' 
পরিকল্পন| প্রভৃতি কাধও সম্প।দন করে। 
বল! হইযাছে যে, সমাজোন্ন পৰিকল্পনা ১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর তাবি 
প্রবতিত হয়। ২রা অক্টোবর হইল মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন। গান্ধীজীর অগ্ধং 
গ্রধন আদর্শ ছিল ভারতের অগণিত গ্রামের উন্নয়ন। স্থৃতব 
শুভপিনেই কাধারন্ত হয়। মাত্র ২৭১৩৮০টি গ্রাম ও ১ কোটি ৬ 
লক্ষ জনসংখা। সমন্বিত ৫£টি উন্নয়ন ব্লক লইয়া সমাজোন্য়ন পরিকল্পনাব কাঁধ স্থরু কব 
হয়। প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ের মণ্যে ইভা এ।ড়িযা ৫৬,৮৮৭টি গ্রাম ও ৩ কোটি ৩ 
লক্ষ ওনসংখ্যা সমদ্বিত ৩৭২টি বরকে দীডায।* ১৯৫৯ স|লের ২রা অক্টবর তাবি; 
সম।জোন্নয়ন পরিকল্পন।র সাত ধত্সব পূর্ণ হইলে দেখ! যষ যে এ পরিকল্পনা ৩ ল 
৩৯ হজার গ্রাম সমন্বিত ২৫৫২টি ব্লকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে এবং দেশের মোট জনসংখ্য। 
শতকরা ৪১ ভাগ এবং গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের ৬০ ভাগের কাছাকাছি ইহ। 
অধীনে আপিয়াছে ** 
জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা (96107)81 [7061)5107। 9815106 )৪8  গ্রথ 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় সমাজোন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণকে গ্রামসমূহের সামাজিক 
আখিক সংগঠনের বপাস্তরের যথাক্রমে পদ্ধতি (11)507090) এ' 
এজেন্দী (82105) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল । 1 এই এজেন্সী ৭ 
মাধ্যমের স্বত্রপাত হয় অধিক খাছ্য ফলাও অভিযান সম্পকিত কৃষ্ণমাচারী কমিটির (১৯৫ 
স্থপ[রিশের ফলে। কুষ্খমাচারাঁ কমিটি গ্রামোনয়নের ব্য/প[রে পলীবাসিগণকে পরাম 
দিবার জন্ত একটি সেবামূলক সংগঠন স্থ্টি করিবার সুপারিশ করিয়াছিলেন । এ 
৯ তি 0: 8৩ [5৮ ঢু ০৪১০ 7100, 


গক্চ 121002৮ 0£ 20০ 111058625০৫ 0010000100,165 10991070091, 
1 9৮ 7৮৪ 5৪৪: 01৪০ --২২৩ পৃষ্টা | 


প্রবর্তন ও প্রনার 


উদ্দেশ্ঠয 


রাষ্ট্র ও কৃষির পুনর্গ ঠন ২৭১ 


গঠনের কার্ধ ব1 দেখার উদ্দেশ্য হইবে গ্রামবাসিগণকে গ্রামোন্নয়ন পরামর্শ দেওয়া ও 
ঘ্দ্ধ করা। এই স্পাবিশ অন্ুপাবে জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাকার্য স্থরু করা হয় 
দাঞজেন্নন পরিকল্পন! প্রণ্তনের ঠিক এক ণতসর পরে-- ১৯৫৩ সালের ২রা অক্টোবর 
বিখে । 

১৯৫৮ সালেব মাচ মাস পর্যন্ত সমাজো নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেব।র 
ধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য ছিল। সম|জোন্রয়ন পরিকল্পনা ছিল গ্রামাঞ্চলের উন্নতিসাধনে 
1াজোন্নয়ন (117051151৬5. ০৮101911617) নিযুক্ত, কিন্তু জাতীয় সম্প্রসারণ 
বিকল্পনা। ও জাতী সেবা কাধপ্রকৃতি ছিল অপেক্ষাকৃত অগভীর (1৯১ 1170611516)। 
প্রদাপণ দেবার মধো সমাজোন্নযন পরিকল্পন|য পরামর্শ দেওয়া]! হইত, বীঁজ সার যন্ত্রপাতি 
তন পাথক) ৫০ হি 

প্রভৃতির দ্বাৰা অথণা সরাসরি আথিক সাহায্য কবা হইত) 
ন্ত জাতীয় সম্প্রসরণ সেবর ক্ষেত্রে উৎপাত ও পর।মর্শ ই ছিল প্রপ।ণ। উৎসাহ 
। পরামর্শের ফলে সেবাকেন্দ্রের পেশ কিছুটা উন্নতিসাধন হইলে পব ইহাকে 
রাপুরি সমাজোন্নধন পবিকল্পন। কেন্দ্রে পরিণত কব হইত। এইভাবে সম'জোনয়ন 
রিকল্পনা ৪9 জ|তীয় সম্প্রসারণ সেব। ছিলি একই উন্নষন কার্যক্রমের দুইটি পর্যায় ।* 
[তরং সম।জোননয়নের আদর্শকে সম্মুখে র|খিয়া জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা দ্বারা পথ 
ম্তুত করা হইত। 

১৯৫৮ পালের এপ্রিল মস হইতে এই পার্থক্য দূর করিয়া জাতীয় সম্প্রসারণ সেবকে 
রানের রক সমাজে।ননযনের অন্তভূক্ত করা হইয়াছে । এখন জাতীয় সম্প্রস।বণ 
'প্সারিত হইয়াছে সেবা দ্বারা সমাজো নয়নের পথ প্রস্তুত করা হয় না, কোনস্থ।নে 

সমাজে নয়ন ক্ষেত্র খুলিব।র পৃবে দেখা হয় যে এ স্থানের 
মধিবাসীরা আত্মোন্নয়নের উপযুক্ত কিনা। এক বসব এইভাবে পরীক্ষা কবিয়া ৫ 
দরের জন্য সম।জোনয়নের কার্য চ।লান হয়। তারপর আরও কয়েক বৎসর ধরিয়া 
কেন্দ্রের তত্ববধান ও উহ।কে সাহায্য করিয়া যাওয়া হয়। 

সম[জোনুয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার জন্য প্রথম পঞ্চনাষিকী 
বিকল্পনায় প্রথমে ৯ৎ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ইহা ছাড়াও রাজ্যগুলির 
গ্রামোন্নয়ন পবিকল্পন।র জন্য ১০ কোটি টাকা ধরা হয়। উক্ত ৯০ 
কোটি টাকার মধ্যে প্রথম পরিকল্পনায় ব্যয় হয় ৪৬ কোটি টাক1।1 
ঈতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দের পরিমাণ হইল ২০০ কোটি টাকা । সমাজোন্নয়ন ও সমবায় 
ধুরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর বিবৃতি অনুসারে তৃতীয় পরিকল্পনায় ৪০০ কোটি টাকার মত 
'রাদ্দ কর! হইবে। নির্দিষ্ট লক্ষ অন্ুস।রে ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাস বা স্থরু হইতে 
১০ বৎসরের মধ্যে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা, কেন্দ্র স্থাপন কার্য সমাপ্ত হইবে-__অর্থ।ৎ এ 
টারিখের মধ্যে দেশের সমগ্র গ্রামবাসী এই পরিকল্পনার অধীনে অ।সিবে । 


য়বরাদ্দ ও বায় 





৮ 96০0700 [716 ৪৪, 12180--২৩৭ পৃষ্ঠ! 1 
শা 89৬16 06 6159 7186 715৪ 9৪ 7০190. 


২৭২ ভারতীয় অর্থবিদ্য। 


সমাজোন্নয়ন পরিকল্মনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেনার মূল্যায়ঃ 
(12581086101 06 (00100000105 71091505200 1২2610108 
[66000 9215106) £ সমজে।ন্নয়ন পরিকল্পন। ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার ক 
কতদৃব অগ্রসর হইয়াছে, গ্রামবাসীরা ইহার দ্বাব৷ কতদূর উপকৃত হইয়াছে-_ই'্তাদি বিষ 
নিয়মিত বিচাব-বিবেচনা করিয়া দেখা হয়। ইহার জন্য সম|জোন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্িদপবে 
সহিত সম্পর্কবিহীন একটি কার্যক্রম মূল্যায়ন সংগঠন (12199701016 14৬21110610 
07551719901011) আছে । প্রথম পরিকল্পনাধীন সমযে «ই সংগঠন তিনবার মূল্যাধনক' 
সম্পাদন করে। 
ইহার মধ্যে তৃতীয় মৃল্যাষন রিপোটে বলা হয় যে সমাজোন্নষন কার্মক্রম গ্রঃ 
বাসীদিগের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নে ততটা সরর্থক হয় নাই যতটা সাথ 
তৃতীয় মূল্যায়ন হইয়াছিল জনগণ ও সবকারী কর্মচারীদিগের দৃষ্টিভংগির পরিবর্ত, 
“সমাজোন্রধন ব্লকের জনসাধাবণ সমাজ উন্নয়ন পদ্ধতির ক। 
কারিতায় আজ সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হষ্টয়। উঠিবাছে ।” 
কিন্তু ইহা সত্বেও প্রথম পঞ্চণাষিকী পরিকল্পনাধীন সময়ে গ্রামবানীর দৃষ্টিভংগি 
প্রসারস|ধনের প্রচেষ্টা অপেক্ষা পথঘ।ট, বিদ্যালয়, গৃহনির্মাণ, জনন্থাস্থ্য উন্নয়ন, জলসরবব 
প্রভৃতির দিকেই অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইয়[ছিল। রিপোর্ট অনুসারে ইহা সম্পূর্ণ তুঃ 
ভবিষ্ুতের সম[জোন্নধন প্রচেষ্টায় গ্রামবাসীর দুষ্টিভংগির পরিবর্ত 
স।ধনের উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে হবে এইরূপ স্থপাবি। 
করা হয়। কারণ, এই কাধ অপেক্গারুত স্বল্প দৃষ্টি-আকর্ষক তইলেও ইহার ফলাফল দীর্ঘস্ঠা; 
উক্ত তৃতীয় মুল্যায়ন অন্সাবে জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাব ন্ষেত্রে সফলতা অ 
সামান্যই হইয়।ছিল। 
দ্বিতীয়ত, সমাজোন্নয়ন প্রচেষ্টার ফল নকল উন্নষন ব্লকেব সকল গ্রামে সমান হয় না 
উক্ত রিপোর্টে এই উক্তি কবা হইয়াছিল যে, পরিকল্পনা পরিচালকগণ (71:01 
07০০9) দৃষ্টি-আকর্ষক বাহক উন্নয়ন দ্ব।র। প্রলুব্ধ ভইরা যে সকল গ্র।ম হইতে সহ 
সম|জোন্নয়নের ড।কে সাড়া পাইয়াছিলেন, সেই সকল গ্র/মেই আঁধকতর অর্থ ও কর্মশ 
নিয়োগ করিয়াছিলেন । ইহাব ফলে ব্লকতৃক্ত অন্যান্য গ্রথমের মধ্যে একটা হতাশার সথ 
হইয়াছিল । ভবিষ্যতে এইরূপ কেন্দ্রীভূত প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে রিপোর্টে সতর্ক করিয়া দে 
হইয়ছিল। 
ভবিষ্যতে যাহাতে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাব কার্ষকারি 
বুদ্ধি পায় তাহার জন্ত আরও কয়েকটি উপায় অবলম্বন করিতে নির্দেশ দেওয়া হয় 
যথা, (১) টেকনিক্য।ল বিভ।গসমূহকে ($০০1)01081 06025:0076115, 
শক্তিশার্লা করা, (২) জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানের (0000187 17566 
(19:15) সংগঠন, এবং (৩) সম্প্রসারণ এজেন্সী, টেকনিক্যাল বিভাগ- 
সমূহ ও জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন | 


প্রথম পরিকল্পনার ক্রটি 


ভবিষ্ততের জন্য 
নিদেশ £ 


রাষ্ট্র ও কৃষির পুনর্গঠন ২৭৩ 


পর্যালোচনাকারী দলের সুপারিশ ( 76০010716170861079 01 €16 
/এএড 76৪] ) : প্রধানত এই সকল সুপারিশের ভিত্তিতেই দ্বিতীয় পঞ্চবািকী 
পরিকল্পনায় সমাজোন্নয়ন পরিকল্পন ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার পুনর্গঠনের ব্যবস্থা কর! 
য়ি। কিন্তু কিছুদিন অতিবাহিত হইতে না হইতে দ্বিতীয় পরিকল্পনা কার্করকরণের 
ন্ুবিধার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনার কার্যক্রমের পর্যালোচনার প্রয়োজন হইয়া পড়ে । ফলে 
[মাজোন্নয়ন পরিকল্পনা! ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার সংগঠনগত সংস্কার সম্বন্ধে স্থবপারিশ 
করিবার জন্য ১৯৫৭ সালে শ্রীবলবন্ত্রী মেটার নেতৃত্বে একটি পর্যালোচনাকারী দল 
৮ 56105 15591) নিযুক্ত হয়। এই দলের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় এ সালেরই (১৯৫৭) 


নভেম্বর মাসে । রিপোর্টে যে সকল সুপারিশ করা হয় তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই 
প্রধান £ 


(১) প্রতি সমাজ উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাকেন্দ্রে সামাজিক কল্যাণ অপেক্ষা 
অর্থ নৈতিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে; 

(২) কৃষির পদ্ধতিগত উন্নয়ন করিতে হইবে ; 

(৩) জিলা-সংগঠনে পরিবর্তনসাধন করিতে হইবে । 

প্রথমটি সম্পর্কে বলা হয় যে এ-পর্ষন্ত সমাজোনয়ন এবং জাতীয় সম্প্রসারণ 
সেব|কেন্দ্রে প্রধানত পথঘাট নির্মাণ, শিক্ষািস্ত।র, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি সমাজ-কল্যাণকর 
বিষয়ের উপরই অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইয়|ছে কারণ এগুলিই বিশেষ জনপ্রিয়, সহজসাধন- 
যোগ্য এবং চমকপ্রদ । কিন্ত এগুলি অপেক্ষ। প্রয়োজনীয় হইল কৃষি ও গ্রাম্য শিল্পের 
উন্নয়নের মাধ্যমে আথিক সমুদ্ধিসধন। আথিক সমৃদ্ধি সাধিত হইলে সমাজ-কল্যাণকর 
কার্যাবলী সহজেই এবং একরূপ আপন হইতেই সম্পাদিত হইবে । 


দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে বক্তব্য ছিল যে যেখানেই জলসেচের স্থুবিধা আছে সেখানেই 
তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে ; চাউল ও গম উৎপাদনের দিকে অধিক দৃষ্টি দিতে হইবে ; 
এবং সকল সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সমবায় প্রথায় উন্নত কৃষিক্্ষের ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

তৃতীয় ক্ষেত্রটিতে জিলার সংগঠনের গণতান্ত্রিককরণের (09309019.0159002) কথা 
বল! হয়। প্রতি ৮* হাজার জনসংখ্য|র জন্য একটি করিয়া “পঞ্চায়েৎ সমিতি 
থাকিবে । এই পঞ্চায়েৎ সমিতির হস্তে কষির উন্নয়ন, ছোটখাট সেচ-ব্যবস্থা। নির্মাণ, 
স্থানীয় শিল্প সংগঠন, প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালন প্রভৃতির ভার থাকিবে । রাজ্য সরকার 
মাত্র বিভিন্ন পঞ্চায়েৎ সমিতির মধ্যে সংহতিসাধনের কার্য করিয়া যাইবে_ সমিতির দৈনন্দিন 
কার্ধে হস্তক্ষেপ করিবে না । 


ইহা! ছাড়াও পর্যালোচনাকারী দল আর একটি উক্তি করে। ইহা হইল যে দ্বিতীয় 
পরিকল্পনাধীন সময়ের মধ্যে ভারতের সমগ্র গ্রামাঞ্চলে জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাকেন্দ্র 
৷ পরিব্যাপ্ত করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং এ সময়কে আরও ৩ বৎসর বধিত করা 
 প্রয়োজন। 
ম-১৮ 


২৭৪ ভারতীয় অর্থবিষ্তা 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাধীন সময়ে “মূল্যায়ন সংগঠন” (25811960102 
10192:10) দ্বারা ছুইবার এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল্যায়ন দল (7৪11960 
1119510) দ্বারা একবার সমাজোন্নয়নের পরিকল্পনার মূল্যায়ন করা হয়। ইহার মং 
“মূল্যায়ন সংগঠনের শেষ বা পঞ্চম রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালের শেষের দিকে এব 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল্যায়ন দলের রিপে।ট প্রকাশিত ছয় ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে। 

প্রথমোক্ত রিপোর্টাটিতে সমাজোন্নয়ন কেন্ত্রগুলির গঠন ' 
পঞ্চ মুল্যায়ন গিপো্ট কার্ধাবলীতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রটিবিচ্যুতির উল্লেখ করা হয় 
নিয়ে রিপোর্টের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হইল £ 


কেন্দ্রগুলির আয়তন সম্বন্ধে রিপোর্টের বক্তব্য হইল যে গড়ে ইহারা ৭৫ হাজার করিয় 
বডি ক্রটিবিচাতি ও জনসংখ্যা লইয়া! গঠিত। কিন্তু গঠন সম্পর্কে সুপারিশ ছিল যে, 
মপারিশ জনসংখ্যা ৬৬ হাজারের অধিক হওয়া উচিত নয়, হইলে উন্নয়ন 
প্রচেষ্টা বিক্ষিপ্ত হইয়৷ পড়ে। ম্থৃতরাং কেন্দ্রগুলিকে ক্ষুদ্রতর 

আকারে পরিণত করা প্রয়োজন । 


উপযুক্ত শিক্ষাপ্রা্ কর্মীর স্বল্পতা উন্নযন-কেন্দ্রগুলির সফলতার পথে আর একটি 
বিশেষ অন্তরা | ব্লক উন্নধন অফিসার (31901. [0০৮10197711 098০01) শতকবা 
৪০ ভাগ কেন্দ্রেই নাই ; আবার যেখানে আছে সেখানে তাহাদের শিক্ষা পর্যাপ্ত নহে। 
বিশেষজ্ঞদের অনুপাত আরও কম। সুতর।ং ব্লক উন্নয়ন মফিস।র ও বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা 
বৃদ্ধি ও তাহাদের মধ্যে প্রযে।জনীয় শিক্ষ/বিজ্ত।বের ব্যবস্থ/! করা একান্ত দরকার। 
সমাজোনয়ন সেবাকেন্দ্রগ্ুলিতে মাথাপিছু ৩৬০ নয| পয়সা করিঘা ব্যয় করিবার কথ 
ছিল। কিন্তু হিসাবে দেখা! গিয়াছে যে, কধঙ্গেত্রে মাথাপিছু ২ টাক] করিয়া ব্যয় কব 
হইয়াছে। ছুইটি কারণে ইহা ঘটিয়াছেঃ (ক) বাজেটে মোট পরিকল্পিত ব্যয়ের 
শতকরা ৬৩ ভাগ বরাদ্দ কর! হইয়াছিল এবং (খ) অধিকাংশ সময় বরাদ্দ মঞ্জুরীতে অযথ 
বিলম্ব ঘটিয়াছে। এই ছুইটি বিষয়েরই প্রতিবিধান করা প্রয়েেজন। দেখা গিয়াছে ফে 
জনগণের অংশগ্রহণের পরিমাণ দিন দিন কমিয়া যাইতেছে । যে-সকল কেন্দ্রের কার্ধকাল 
৫ বৎসর অতিবাহিত হইয়।ছে সেগুলিতে জনগণের শ্রম ও অন্যান্থ দানের মূল্য কমিয় 
শতকরা। ১২০ ভাগ হইতে ৬৯ ভাগে ঈড়াইয়াছে। কেন এরূপ ঘটিয়াছে এ-সম্বন্থে 
অনুসন্ধান কর! প্রয়োজন । 


কার্ষসম্পাদনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ব্লক উন্নয়ন অফিস।রগণ পঞ্চায়েৎ ও সমবা; 
সমিতি গঠন অপেক্ষ! কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধি ও নির্মাণকার্ধের (০01190100101191 16505 
উপরই অধিকতর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন । কৃষিজ উতৎ্পাদনবৃদ্ধির জন্য ষে-যে পদ্ধতি অবলম্ব 
করা হইয়াছে তাহা ধানচাষের ক্ষেত্রে জাপানী পদ্ধতি অন্সরণই প্রধান। নির্ষাণকার্ষে, 
মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে পথ, সেতু প্রভৃতি নির্মাণ ) কুপ খনন, বিদ্যালয় 
গৃহ নির্মাণ প্রভৃতির দিকেও কিছু কিছু দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। 


রাষ্ট্র ও কৃষির পুনর্গঠন ২৭৫ 


কিন্তু উন্নততর বীজ ও সার সরবরাহ কার্য ঠিকমত কর! হয় নাই । প্রয়োজনমত বীজ 
উৎপাদন কেন্দ্রও (5560 9917) স্থাপিত করা সম্ভব হয় নাই। উন্নততর বীজ যোগানের 
ক্রুটি প্রধানত বীজের অপ্রতুলতার জন্য; অপরদিকে সারের যোগান ঠিক সময়মত 
আসিয়া পৌছায় নাই বলিয়! উহা বণ্টন করিতে পার| যায় নাই। 

মোটামুটিভাবে দেখা গিয়াছে যে, যে-সকল স্থানে বৃষ্টিপাত প্রচুর বা সেচ-ব্যবস্থা 
ত|লভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে মাত্র সেই সকল কেন্দ্রগুলিতেই কৃষি সংক্রান্ত কার্যক্রম সফল 
হইয়াছে । এই কারণে স্থপারিশ করা হইযাছে যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার বাকী সময়টুকুতে 
এই সকল কেন্দ্রেই কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে । সঙ্গে সঙ্গে 


অবশ্য অন্তান্য কেন্ত্রগুলিতে সেচ-ব্যবস্থার প্রসার, পতিত জমির পুনরুদ্ধার, মৃত্তিকা সংরক্ষণ 
প্রভৃতির ব্যবস্থা! কর।ও প্রয়োজন । 


গ্রামসেবক, বিশেষজ্ঞ এবং ব্লক উন্নঘন অফিসারদের মধ্যে যাহাতে নিয়ত আল!প- 
আলোচনা ও পরামর্শ চলে সেদিকে দৃষ্টি র।খিতে হইবে। পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
ব্যাপারে এই সকল কর্মচারী সকলেই যাহ!তে অংশগ্রহণ করেন তাহা দেখিতে হইবে । 

বিভিন্ন উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ সেবাকেন্দ্রে যে সকল পঞ্চায়েত স্থ[পিত হইয়াছে তাহ[দের 
গঠনে বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায় না। পঞ্চাযেতের সম্পাদক অনেক স্থানেই সরক।রী 
কর্মচ।রী | যে সকল স্থানে বেসরকারী খ্যক্তিগণ এ পদ অধিকার করেন সেখানে তাহাদের 
গুণাবলী অতি নিষ়স্তরের। এই ক্রটির প্রতিবিধান এবং পঞ্চায়েগুপির আয়বৃদ্দিব 
ব্যপস্থা না করিলে সমাজেননয়নের সফলত। বিশেষ ব্যাহত হইবে । 


উপরি উক্ত সম্মিলিত জাতিপুণ্ধের মূল্যায়ন দলের রিপোর্টে বল! হয় যে ১৯৫৫-৫৬ 
সালের পর হইতে ভারতে সমাজোন্য়ন পরিকল্পনার কার্ষে ও প্রসারে 
বিশেষ মন্দা দেখ! ধিষাছে। কিন্তু ভারতে এই পরিকল্পন।র সপ্তাবনা 
একরূপ অপরিমেয়। স্থতরাং ইহার পুনর্গঠন করা আশ প্রয়োজন । 
সমাজোন্নয়না পরিকল্মনার পুনর্গঠন ( 17২501:£9101590010 ০0: 
0010127017165 10০০1071017 ) £ দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় বলবস্ত্ী 
বাও মেটা কমিটির স্ত্পারিশ অন্ুসারে সমাজোন্নয়ন পবিকল্পনার পুবর্গঠন করা হয়। 
এই পুনর্গঠনের ফলে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার ক্রটিবিচ্যুতি দূরীভূত হয় নাই, সমাজোন্নয়ন 
পরিকল্পনা কাম্য সার্থকতাও লাভ করে নাই। তাই বর্তমানে পঞ্চম মূল্যায়ন 
রিপোর্ট ( চিত) 9109002 0২৪০০:৮) এবং সম্মিলিত 

রে নজ র. জাতিপুণ্ের মূল্যায়ন দলের রিপোর্ট অনুসারে আবার 
রি পুনর্গঠনকার্ধ চলিতেছে । এই পুনর্গঠনের উদ্দেশ্তেই সমবায়কে 
সমাজোন্নয়ন মন্ত্িপ্তরের অন্ততৃক্ত করা হইয়াছে। এই 

পুনর্গঠনকার্ষে নির্দেশিত ক্রুটিবিচ্যুতি দূর কর! ছাড়াও অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
হইবে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, কৃষির পুনর্গঠনের বিভিন্ন কার্ধক্রমকে পরস্পরের সহিত 
মংযুক্ত করা হইবে । এই নৃতন সর্বাংগীণ কার্যক্রমের মধ্যেই সমাঁজোন্নয়নের সফলতার 


আন্তর্জাতিক দলের 
মূল্যায়ন 


২৭৬ ভারতীয় অর্থবিষ্যা 


সন্ধান পাওয়া যাইবে বলিয়া আশ! করা হইতেছে। এ-দন্বন্ধে পূর্ণ বিবরণ জানা যাইবে 
তৃভীয় পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ প্রকাশিত হইলে । 

মূল্যায়নের উপসংহার £ গ্রাম্য ভারতকে এক বিরাট মরুভূমির সহিত তুলনা 
করা চলে। ইহার উপর সামান্য জলসিঞ্চন কর! হইলে কিছু দিন পরে তাহার আর চিহ 
পাওয়া যায় না। অতীতে গ্রাম্য ও কৃষিব উন্নয়নের সকল প্রচেষ্টার পরিণতি এইরূপই 
রিতা হইয়াছে । অনেকের মতে, বর্তমানে সমাজোন্নয়নের ক্মেজ্রেও ইহা 
হইলেও গভীর হয় নাই ঘটিয়াছে বলা চলে। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ 

সেবা! ব্যাপক হইয়াছে সন্দেহ নাই? কিন্ত ইহার! গ্রাম্য জীবনে 

গভীর দাগ কাটিতে পারে নাই-_গ্রামবাসীদিগকে আত্মনির্ভরশীলতা ও পারম্পরিক 
মহযোগিতার শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে পারে নাই। স্থতরাং প্রয়োজনমত পুনর্ ঠন না 
করিতে পারিলে এই আন্দোলনের ভবিষ্ুৎ উজ্জল বলিয়। মোটেই বর্ণনা করা যায় না। 

প্রথম পরিকল্পনায় সমাজোন্নয়নকে গ্রামাঞ্চলের পুনর্গঠনের পদ্ধতি বলিয়৷ বর্ণনা কব 
হইয়াছিল।* একবার এই পদ্ধতি কার্য সুরু করিলে ভবিষ্যতের কার্যক্রম ইহার 
গতিবেগ ও অভিজ্ঞতা হইতে একরূপ আপনা-আপনিই প্রস্তুত হয়। ইহা যতই 
সম্প্রসারণের পথে চলে ততই পুরাতন অভাব পুরণ ও নৃতন অভাব স্থষ্টি হইতে থাকে ।” 
কিন্তু কার্ষক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে আন্দোলন যে-যে স্থানে সরু হইয়ছে তাহাদেব 
অধিকাংশেই ইহা নিশ্চল অবস্থায় আসিষা দাভাইয়।ছে। 

ংগঠনগত ক্রটির দিক হইতে দেখা! যায যে সবকাবী নিয়ন্ত্রণের মাত্রাধিক্য, চমকগ্রদ 
করর্ষে সরকারী কর্মচারীদের আগ্রহ, গ্রামসেবকের উপব মাত্রাতিরিক্ত ভারার্পণ, 
সমাজোন্নয়ন শিক্ষা-ব্যবস্থার অসম্পূর্ণত। প্রভৃতি বিশেষ স্থুম্পষ্ট। ইহার উপর বর্ণগত ও 
অস্পৃশ্ঠতাজনিত বাধা, সম্পদ ও দারিদ্ৰ্ের সহ-অস্তিত্ব সমাজোন্নয়নের সফলতার পথে 


বিরাট বাধাম্বরূপ। 
প্রষ্জোস্তর 
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[ইংগিত £ প্রথমে সংক্ষেপে এুতিহাসিক পরিক্রমীয রাষ্ট্রে ভূমিকা! বর্ণনা কর। তারপর পঞ্চবাধিক 
পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষির উন্নধনের ব্যবস্থা, বিশেষ কঠ্যি! সমাজোন্নযন পরিকল্পন|! ও জাতীয় সম্প্রদার€ 
সেবার পর্যালোচন!। কর।'.*২৬৪-২৭১ পৃষ্ঠা ] 
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[ ২৭২-২৭৬ পৃষ্ঠা 
* ২৭০ পৃষ্ঠা। 


মঞ্জধশ অধ্যায় 
ক্ষুত্রাম্তনন ও ক্ষুতিল্ল ম্পির 


( 8701911-50816 ৪00 00%686 [11010887198 ) 


ভারতের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, অতীতে কুটির শিল্প 
এক গৌরবময় স্থান অধিকার করিত। দেশবিদেশে তাহার শিল্পজাত দ্রবাদস্তার সমাদৃক 
হইত। বিবেশী পর্টকগণ ভারতীয় শিল্পীদের কলাকৌশল ও 
রঃ শৌরবোজ্ল কারুকার্য দেখিয়| চমতক্কত হইয়াছেন এবং ইহার ভূয়সী প্রশংসা 
| করিরাছেন। এই গৌরবময় ইতিহাসের কথা উল্লেখ করিয়াই 
১৯১৮ সালে শিল্প কমিশন (1016 1100050019] 00102170159101] ) মন্তব্য করে £ 
আধুনিক শিল্প-পদ্ধতির জন্মভূমি পশ্চিম ইয়োরোপ যখন অসভ্য উপজাতি কর্তৃক অধ্যুষিত, 
ভারত তখন তাহার শাসকগণের সমৃদ্ধি ও এশ্বর্ধ এবং শিল্পীদের কলাকৌশলের জন্ত 
খ্যাতি অর্জন করে; এবং এমনকি পরবর্তী সময়ে ঘখন পাশ্চাত্য দেশ হইতে ভাগ্যান্বেষী 
বণিকগণ ভারতে প্রথম পদার্পণ করে তখনও পশ্চিমের অধিক উন্নত জাতিগুলির তুলনায় 
ভারতের শিল্পগ্রমর কোনক্রমেই নিকষ্ট ছিল না।”” প্রাচীনকালে রোম পারস্ত সিরিয়া 
আরব প্রভৃতি দেশে ভারতের শিল্প্গাত বহু দ্রব্য চালান যাইত। নিপুণ কুটির শিল্পিগণ 
বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য উৎপাদন করিত। প্রাচীন ভারতের তুলা পশম ও রেশমের বস্ত্র, 
পিতল ও কাসার দ্রব্য, ইম্প।ত, ক।গজ, সুগন্ধি দ্রব্য, কাচের সামগ্রী, অলংকার প্রভৃতি 
সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়ছিল। ঢাকার সুক্ম মসলিন আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন 
করিয়াছিল। দিল্লীর অশেক স্তস্ত লৌহশিল্পেরর এক গৌরবময় ইতিহাসের বার্তা ঘুগ যুগ 
ধরিয়া বহন করিয়া চলিয়াছে। বয়ন শিল্প সম্পর্কে রমেশ দত্ত মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন, 
“জনসাধারণের জাতীয় শিল্প ছিল বয়ন শিল্প এবং অসংখ্য স্ত্রীলোক স্থৃতাকাটায় নিধুক্ত 
থাকিত।” 
ভারতীয় কুটির শিল্পের ধ্বংসের কারণ (9595 ০1 19201106 0: 
00866  [50830065 ) ই অষ্টাদশ শতাব্ধীর শেষভাগে কুটির শিল্পের 
ভারতের প্রাচীন কুটির ধ্বংস আর হইলেও উনবিংশ শতাবীর মধ্যভাগ 
ি্পনমূহের অবনতি ও হইতে ধ্বংসকার্য পুরাদমে চলিতে থাকে। যে সমস্ত কারণে 
ইহার কারণ £ ভারতের কুটির শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে নিষ্ন- 
লিখিতগুলি হইল প্রধান £ 


(১) রাজদরবারের বিলুপ্তি £ বিত্বশালী রাজসভামদগণ ও অভিজাত সম্্রদায় কুটির 
শিল্পের বিশেষ পৃষ্টপোষকতা করিতেন। ইহাদের বনু সৌখিন জ্রব্যের চাহিদা পূরণ 


২৭৮ ভারতীয় অর্থাবিদ্া 


করিত বিভিন্ন কুটির শিল্প। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের কুটির শিল্পজাত তুলা ও রেশম 
দ্রব্য মুঘল রাজত্বের সময় আগ্র। দিল্লী ও লাহোরের রাজসভার পুষ্ঠপোষকতায় সমৃদ্ধি ও 
প্রারলাভ করে। ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার হইবার পর দেশীয় রাজ! ও নবাবগণ 
ক্রমশ অস্তহিত হইতে থাকেন এবং কুটির শিল্পেরও অবনতি ঘটতে থাকে । 

(২) প্রতিকূল বৈদেশিক প্রভাব £ ব্রিটিশ শ|সনের বিস্তারের পব ভারতের নৃঙ 
ধনিকশ্রেণী ও শিক্ষিত সম্প্রদায় বিদেশী শ।সকের সব কিছুকে অনুকরণ করিতে এবং বিদেশ 
দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। স্বভাবতই কুটির শিল্পের দুরবস্থা উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি পাইয় চলিল। 
$ (৩) বিদেশী শাসকের নীতি £ ইংরাজর| বণিক সম্প্রদায় হিসাবে ভারতে আসে 
ব।ণিজ্য প্রসারের জন্য ইষ্ট ইত্ডিয়৷ কোম্পানী প্রথমে ভারতীয় শিল্পকে উৎসাহিত করে 
দিলির টা? কিন্তু শীঘ্রই ইংল্যাণ্ডের কাষেমী স্বার্থ পার্ল|মেন্টের সহাযতা। 
ব্রিটিশ শিল্পের কোম্পানীকে তাহার নীতি পরিবর্তন করিয়৷ ইংল্যাগ্ডের শিল্পের জন্ত 
প্রারসাধনের জন্ত ভারত হইতে স্বল্প মূল্যে কাচামাল সরনর|হ কাঁরতে বাধ্য কৰে 
ভারতীয় শিল্পের দমন অষ্টাদশ শতাবলী, বিশেষ কবিধ| ধ শতাব্বীব শেষভাগ, ও উনবিং, 
শতাব্দীর প্রথম দিক হইতে ব্রিটিশ সরকার ভ|রতীয় শিল্পেব দমন ও ইংপ্যাণ্ডের শিল্ে' 
প্রারসাধনের নীতি দ্বিধাহীনভাবে প্রয়োগ কবিতে থাকে । যাহাতে ভারতীয শিল্পজ।ং 
দ্রব্যাদি ইংলযাণ্ডের বাজারে প্রবেশ না করিতে পাবে তাহার জন্ত উচ্চ হারে শুক্ক বসা, 
হয়। এই অত্যধিক শুক্কের সাহায্যেই ভারতীয় তুলা! ও রেশম জাত দ্রব্য ইংল্য।ণ্ডে 
বাজার হইতে বিতাড়িত করা! হয়। অনেক ক্ষেত্রে আখার ইংল্যাণ্ড আইন করিয়া ভাবত 
হইতে পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ করিয়| দেয়। অপরদিকে, ইংল্যাগড হইতে আমদানিকৃত 
পণ্য বিনা শুক্কে অথবা নামমাত্র শুক্কে ারতীয় বাজাবে গ্রবেশ করিতে পারিত। 
এই প্রসংগে অধ্যাপক হোরেস উইল্সন (12101. [301205 ড115011 ) যে-মস্তব্য 
করিযাছেন তাহা উল্লেখযোগ্য । তিনি বলিয়।ছেন, “এই প্রক|রেব উচ্চ হরে শুক ও 
নিষিদ্ধকারী আইনকানুন না থাকিলে পেইজলী (5815159 ) এবং ম্য।নচেষ্টাবের 
( 81200175951 ) মিলগুলি প্রারন্তেই বন্ধ হইয়া যাইত এবং বাম্পশক্তির সাহায্য সত্বেও 
ইহাদের চালনা করা সম্ভব হইত না।” এইভাবে ভারতীয় শিল্পের ধ্বংসস[ধনের সাহ|য্য 
যে যন্ত্রচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইল তাহার দ্বারা উৎপাদিত তুলাজাত দ্রব্যে অচিরেই 
ভারতের বাজার ছাইয়া গেল। ১৮৫০ সালেব মধ্যে ইংল্য।ণড হইতে বিদেশে কাপড 
রপ্থানির মোট পরিমাণের এক-চতুর্থাংশ ভারতীয় বাজাবেই বিঞ্ীত হইতে লাগিল। 

(৪) যন্ত্রোৎপাদিত দ্রব্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঃ ইংল্যাণ্ডের শিল্পবিপ্রবের ( ১৭৭৬-১৮২) 
ফলে শিল্পজগতে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সংঘঠিত হয়। বৃহদাকারের যন্ত্রপাতির প্রবর্তন, 
সুঙ্্মতর শ্রমবিভাগ» অধিক মূলধন নিয়োগ, উন্নততর সংগঠন, বুহদায়তনে উত্পাদন 
প্রভৃতি অভূতপূর্বভাবে উৎপাদন-ক্ষমতার সম্প্রসারণ এখং উৎপাদন-ব্যয়ের হস করে। 
যস্ত্রোৎপাপিত দ্রব্যাদি ভারতীয় বাজারে অবাধে অ|মদনি হইতে থাকে । প্রতিযোগিতায় 


কুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প ২৭৯ 


টিকিয়া থাকিতে না পারিয়া দেশীয় শিল্প ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। পথঘটের উন্নতি ও 
রেলপথ নির্মাণের ফলে স্বল্প মূল্যের বিদেশী দ্রব্য সুদূর পল্লী অঞ্চলে গিয়া পৌছায়। 
ভারতীয় শিল্পিগণ নিজেদের পেশা হইতে বিচ্যুত হ্ইয়৷ কৃষিতে যাইয়া ভিড় করিতে বাধ্য 
হয়। ভারত কাচামাল ক্রয় এবং বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের বাজারে পরিণত হয়। 
এই প্রসংগে আমাদের মনে রাখিতে হইবে বে, ইংল্যাণ্ডের মত দেশেও শিল্পবিপ্রবের 
ফলে কুটির ও ক্ষুদ্রয়তন শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। হাজার হাজার তন্তবায় ও অন্যান্য 
কারিগর চিরাচরিত বৃত্তি হার|ইয়া পরিবর্তনের মুখে ছূর্দশাগ্রস্ত হইয়া! পড়ে। কিন্তু 
ভারতের সহিত এ সমস্ত দেশের একটি বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে । এ সমস্ত দেশে শিল্প- 
বিপ্লবের ফলে বুহদায়তনের কলকা রখান। প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি দেখা দেয়। 
দুর্দশা গ্রস্ত কারিগরগণ অচিরেই নৃতন কলকারখ|নাঁয় স্থান পায় 
সপ এবং শহ্রাঞচলে আসিয়া ভিড় জমায়। ভারতের ছুভাগ্য হইল যে, 
রর চাঁপবৃদ্ধি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল অথচ বৃহৎ যন্ত্রশিক্প গড়িয়া 
উঠিল না। স্তর! ং ক্ষুদ্র কুটির খিপ্সিগণ নিজেদের পেশা হারাইয়। 
কৃষি ভিন্ন জীবনধারণের অন্য কোন অবলম্বন খুজিয়া পাইল না! ন্বাভাবিকভাবেই 
গ্রামাঞ্চলের দিকে তাহার! ধাধিত হইল। 


ভারতে কুটির শিল্প সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত না হইবার কারণ (088563 
0 00০ 91:51521 ০0 00০ 0০0008£০  10000090:159 11) 11019 ) £ 
উপরি-উক্ত ধ্বংসাত্মক শক্তির মুখে পতিত হইয়াও কতকগুলি কুটির শিল্প হুর্দশা গ্রস্ত 
অবস্থ।য় নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে । কতকগুলি 
১। কুটির শিলের কারণ বর্তমান থাকার দরুনই ইহ সম্ভব হইয়াছে। প্রথমত, 
ই রঃ ক।রখান|র শ্রমিকের তুলনায় কুটির শিল্পী অধিকতর সুস্থ পরিবেশের 
মধ্যে কাজ করিয়া থাকে । পরিবারবর্গের সাহচধে স্বাধীনভাবে 
নিজ বৃত্তি অনুনরণের আকর্ষণ সে সহজে ত্যাগ করিতে পারে না। দ্বিতীয়ত, উদ্যোগ ও 
উত্স।হের অভাব গৃহের আকষণ এবং নিয়োগের স্থযোগ-স্থবিধার অভাবও কুটির 
শিল্পকে তাহার চির।চরিত পেশাতে আবদ্ধ করিয়৷ রাখে । তৃতীয়ত, 
প্রথার প্রভাবের ফলেও অনেকে বর্ণগত পেশায় ব্যাপূত থাকে। 
চতুর্থত, জনসংখ্য(র শতকরা ৭০ ভাগ লোক ক্ৃষিজীবা। কিন্ত 
কৃষিকার্য সারা বৎসর ধরিয়! চলে না; বৎসরের ৩-৪ মাস কর্মহীনভাবে কাট।ইতে 
হয়। এই অবসর সময়ে অনেক চাষীই তাহাদের সামান্ত আয়কে 
টার প্রথাও বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্তে বিভিন্ন প্রকার কুটির শিল্পকে অঙ্ুপূরক বা 
নি পার্খশজীবিকা হিস।বে অবলম্বন করে। পঞ্চমৃত, গমনাগমনের স্থব্যবস্থা 
না! থাকায় অনেক অঞ্চল আবার এখনও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে। 

৪। পার্থজীবিক। | 
হিসাবে কুটির শিল্প. এই সকল অঞ্চলে যন্ত্রোৎপািত ভ্রব্যাদির প্রতিযোগিতা তীত্র না 
কুধির জনুপুরক ₹ওয়|য় অনেক কুটির শিল্প এখনও টিকিয়! আছে। যষ্ঠত, অনেকের 


২। বিকল্প পেশা 
ও নিয়েগের অভাব 


২৮০ ভারতীয় অর্থবিদ্তা 


মধ্যেই প্রচলিত ধারণা আছে যে, কুটির শিল্পজাত ভ্রব্যাদি যস্ত্রোৎপাদিত সামগ্রী 
৫| অনেক হানে অপেক্ষা অধিক টেকসই। এই কারণেও অনেক ক্ষেত্রে কুটির 
৯৪ শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা! দেখা যায়। সপ্তমত, কুটির শিল্পীরা 
হইয়া উঠে নাই অস্তিত্ব বজায় রাখিবার উদ্দেশ্তে পরিবতিত অবস্থার সহিত 
খাপ খাওয়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিতেছে। তাহারা উন্নত ধরনের 
$। কুটির শিল্পজাত যন্ত্রপাতি ও কীচামাল ব্যবহার করি উ 
মা হার করিতেছে । উদ্াহরণম্বরূপ, 
টেকসই তন্ভবায়গণ মিলজাত স্ৃতা ও উন্নত ধরনের মাকু, রঞ্জকগণ উন্নত 
বগা ধরনের রং করিবার দ্রব্যাদি, এবং দরজীরা সেলাই-এর কল প্রবর্তন 
উর নন করিয়! উৎপাদনের উন্নতি করিতে চেষ্ট। করিতেছে । অষ্টমত, এমন 
অবলম্বন অনেক দ্রব্য আছে যাহা কলকারখানায় প্রস্তত করা অসম্ভব বা 
অস্থবিধাজনক | উদ্াহরণম্বরূপ, যে-সমস্ত দ্রব্য কারুকার্ধথচিত 


১১১০সপ০ অথবা! যাহা কেবল স্থানীয় চাহিদাই মিটাইয়া থাকে সেই সমস্ত 
উৎপাদন সম্ভব দ্রব্যাদি হস্ত শিল্প বা কুটির শিল্পের সাহায্যেই উৎপাদিত হইয়। 
তে উপরস্ত, এখনও বহু শিল্পরসিক আছেন ধাহারা পূর্বেকার 
প্রচারকার্য শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত প্রচার- 


কার্ষের ফলে কুটির শিল্পজত দ্রব্যের চাহিদা! কতকটি। বাড়িয়াছে। 
পরিশেষে, বর্তমানে কেন্দ্রীয্» ও রাজ্য সরকারগুলি নানাভাবে কুটির 
শিল্পকে সাহায্য করিতেছে । এবিষয়ে বিশদ আলোচনা 


১০। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য 
সরকারগুলির সাহায্য 


করা হইতেছে । 
কষুদ্রয়াতন ওকুটির শিজ্সের সংজ্ঞা (11001619105 ০1 920811-50816 
৪00 00068£6 [100500195 ) £ সকল প্রকারের শিল্পকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত 
করা হয়-_যথা, (১) বুহদায়তন শিল্প ([421:55-50912 11100150155), 
(২) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (9111211-50916 [010150115) এবং (৩) কুটির 
শিল্প (0০6825 [11105055)। ব্যাংককে অনুষ্ঠিত “ইকাফে'র 
(740/8) তৃতীয় অধিবেশনে কুটির শিল্পেব যে-সংজ্ঞার উল্লেখ কর! হয় তাহা হইল : 
আংশিক বা! পূর্ণ বৃত্তি হিসাবে যে-শিল্প কারিগর সম্পূর্ণভাবে ব' 
প্রধানত পরিবারের অন্তান্ত সকলের সহযোগিতায় পরিচালিত করে 
তাহাকেই কুটির শিল্প বলা হয়ঃ ১৯৪৯-৫০ সালের ভারতীয় ফিস্ক্যাল কমিশন এই 
সংজ্ঞা অনুমোদন করে। 
কুদ্রায়তন শিল্প সম্পর্কে কমিশন বলে যে সম্পূর্ণ এরূপ শিল্প প্রধানত ভাড়াটিয় 
শ্রমিকের সাহায্যে পরিচালিত হয়। অন্তভাবে বলিতে গেলে 
রি টড ক্ুদ্রায়তন শিল্পে ক্ষুদ্র শিল্পপতি বা কর্মকর্তা (6010:6101505015 ) 
মজুর নিয়োগ করিয়া ছোট কারখানায় উৎপাদনকার্ষ পরিচালনা 
করে। সংক্ষেপে কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বৈশিষ্ট্গুলি এইভাবে বর্ণনা করা যায় £ 


সকল প্রকার শিগের 
ণীবিভাগ 


কুটির শিল্পের সংজ্ঞ| 


কষ্রায়তন ও কুটির শিল্প ২৮১ 


ঘুটির শিল্পের ক্ষেত্রে কারিগর শ্রমিক নিয়োগ না করিয়! নিজের গৃহে চিরাচরিত পন্থায় 
উৎপাদনকার্ধ সম্পাদন করে; কারিগর নিজন্ব চেষ্টা ও কৌশলের উপর নি্রশীঙ্; সে 

অতি সাধারণ যন্ত্রপাতির সাহায্য লয়। এই শিল্প কারিগরের আনল 
[টির শিল্পের বৈশিষ্টা 


পেশা নাও হইতে পারে । কৃষিকার্য বা অন্ত কোন প্রধান বৃত্তির 
মহিত পার্খ্জীবিকা হিসাবে ইহ! পরিচাপিত হইতে পারে । অপরদিকে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের 


উৎপাদনকার্ষ কারিগরের গৃহে পরিচাপিত হয় ন।; স্বল্পায়তন কারধানায় শ্রমিকের 

হসাহ|য্যে উত্পদনকার্ধ চলে। সাধারণত ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে ১০ 
ভা জন হইতে ৫০ জনে মত শ্রমিক থাকে এবং শিল্পপতির আথিক 
শিল্পের মধ্যে পার্থক্য র্‌ 

সম্বলও সামান্য হয়। ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বোর্ড (511911-50216 
[1005065 130%10 ) প্রদত্ত সাম্প্রতিক সংজ্ঞ। অনুসারে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প শক্তিচালিত 
এবং সাধারণত নগরাঞ্চল ব1 শহরতলীতে মণস্থিত হয়। এ-সংজ্ঞা সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়-- 
কারণ গ্রামাঞ্চলেও বেশ কিছু কিছু ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সন্ধান পাওয়া যায়। উদাহরণ 
স্বরূপ, ময়দা ও চাউলের কলের উল্লেখ কর! যাইতে পারে । বস্তত, কুটির ও ক্ষু্ায়তন- 
শিল্পের সম্পূর্ণ পার্থক্য নির্দেশে করা কঠিন । ক|রণ, কুটির শিল্প কিরূপ আকার ধ|রণ করিলে 
তাহ|কে ক্ষুদ্র/য়তন শিল্পেব পর্ধায়হুক্ত কর! হইবে পে সম্বন্ধে কোন ধরাবীধ। নিয়ম নাই । 

কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্সের শ্রেণীবিভাগ (01955160800 ০৫ 

0০00886 200. 917911-50916 [170150195 ) $ কুটির ও ক্ষুদ্বায়তন শিল্পগু লকে 
(১) গ্রাম্য ও (২) পৌর-__এই ছুই ভাগে বিভক্ত কর] যায়। 


গ্রাম্য কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ৫ গ্রাম্য কুটির শিল্পের মধ্যে কতকগুলি আছে 
যাহ কষকগণ কৃষিক|ধের সংগে পার্শবতী উপজীপিকা হিসাবে পরিচ।লনা করে । বৎসরের 
৮ মাসের মত চ|যী কৃষিকার্ষে ব্যাপৃত থাকে । এমনকি কৃবিকার্ষের 
সমসে« সে সবক্ষণ কৃষিতে লিপ্ত থাকে না । এই অবসর সময়ে সে 
তাহ।র আয়বৃদ্ধি ও গৃহে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যোগানের জন্য নিজ 
গৃহের কোন-না-কোন শিল্প পরিচালনা করিতে পারে। এই প্রকারের শিল্পের মধ্যে 
স্থৃতাকাট। ও বয়ন, মাঁক্ষকা পালন, ঝুড়ি তৈয়ারি, দড়ি প্রস্তত, 
বেতের কার্ধ প্রভৃতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইহাদের 
মধ্যে স্ৃতাক|ট| ও বয়ন শিল্প অধিক প্রসিদ্ধ। পরে হস্তবয়ন বা 
তত শিল্প সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচন। করা হইবে । 
গ্রাম্য কুটির শিল্পের মধ্যে আবার কতকগুলি শিল্প আছে যাহা গ্রামের বিভিন্ন চাহিদা 
মিটাইতে সাহায্য করে এবং কারিগরগণ ইহাদিগকে জীবিকার্জনের প্রধান অবলম্বন 
হিসাবে গ্রহণ করে। গ্রামে গ্রামে কামার, কুমার, ছুতার-মিন্ত্রী 
নী দানের তাতী প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। সমৃদ্ধশালী গ্রামগুলিতে 
অংগীভূত কুটির শিল্প 
স্ব্ণকারও থাকে। এই শিল্পিগণ গ্রাম্য অর্থ-ব্যবস্থার সহিত 
অংগাংগিভাবে জড়িত। এক সময় ছিল যখন স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্য জীবনের ইহার! ছিল 


অণাবিভাগ- গ্রাম! 
ও পৌর 


্রাম্য শিল্পনমুহের 
প্রকৃতি পরিচয় 


২৮২ ভারতীয় অর্থবিগ্ঠা 


অপরিহার্ধ অংগ । অনাড়ন্বর গ্রাম্য জীবনের প্রয়োজনীয় ত্রব্যার্দি সরবরাহ করিত এই 
গ্রাম্য শিল্লিগণ। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়! গিয়াছে। 
নতরশিল্পে উৎপাদিত ভ্রব্যাদির গ্রতিযেগিতা গ্রাম্য শিল্পকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়৷ দিয়াছে। 
অনেক গ্রাম্য শিল্পী জীবিকার্জনের জন্য সহর।ঞচলে চলিয়া আসিতে বাধ্য হ্ইয়াছে। ইহা 
হইলেও গ্রামাঞ্চলে এখনও অনেক শিল্প দেখা যায়। শিশ্পিগণ পরিবতিত অবস্থার সহিত 
খাপ খাওয়াইয় চলিতে চেষ্টা করিতেছে । উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি, কাচামাল প্রভৃতি 
সাহায্য গ্রহণ করিতেছে। গ্রাম্য শিল্পজাত অনেক দ্রব্যের চাহিদাও যথেষ্ট রহিয়াছে । 

উপরি-উক্ত ধরনের শিল্প ব্যতীত গ্রামাঞ্চলে বহু স্থকুমার কলাশিল্প আছে। বাংলা, 
কাশ্মীর ও মহীশুর রাজ্যে রেশমশিল্প বিশেষভাবে সমাদৃত। মির্জাপুর ও বেনারসের 
ক্পেট-বুনন, বাংল! ও বিহারের ধাতুশিল্পও সমধিক প্রসিদ্ধ। 
উত্তরপ্রদেশের কাচের চুড়ি ও বাংলার স্থম্ম স্থচিকর্ম-বিশিষ্ট বস্তা 
অন্যান্য দেশে পর্যন্ত চালান যায়। কাশ্মীরের শাল সুদূর ইউরোপ ও 
আমেরিকায় পর্বস্ত খ্যাতি অর্জন করিয়াছে । মাটির খেলন| ও মৃন্নয় মৃতি নির্মাণকার্ধেও 
বহু মৃৎশিল্পী নিুক্ত রাহয়াছে । 

গ্রামাঞ্চলে যে-সমন্ত ক্ষুদ্রায়তন শিল্প আছে তাহার কাজকারবার প্রায় ক্ষেত্রেই 
বৎসরের নিপিষ্ট সময় চলে এবং প্রধান কৃষিজ পণ্যকে বিক্রয়োপযোগী করিবার পদ্ধতি 
(9:9০০551115 ) সহিত এই শিল্পগুলি সংশিষ্ট । পূর্বেল্িথিত চাউলের 
কল, ময়দার কল ছাড়াও ইক্ষু হইতে গুড় ও খান্দপারী প্রস্ততের 
কারখানার কথা উল্লেখ কর! যাইতে পারে। পূর্ণ সময়ের জন্য 
নিয়োগের সংস্থা! হিসাবে স্থায়ী ক্ষুদ্রায়তন শিল্প গ্রামাঞ্চল কদাচিৎ দেখা যায় সম্প্রতি 
অবশ্ত এইরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠার দিকে অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে । 

পৌর কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প £ প্রাচীনক!ল হইতেই ভারতের নগরগুলি 
(শল্পকল!র কেন্দ্র হি|বে খ্যাতিলাভ করিয়৷ আসিতেছে । অভিজ।তশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকত 
ধনাঢ্য ব্যক্তিদের মধ্যে বিল/সদ্রব্যের চাহিদা ও কারিগরদের শিল্পনৈপুণ্য নগরাঞ্চলেব 
শিল্পকল[কে সম্প্রন।রিত কবিতে সাহায্য করিয়াছে । পৌর কুটির শিল্পের উদাহরণ হিসাবে 
হাতীর দত ও কাঠ খোদাই এর কাজ, স্চীখিল্প, খেলন। নির্ম।ণ, জরির কাজ প্রভৃতির 
কথ! উল্লেখ করা যাইতে পারে। কুটির শিল্প ছাপাখানা ব্যতীত নগরাঞ্লে শ্বল্পায়তন 
গেব্তীর কারখানা, যন্ত্রপার্তির ক।রখান! প্রভৃতি বন্ছু রকমের ক্ষুত্রায়তন শিল্পও আছে। 
এখন তুলাঙা ত শিল্প বা হস্তরয়ন শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা! করা হইতেছে। 

তুলাতাত শিল্প (15 00660 [39101901020 10001050:5 ): 
কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির মধ্যে তাতশিল্প হইল সর্বপ্রধান। দেখ! গিয়াছে 
যে, তাত শিল্পে ৫০ লক্ষক্গ লোক নিযুক্ত আছে। অর্থাৎ, অন্যান 
সংগঠিত শিল্পে যতসংখ্যক লে।ক নিধুক্ত হয় প্র।ঘ্স ততনংখ্যক লোক 


গ্রামাঞ্চলের কুমার 
কলা শিল্প 


গ্রামাঞ্চলের ক্ষুদ্রায়তন 
শিল্প 


ভাতশিলের গুরুহ 


*:15979 1969. 


ক্ষুত্রায়তন ও কুটির শিল্প ২৮৩ 


একমাত্র তাতশিল্লেই নিযুক্ত আছে। কারিগরগণের পোষ্য ব্যক্তিগণকে ধরিলে তাত- 
ণিল্লের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে নির্ভরশীল ব্যক্তিদের সংখ্যা ১ কোটির মত হইবে । 
নৃতরাং নিয়োগের দিক দিয়া কষির পরই তাত শিল্পের স্থান নির্দেশ করিতে হয়। ১৯৫৮- 
৫৯ সালে ২৩০ কোটি গজের মত তাতের কাপড় উতপ।দিত হয়। বল! হয় যে, ভারতের 
বস্ত্রের আভ্যন্তরীণ চাহিদর এক-তৃতীয়াংশ পুরণ হ4 এই ত।তের কাপড়ের ছারা 11 

উল্লিখিত গুরুত্ব সত্বেও তাতশিল্ন বর্তমানে একটি বিশেষ সমন্তার সম্মুখীন । ইহা 
হইল ক[পড়ের কলগুলির প্রতিযে।গিতা । যুদ্ধাবস্থায় ও যুদ্ধের অব্যবহিত পরে মিলে 
প্রস্তুত কাপড়ের দুর্মূল্যতা ও ছুশ্রাপ্যতার জন্য তাতশিল্প বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করে । কিন্ত 
পরে মিলের সহিত প্রতিযোগিতায় তাতশিল্প নংকট[পন্ন অবস্থায় পতিত হয় । এই সংকট 
প্রতিবিধানকল্পে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন কর। হুইয়।ছে এবং এ সকল ব্যবস্থ। কতট। ফলপ্রন্থ 
হইয়াছে তাহার আলে|চনার পূর্বে দেখা শ্রয়োজন যে, তাতশিল্প যন্ত্রটালিত বস্ত্র শিল্পের 
তুলনায় কোন বিশেষ সুবিধা ভোগ করে কিনা এবং ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থায় তাতশিল্পকে 
বাচাইয়া রাখিবার সপক্ষে কোন সংগত যুক্তি আছে কিনা । : 

কতিপয় ক্ষেত্রে তাতশিল্প যন্ত্রটালিত বস্্ শিল্পের তুলনায় ,কয়েকটি স্থবিধা ভোগ 
করে। প্রথমত, ত।তে বিভিন্ন নক্সার কাপড় যেভ।বে উৎপন্ন করা যায় যন্ত্রশিল্নে তাহা 

সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত অভিরুচি ও পছন্দ অনুযায়ী উৎপাদনে তাত 
ব্নচণিত বনজ শিল্পে॥ অিক মাত্রায় সমর্থ। দ্বিতীয়ত, অতি ক্র স্থতার কাপড় বয়নে 
তুলনায় তাতশিল্পের ্ 
বিধ! ন্ত্রশিল্প তাতের সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠে না। ধনাঢ্য 
ব্যক্তিদের মধ্যে তাতের সুক্ষ কাপড়ের চাহিদা! এখনও যথেষ্ট 

রহিয়াছে। এমনকি মেটা স্থতার কাপড়ের বেলায়ও মিলের পক্ষে তাতকে সম্পূর্ণভাবে 
স্থানচ্যুত করা খুব সম্ভব নয় - কারণ এরূপ তাতের কাপড়ের উৎপাদন-ব্যয় প্রায় কাচা- 
মলেব দামের সমান হয়। মাঝারি ধরনের কাপড় উৎপাদনে অবশ্ঠ মিল অগ্রতিদবন্দী | 
তৃতীয়ত, ইহা ব্যতীত এরপ ধারণা প্রচলিত আছে যে, মিলের কাপড়ের তুলনায় ততের 
কাপড় অধিক টেকসই । ফলে অনেকেই মিলের কাপড়ের পরিবর্তে ততের কাপড় পছন্দ 
করিয়া থাকে । 

তাতশিল্পের উপরি-উদ্ত সুবিধা ব্যতীত আরও কতকগুলি বিষয় আছে যাহা এ 
শিল্পের ভবিষ্যৎ বিবেচনা প্রসংগে মনে রাখ প্রয়েজন। প্রথমত, তাতশিল্লে অধিক 
মূলধন বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় না। স্থৃতর|ং সহজেই উৎপাদনবৃদ্ধি করা সম্ভব । 
দ্বিতীয়ত, পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, তাতশিল্প হইতে অসংখ্য লোক জীবিকা অর্জন 
করে। অনেক ক্ষেত্রে কৃষকও সামান্য উপার্জনকে বৃদ্ধি করিবার জন্য এই শিল্পকে 
পার্বতী উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে। যে-হারে প্রতি বৎসর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে 
এবং বেকার ও অর্ধ-বেকারের সংখ্যা যে-আকার ধারণ করিতেছে তাহাতে নিয়োগের 


শা শ্পাপীশ্ীশাশিশিশ্পস 


1 ১9১০: ০£ 709 £11-11)019 11819019000 11819799 [181596108 00,0397961৮০ 90০896 
102 609 59৪ 196২-09. 


২৮৪ ভারতীয় অর্থবিষ্যা 


স্থা হিসাবে তাতশিলের মত কুটর ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের গুরুত্ব অনম্বীকার্ধ। 
তৃতীয়ত, ক্রেত। হিণাবে তাতশিল্প প্রপ্কত সুতার চাহিদার স্ষ্টি করে। 
অতএব, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার-বিবেচন। করিয়! দেখিলে 
ঠাতশিল্পের ভবি্কৎ. বলিতে হয় যে, তাতশিল্পের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ এবং ভারতীয় 
অপাপ্রদ আধিক কাঠামোতে ইহার এন বিশিষ্ট স্থ।ন অবশ্যই আছে। 


তবে তাতশিল্পের কতকগুলি সমস্। আছে যাহার সমাধান এই শিল্লের প্রন।রলাধনের 
জন্য একান্ত প্রয়োজন। এই সমস্ত সমস্ত।র মধ্যে মূলধনের অভাব, সংগঠনের অব্যবস্থা, 
বিক্রয়করণের অস্থবিধা, চিরাচরিত অনুন্নত উৎপার্দন-পদ্ধতি ও 
কলাকৌশল এবং যন্ত্রটালিত বন্ত্শিল্পের প্রতিযোগিতাই হইল 
প্রধান । 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তন্তবায়কে দারিদ্র্য ও ঝণগ্রস্ত অবস্থার মধ্যে জীবনয।পন করিতে 
হয়। মহাজন বা ব্যবসায়ী তাহার দুবলতার পূর্ণ স্থযোগ গ্রহণ করিয়৷ থাকে। স্বল্প 
১। মুলধনের অভাব  মৃল্যে বিক্রয়ের সর্তে ব্যবসায়ী তাহাকে খণপ্রদান করিয়া থাকে। 
স্থৃতা ব্যবসায়ে নান! প্রকারের দুর্নীতি চপিতে থাকে । এবং 
হিসাব করিয়া দেখ! গিয়।ছে যে, অনেক ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর লাভ শতকরা ৪৭ 
টাক] পর্যন্ত উঠে। 
বিক্রয়করণের অন্থবিধ| হইল তাতশিল্ের দ্বিতীয় সমস্ত। | বিক্রয়করণের অস্থৃবিধ[ব 
জন্য মধ্যবতী ব্যবসায়ীদের শোষণের পরিমাণ এখনও অধিক, ফলে 


তবে ইহার কতকগুলি 
সমস্য! রহিয়ছে £ 


করণের 
তে ণ তাত শিল্পীও উৎপাদনবৃদ্ধিতে বিশেষ উত্দাহিত হয় না। 
৩। অপকৃষ্ট উৎপ|দন- তৃতীয়ত, যন্ত্রপতি এবং উৎপ।দন-পদ্ধতিও অনুন্নত এবং শিক্ষা 
পদ্ধতি ও গবেষণার ব্যবস্থা অ-পর্যাঞ্ধ। ফলে উৎপন্ন দ্রব্য উত্কৃষ্ট ধরনেব 
হয়না। 


পরিশেষে আছে যন্ত্রগালিত বস্রশিল্পের প্রতিযোগিত। | কানুনগে। কমিটির হিনা৭ 
অঙ্থদারে ১৯৬০ সালে আভ্যন্তরীণ চাহিদার জন্ত মোট ৪০০ কে।টি গজ এবং রপ্তানির জন্য 
১০০ কোটি গজ-__-এই মোট ৫০০ কোটি গজ মিলের কাপড়ের প্রয়োজন হইবে । কিন্ত 
মিলগুলি ১৯৫৭ সালেই ৫৩৭ কোটি গজ বস্ত্র উৎপাদন করে। অপরদিকে আবার রপ্তানি 
পরিমাণ কমিয়া মোট ৬৭ কোটি গজে দঈড়ায়। উভয়ের সমন্বিত ফলে তাতশিল্পের ক্ষেত্রে 
যন্ত্রপাতি বন্ধ শিল্পের গ্রতিষেগিতার সমন্। নংকটে পরিণত হয়। সংকটের সমাধানকল্ে 
তাতশিল্প মিলের উৎপাদন নৃতনভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া দিবার দাবি জানানো হইয়াছে । 
এ সম্পর্কে পরে আলো চন৷ করা যাইতেছে । 


প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার সুচনায় তাতশিল্প বর্তমান অপেক্ষাও মংকটাপন্ন 
অবস্থায় ছিল। সেই সময় হইতে ইহার পুনরুদ্ধার ও প্রপারসাধনের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা হইতেছে । এই সকল ব্যবস্থাকে প্রধানত ছুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত কর! 
চলে; (ক) তন্তবায়গণের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, এবং (খ) সরকারী প্রচেষ্টা । 


ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প ২৮৫ 


নিজম্ব বুদ্ধি-বিবেচনা ও শিক্ষা-সংগতি তন্ঠসারে উন্নততর কল|কৌশকের গবর্তনই 
হইল তত্তবায়গণের ব্যক্তি গত প্রচেষ্টা । তাতশিল্পের পুনরুদ্ব!রবল্ে তন্তব|য়গণ ক্রেতাদের 
রুচি ও ফ্যাসানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বন উৎপাদনে বৈচিত্র্য 
রঃ চাদ আনয়নের চেষ্টা কবিতেছে, উন্নত ধরনের মাকু ও তীত প্রবর্তন 
্রচে্ট করিতেছে এবং বগ্বাদদি রং করিবার জন্য রাসায়নিক রঞ্জন দ্রব্য 
ব্যবহার করিতেছে । উপরন্, তাহারা স্বতঃগ্রবৃত্ত হইয়া মূলধন 

সংগ্রহ ও বিক্রয়-ব্যবস্থার উন্নতিসাধনেব জন্য সমবায় সমিতিতে সংঘবদ্ধ তইতেছে। 


তাতশিল্লের পুনরুদ্ধার উন্নয়নকল্পে সরকারী প্রচেষ্টা হইল বিভিন্নমুখী। প্রথমত, 
তাতশিল্পের সমস্তা সম্পর্কে বিচার-বিবেচন।র জন্য ১৯৫২ সালে 

ধ। বত একটি সর্ব-ভারতীয় উ।তশিল্প বোর্ড (:11-117019 17817010901) 
নি | 70210) গঠন করা হয এবং ১৯৫৪ স|লে এই বে পুনর্গঠিত হয়। 
পরবর্তী বৎসরে খাদি ও গ্রাম্য শিল্পের প্রসারসাধনের জন্য একটি খ|দি ও গ্রাম্য শিল্প বোর্ড 
(4১11-111019 [17901 2110 11195 1110101500165 73091:0) 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ছুই বোর্ড শিক্ষাদান, যন্ত্রপাতি সরবরাহ, 
পরামরশপ্রদ।ন, বিক্রয়করণ প্রভৃতি বিষযে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়৷ তাহাকে কার্কর করে। 
তাতশিল্প বোর্ডেব অধীনে কেন্দ্রীয় নঝ্মা কেন্দ্রও আছে। ছিতীয়ত, 
তন্তণ।যগণের মধ্যে যাহাতে সমবাধিক প্রচেষ্টা বুদ্ধি পায় তাহ।ৰ 
প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া! যাইতেছে । ইহার ফলে প্রথম 
পরিকল্পন।ধীন সময়ে সমবায় সমিতির অধীনে তাতের সংখ্য। ৬ লক্ষ হইতে বাড়িয়া ১০ 
লক্ষে আসিয়। দাড়য়,* তৃতীয়ত, দেশে বিক্রয় ও নিদেশে রপ্তানি 
প্রসারের জন্য একটি তাতজাত দ্রব্য বিক্রয়করণ সমিতি (411-1019 
[72100010901] [72101109 11211550115 ৪০9০9190 ) গঠিত 
হইয়াছে । ইহার উপর সমবায় পদ্ধতিতে বিক্রয়-ব্যবস্থা সংগঠনের জন্ত ১৯৫৩ স[লে 
সর্ব-ভারতীয তাতশিল্প বোর্ডের অধীনে একটি কেন্দ্রীয় বিক্রয়করণ 
সংগঠন (05106151 [12115501175 9152717152002) স্থ।পন করা 
হইয়।ছে। এই সংগঠনের প্রধান কার্যালয় মাদ্রাজে। বিভিন্ন শহরে ইহ।র শাখাও 
আছে। চতুর্থত, খাদি ও তাতশিল্পের উন্নয়নকল্পে অর্থসাহাষ্য করিবার জন্য উৎপন্ন 
মিলের কাপড়ের উপর টাক! প্রতি ২ নয়া পয়স৷ হারে সেস্‌ বা শুন্ক বসান হইয়াছে। 
এই স্থৃত্র হইতে প্রাপ্ত অর্থ সেস্‌ তহবিলে (0993 70:10) জমা হয় 

ও উৎপাদন এবং তহবিল হইতে গ্রয়োজনমত খাদি ও তাতশিল্পকে অর্থসাহায্য 
করা হয়। পঞ্চমত, পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার অন্যতম গৃহীত নীতি 

অনুসারে মিল কর্তৃক ধুতি কাপড় উৎপাদন সীমাবদ্ধ করিয়৷ দেওয়! হইয়াছে । ইহাতে 


১। বিভিন্ন বোর্ড গঠন 


২। সমবায়িক 
প্রচেষ্টার গ্রপার 


৩। বিক্রষ ব্যবস্থার 
সংগঠন 


৪। নেস্‌ 
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ত/তজাত ধুতির বিক্রয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ষষ্ঠত, তাতজাত ও খাদি দ্রব্যের বিক্রয়ের জা 
সরকারী ব্যয়ে রেয়াৎও (6159165) দেওয়া হইতেছে । সাধারং 
৬। রেয়াৎ ও অর্থ- ৃ 

উদ সময়ে এই রেয়াতের হার হইল টাকায় ৬ নয়া পয়সা বা শতকরা । 
ভাগ। পরিশেষে, তাতশিল্পের উন্নতিকল্পে আরও নানাভাবে অর্থ 
সাহায্য করা হইতেছে । উদাহরণম্থরূপ, সর্ব-ভারতীয় স্থতাকাট। সমিতিকে (411? 
51011711619) 45809019001) অর্থসাহায্যের উল্লেখ করা হইতে পরে । রাও 
সরকারগুলিও আপনাপন অঞ্চলে তাতশিল্পকে অর্থ ও অন্যন্য উপায়ে সাহাষ্য করিতেছে । 
প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় তাতশিল্লেব জন্য মোট ব্যয় করা হয় ১২ কোটি ২ ল' 
ট।কা এবং খার্দির জন্য ব্যয়িত হয় ১২ কোটি ৩ লক্ষ টাক11* উপরি-উক্ত ব্যবস্থা অবলম্ব 
এবং এই ব্যয়ের ফলে ভারতীয় তাতশিল্প তাহ|র সংকটাপন্ন অবন্ 
হইতে বেশ কিছুটা মুক্ত হইয়ছে। তাতশিল্পের উৎ্পাদনও ব 
পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে । বলা হইয়াছে যে, ১৯৫৮-৫৯ সা 
উৎপাদন হইয়াছিল ২৩০ কোটি গজ। প্রথম পরিকল্পনার শেষ বৎসর বা ১৯৫৫-৫ 
সালে উৎপাদন ছিল ১৪৫ কোটি গজ। সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনা 

দুই বৎসরে উৎপাদনবৃদ্ধি হইয়াছিল ৮৫ কোটি গজ। 
খাদির উৎ্পাদনও বিশেষ বৃদ্ধি পাইযাছে। উহার মূল্য ১৯৫০-৫১ সালে ১ কো 

৩০ লক্ষ টাকার তুলনায় ১৯৫৮-৫৯ স|লে ১০ কে।টি টাকার উপর দীড়ায়। 


তবুও তাতশিল্প সম্পূর্ণ সংকটমুক্ত হয় নাই। এই শিল্পের কর্তৃপক্ষের মতে, মিলে 
কাপড়ের উৎপাদন-ক্ষমতা নুতনভাবে সীমানদ্ধ না করিলে তাতশিল্প কখনই সংগঠি 
হইয়া উঠিতে পারিবে না। স্তরাং দাবি করা হইতেছে মিলে শাড়ী ও মোটা কাপ 
উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া এ ভার তাতশিল্পকে দেওয়া হউক |** 


প্রথম পরিকল্পনায় 
ব্য়বরাদ্দ 


উৎপাদনবৃদ্ধি 


এই প্রসংগে পশ্চিমবংগে তাতশিল্পের অবস্থা সম্পর্কে ইংগিত দেওয়া! যাইতে পাবে 

এই রাজ্যের প্রধান কুটির শিল্প এই তুলা তাতশিল্প । ধর্তমানে পশ্চিমবংগে প্রায় ১ ল' 
৩০ হাজার তাতে ৫ লক্ষ লোক নিযুক্ত রহিয়াছে । মোট তাতসংখ্য। 

পশ্চিবংগের তাতশিল্প মধ্যে ৭৪ হাজার সমবায় ভিত্তিতে পরিচালিত এবং ৫৬ হাজ'! 
ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে । ১৯৫৮-৫৯ সালে ১৬ কোটি গজের মত কাপ 
উৎপাদিত হয়। পশ্চিমবংগের তাতশিল্ের সমশ্টাগুলির মূ 
প্রধান হইল £ (১) মূলধনের অভাব, (২) বিক্রয়করণের অব্যব, 
এবং (৩) অনুন্নত উতপ|দন-পদ্ধতি। এখনও অধিকাংশ তত্ভবায় অ' 
সাহায্য, কাচামাল সরবরাহ ও উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়করণের জন্য মহ|জনের শরণাপন্ন হয 


পশ্চিমবংগের তাত- 
শিল্পের সমত্যা 


৭ 1005 1959, | 
গজ [39 71070010020 [70909৮ 800. 165 120010708 05 1. 90008101084 79198105 


[81001009700 5'810898 0০0-07091968৮9 90০19, 


ক্ষুদ্রাংতন ও কুটিব শিল্প ২৮৭ 


আব একটি বিশেষ অস্থবিধা হইল যে তন্তব(য়গণকে মধ্যবর্তী বাবসায়ীব মাধ্যমে দক্ষিণ 
ভাবতেব মিলগুলি হইতে স্থৃত। সংগ্রহ কবিতে হ্য। ফলে স্ভাব মল্য অধিক হনয়ায় 
উৎপন্ন দ্রব্যেব মূল্যও অধিক হয । 


সম্প্রতি পশ্চিমবংগেব বাঙ্গা সবক।ব তাতশিল্পের উন্নধনেব জন্য বিতিন্ন ব্যপস্থা 
অবলম্বন কবিয়াছে । সমনায়িক প্রতি্টনেব মাধ্যমে সুতা সবববান্বে 
ব্যপস্থা কবা হইয়াছে । একটি সবকাবী পিক্রয়কেন্দ্র (0১০9৮০৫711- 
11911 5215০ 141111901111111) খে|লা হইয।ছে এবং সমপাধিক শিল্প 
ইউনিযনেব (0১০-07961211৮0 1[170056110] 0111011) সহিত সঃগ্রিষ্ট দোক|নগুলিব 
ৃ মাবফত তাতজ।ত দন্যেব '"ক্রগকবণেব ব্যণস্থা কব! হইযাছে। 
মা ঠা খাদি ও ত।তশিঞ্জেব উন্নঘন সম্পর্কে সবকাবকে পৰামর্শ প্দ।ন 
একটি তাঁতশিল্প বোড কবিবাব জন্য কেন্দ্রেব মত পশ্চিমবংগ বাজ্যেও একটি খার্দি ও 
পতিষিত হইযাছে গ্রাম্য শিল্প বোর্ড (1705 ০০ 73611691] 1217211 0170 
ড111900 [1100190:169 1309910.) এবং একটি ততশিল্প বোর্ড 

(110 5126০ [01101901) 73920) প্রতিষ্ঠিত হইখ|ছে। 


উন্নযনকল্লে রাঁভ] 
দরকাঁরের প্রচেষ্টা 


িতীয পঞ্চবাধিকী পবিকপ্পন।য তাতশিল্পের জন্য একটি বিশিষ্ট স্থ(ন নিদেশ কব। 
হয়। স্থিব হয যে এই পবিকল্পনাব শেষে তাতশিপ্পেব উৎ্প।দনকে ১৪৫ কোটি গজ হইতে 
২৫০ কোটি গজে লইয়! যাইতে হইবে | এই উদ্দেশ্টে পবিকল্পনায় ত।ত্শিল্পেব বিভিন্নদিকেব 
উন্নতির জন্য ৫৯৫ কোটি টাকা ববাদ্দ কবা হইযাছে। পৃবেই নূল। হইয়াছে যে ১৯৫৮ ৫৯ 
স[লেই তাতশিল্প ২০ কোটি গজ নম্র উৎপাদন কবিয়া এ লক্ষ্যেব কাছাক|ঢি 
পৌছিতে সমর্থ হয। কিন্তু ইহাব ফলে তাতশিল্পেব সমস্ত বৃদ্ধিই পাইযাছে। কাবণ, সংগে 
নংগে যন্ত্রচাপিত বন্তজ্রশিল্পেবও উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। অ।শা কবা যায়, মাথাপিছু বস্স্রে 
ব্যধহাব বাঁৎ্সবিক ১৫ গজ হইতে অন্ুমিত ১৮ গজ দীডাইলে এই সংকট কতকটা! দৃবীভূত 
হইবে । ততক্ষণ পর্যন্ত তাতশিল্পেব সংবক্ষণেব জন্য মিলেব উপব নৃতন পাধানিষেধ বসানো 
প্রযোজন হইতে পাবে। 


ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থায় কুটিব ও ক্ষুত্রায়তন শিল্পের স্থান (019০2 ০৫ 
00056 8170 51008]] 50816 11700501165 110 1100191 7:0019010%) 2 
ভারতের বর্তমান অর্থ. ভারতীধ অর্থ-ন্যবস্থায় কুটিব ও ক্ষুদাযতন শিল্পের স্থান কি হইপে 
ব্যবস্থা কুটির ও তাহ৷ লইয়৷ সম্প্রতি অনেক বাঁদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। প্রশ্ন তোলা 
কষুদরায়তন শিল্পের জন্য হইয়াছে যে, বৃহদকাব যান্ত্রিক শিল্পের যুগে কুটির ও ক্ষুদ্রাফতন 
এক বিশিষ্ট স্থান রি 

শিল্পকে বাচাইয়! বাখিবাৰ কোন সার্থকতা আছে কিনা? অনেকে 
নির্দেশ করিতে হইবে 

বিরুদ্ধ মত প্রকাশ কবিলেও বলিতে হয় যে, ভারতে বর্তমান অর্থ- 

ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক বিচাব-বিবেচনা কবিলে কুটিব ও ক্ষুত্র শিল্পকে এক বিশেষ স্থান 


২৮৮ ভারতীয় অর্থবিষ্তা 


নির্দেশ কর! ছাড়! অন্ত কোন উপায় থাকে না। এমনকি অন্যান্য শিল্পপ্রধান দেশেও 
রাকা রা ৬৮ চা স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। 
ও সু শির নি রূপ, যুক্তরা দ্র, ইংল্যাণ্ড ও জাপানের কথা উল্লে 

কর! যাইতে পারে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ৩৮ লক্ষ শিল্প-প্রতিষ্ঠা, 
আছে যাহার প্রত্যেকটির শ্রমিক-সংখ্য। হইল ১ জন হইতে ৪ জন এবং এঁ দেশের সমস্ত 
ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শতকরা ৯২৫ ভাগ হইল ক্ষুদ্বায়তন ব্যবসা । দেশের মৌ 
শ্রমজীবীদের মধ্যে শতকর! ৪৫ ভাগ নিযুক্ত ,রহিযাছে এই সমস্ত ক্ষুদ্ৰায়তন ব্যবসা 
এবং সামগ্রিকভাবে ব্যবসায়গুলির শতকরা ৩৪ ভাগ হইল ইহাদেব হন্তে। মাত্র ৫ জ; 
হইতে ৩০ জন লোক নিয়োগ করে এইরূপ ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান ইংল্যাণ্ডের মোট উৎপাদনে 
শতকরা ১৯ ভাগ উৎপন্ন করে। এবং দেশের মোট নিযুক্ত ব্যক্তিদের শতকরা ২৯ জ 
এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিযুক্ত রহিয়াছে । ৩০ জনের কম লোক নিয়োগ করে এ 
ধরনের প্রতিষ্ঠান জাপ।নে হইল শতকর! ৮* ভাগ |* 


এখন দেখা যাউক, ভারতে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের যু 
কি কি? প্রথমত, নিয়োগের সংস্থা হিসাবে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের এক বিশেষ গুরু 
রহিয়াছে । জাতীয় আয় কমিটির হিসাব অনুসারে ১৯৫০-৫ 
ভাতের কুটির ও সালে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলি (50911 ০1166111965) ১,৯১০ কো. 
দর টাকার দ্রব্য উৎপাদন কবে এবং ১ কোটি ১৫ লক্ষ লোক নিয়ো 
সংগক্ষণ ও সম্প্রসারণের ং | 
যুক্তি ঃ করে। অপবপক্ষে ফ্যাকবীগুলি (06015 6991119100761) 
এ সালে ৫৫০ কোটি টাকার দ্রব্য উত্পাদন করে এবং ২৯ ল 
লোক নিয়োগ করে। জাতীয় আয় কমিটির এই হিস|ব সম্পর্কে আমাদের মনে রাখি, 
হইবে ষে, ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের (501911 ০10191791999) মধ্যে কুটর শিল্পগুলিকে ধরা! হইলে, 
ফ্যাক্টরী আইন অনুসারে 'ফ্যাকটুরী? পর্যায়ে পড়ে এই রকমের ক্ষ 
শিল্প-গ্রতিষ্ঠটানগুলিকে ইহার অস্তুতু ক্ত করা হয় নাই। এই শেষো 
ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠ।নের কথা ধরিলে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে উৎগ 
দ্রব্যের মূল্য এবং নিযুক্ত লোকের সংখ্যা অনেক বেশী হইবে । সরকারী হিসাব অনুসা। 
কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা হইবে অন্তত ২ কোটি || যর্দি যথাষথভা। 
কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হয় তবে নিয়োগবৃদ্ধির যে 
সম্ভাবনা রহিয়াছে। সাম্প্রতিক হিস|ব অনুসারে ছ্িতীয় পরিকল্পন/র শেষে ৭* ল 
লোকের উপর বেকার থাকিয়া যাইবে ৷ তৃতীয় পরিকল্পনায় উহার সহিত ১ কোটি ৫ 
লক্ষ বেকার সংযুক্ত হইবে। ইহা ছাড়া গ্রামাঞ্চলে অর্ধবেকার যে কত থাকিবে তা 
নির্ধারণ করা সম্ভব নহছে। এইরূপে বিরাট বেকার সমস্তার একট1 মোটা অংশে 
সমাধান ক্ষুপ্রায়তন ও কুটির শিল্প প্রলারের ছারাই করা সম্ভব-_কারণ কুটির ও ক্ষুদ্র শি 


১। নিয়োগের সংস্থা 
হিসাবে ইহাদের গুরুত্ব 
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ক্ষুদ্রীয়তন ও কুটির শিল্প ২৮৯ 


ধনের তুলনায় শ্রমশক্তি অপ্রিক নিয়োগ কবে; মপব পক্ষে বৃহৎ কাবখানাব শিল্পে 
ব্ললোক অধিক মূলধনের সঙযোগে উত্প।দন কবিযা থাকে । সুতরাং দেখা যাইতেছে, 
টিব ও ক্ষুদ্র শিল্প অধিক নিখে|গেব স্যোগ-স্পেধ। দিতে সম্র্থ। বিশেষত, শিক্ষিত 
'কারদের পক্ষে ক্ষুদাযতন শিল্প বিশেষ উপযোগী । 

দ্বিতীয়ত, ভারতেব মূলধন সীমান্দ্ধ। অথচ বৃহৎ মূল শিল্পগুলির প্রস|র বাতীত 
শের স্থায়ী আথিক উন্নযন সম্ভন নয। স্রতরাং মূল শিল্পগুলিতে যাহ।তে মূলধন 
8 নিয়ে।গ ব্যাহত না হয় তাহার জন্য ভে|গাদ্রব্য ট্ৎপাদনের ভার 
রি অধিক মূলপন-প্রয়োগকারী কারখান। শিল্পের উপর না দিয়। স্বল্প 

মূলধন-প্রযোগকাবী কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উপর দেওয়। 

| মুদ্রান্ফীতির প্রয়োজন । উপবন্, মূল শিল্পের প্রসার ও অন্যান্য অর্থ নৈতিক 
তিবিধানেব যুদ্ধ. কাজকর্মের ফলে যে অধিক ক্রয়এক্তির শ্ষ্টি তইবে তাহার ফলে 
[হাতে ভোগ্যদ্রব্য দুমূল্য এবং মুড্াস্ফীতি ন| তয় সেজগ্তও কুটিব ও হস্ত শিল্পে সাহায্যে 
যধিক মাত্রায় ভোগ্যদ্রণ্য উত্পাদনের ব্যণস্তা করা প্রয়োজন । 

তৃতীযত, বর্তমানে যন্ত্রশিল্পের জন্য শিল্প-পদ্ধতি ও শিল্প-সংগঠন 
সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞ পাক্তির মভাব বহিয়াছে। এই দিক হইতে 
কুটিব ও ক্ষুধাধতন শিল্পেব স্থবিধা হইল যে, ইহাতে বিশেষ সংগঠন- 
ক্ষতা ও প্রয়েগ-কৌশল প্রযোজন হয় ন|। 

চতুর্থত, মাত্র কয়েকটি সহরে ব| অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত বৃহৎ শিল্পগুলির কতকগুণি দুবলতা 
থ/কিনেই । গত যুদ্ধেব অভিজ্ঞতা হইতে ইভা বলা হয় যে, যুদ্ধের 
সময শিল্পার্চশের উপব শাক্রমণ হইলে দেশের আথিক জীবনে 
সহজে বিশৃংখলা আসে। সমগ্র দেশব্যাপী কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন 
শল্প ছড়াইয়| দিতে পাবিলে এই বিপদের সম্ভাবনা ততটা থাকে না। 

পঞ্চমত, বৃহৎ শিল্প কযেকজন পুঁজিপতির হাতে দেশের সম্পদ কেন্দ্রীভূত করিতে 
হায্য করিয়াছে । ফলে অসাম্য ও নিরধলম্ব অবস্থা প্রকট রূপ ধারণ করিয়াছে । 
অনেকের ধাবণ! যে, কুটির ও ক্ষুদ্রায়তনের শিল্পের প্রসারের সাহায্যে 
এই আথিক বৈষম্যকে অনেক পরিমাণে দূরীভূত করা সম্ভব হইবে। 
স্বতর।ং আমাদের সমাজতান্ত্রিক সমাজের লক্ষা হিসাবে কুটির ও 
কুদ্রায়তন শিল্পের ভিত্তিতে বিকেন্দ্রীকৃত শিল্প-ব্যবস্থার (00611681150. 11101150191 
78667 ) সংগঠন করা হইল আশু কর্তব্য। আরও বল! হয় যে, বৃহৎ শিল্পে ভ্তবের 
ফলে যন্ত্র মানষধকে আজ চাপিয়। ধরিয়াছে। তাহার মন্ুয্যত্ব, 
তাহার স্বাধীনতা, তাহার লৌন্দর্যবেধ, তাহার স্থষ্টির প্রেরণা ও 
তৃপ্তিবোধ সমস্তই অতি নিষ্টুরভাখে যন্ত্রদানব কর্তৃক নিপ্পেষিত 
হইতেছে । মুক্তির একমাত্র উপায় হইল শিল্পের বিকেন্দ্রিকরণ। বলা হয় যে, সমণ|য়িক 
সংগঠনের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্থার সাহায্যে ভোগ্যবস্ত উৎ্পাদন-ব্যবস্থাই অধিক কাম্য । 

১ম_ ১৯ 


॥ সংগঠনের সরলতা র 
তি 


। বিকেন্দ্রিকরণের 
য়োজনীয়ত। 


| আথিক বৈষম্য 
ঘপসারণের নিদেশ 


৭]| যান্ত্রিক জীবন 
হইতে মুক্তির দাবি 


২৯০ ভারতীয় অর্থবি্যা 


ভারতের ন্যয় দেশে কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ কমাইবাঁব জন্যও কুটির ও ক্ষুদ্রাযত 
শিল্পের প্রসাব প্রয়োজন । এই দেশে শতকরা ৭০ ভাগ লোক জীবিকার জন্য কু 
উপর নির্ভরশীল, কিন্তু কুষি মাত্র অস্তিত্ব বজায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত--ইহা হইতে অ। 
অতি পামান্তই হয়। তা"ছ।ড়া বৎসরের কয়েক মাস মাত্র চামে 
নও কার্ধ চলে বলিয়া চাষীর হাতে প্রচুর অণসর সময় থাকে । স্ব 
দির তর কুটির শিল্পকে পার্বর্তী উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করিয়া রুম 
তাহার সামান্য আয়ের বুদ্ধি এবং অবসর সমযের সদ্যবহাব কিছ 
পারে । উপর্ত, কোন বৎসর শশ্যফলন না হইলে কৃষক জীবনধাবণেব জন্য কুটিব 
হস্ত শিল্পকে শেষ অবলম্বন ভিসাবে গ্রহণ করিতে পারে । এইজন্য দ্বিতীয় পঞ্চবাধিৰ 
পরিকল্পনায় সুম্পষ্টভ|বে বলা হইয়াছে যে, গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারের প্রাথমি 
উদ্দেশ্য হইল কর্মের স্বযেগ, আয় ও জীবনযাত্রার মান বুদ্ধি করা এবং গ্রাম্য অং 
ব্যবস্থাকে পূর্ণাংগ করিয়া তোলা ।* 
বৃহদাকারে উৎপাদন সর্বক্ষেত্রেই সম্ভব বা স্থবিধাজনক বা কাম্য বলিয়া মনে ক. 
ভুল। স্ুক্মা স্ুচিকার্য, হস্তীদন্তের কাজ, কারুকার্খচিত শাল ও বস্ত্র প্রৃতিব মত দ্রব্যা 
বৃহদায়তন কারখানায় উৎপ!দন সম্ভব নয। আবার বিড়ি প্রস্তুত, বোতাম তৈয়ার 
মক্ষিকা পালন প্রভৃতিতেও কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প এবং বুহদায়তন কারখানা শিল্পে 
মধ্যে প্রতিযে[গিতার সম্ভাবনা নাই। ইহা ব্যতীত অনেক ক্ষ 
সা রী ক্ুত্রাধতন শিল্প বৃহদ[যতন ক।রখানা শিল্পের পরিপূরক হিসাবে কা 
পাতিপর করিতে পারে। বৃহদায়তন কারখানায় উৎপন্ন হইতেছে এই 
দ্রব্যে অংশবিশেষ অথবা কোন বিশেষ স্তরের উৎপাদন ক্ষুদ্রাযত 
শিল্পের উপর ছাড়িয়া! দেও! যাইতে পারে। উদাহরণন্বরূপ, সাইকেলের অং 
কষুদ্রায়তন শিল্পে প্রস্তুত হইতে পারে এবং পরে কারখানায বিভিন্ন অংশে সাহাফে 
সাইকেল প্রস্তুত করা যাইতে পরে । এবিষয়ে জাপ।ন বিশেষ সাফল্য অর্জন করিয়াছে 
সেখ|নে বুহৎ শিল্পের প্রসার সত্বেও অধিকাংশ শ্রমিক ক্ষুদ্র ও মপ্যমাকারেব শিল্পে নিত 
রহিয়াছে । এমনকি যে-দ্ষেত্রে ক্ষুত্রায়তন বা হস্ত শিল্পের এবং বৃহদায়তন শিল্পের মদ 
প্রতিযোগিতা রহিয়াছে, সে-ক্ষেত্রেও মূলধন ও শ্রমিক নিয়োগের প্রশ্নকে বিচার-বিবেচন 
করিয়া দেখিতে হইবে । বিশেষ কোন অসুবিধা না থকিলে বেক।র-সমস্তার আং 
সমাধানের জন্য স্বল্প মূলধন অথচ অধিক শ্রম নিয়োগকারী কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে; 
ক্থবিধা প্রদান করিতে হইবে । উদাহরণস্বরূপ, হস্তবয়ন শিল্পের কথা উল্লেখ কর 
যাইতে পারে 
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1 ভারতে কুটির ও ক্ষুদ্রাধতন শিল্পের অস্তিত্ব বজায় থাকিবার কারণ আলোচন্ন! প্রসংগে কুটির ও ক্ষুদ্বায়ত 
শিল্পের কয়েকটি সুবিধার আলোচনা ইতিমধ্যেই কিছু কিছু করা হইয়াছে (২৭৯-৮* পৃঠা )। এথ' 
সংরক্ষণ ও মন্প্রনারণের যুক্তি হিসাবে তাহাদের পুনরুল্পেখ করিতে হইতেছে । 


ক্ষুদ্বোয়তন ও কুটির শিল্প ২৯১ 


আবার, উতপাদণ-ব্যয়ের দিক হইতে বৃহদায়তন কাবখানা শিল্প এবং কুটির ও 
[যতন শিল্পের সুবিধা বিচাব বিবেচনা কবিবাব সময় কেবল উৎপাদকেব ব্যক্জিগত 
ব্যয়ের (7৮816 ০০৭) কথা! চিন্তা কবিলেই চলিবে না, সমাজকে 
€ক ব্যঘভার বহন (59019] ০০09) করিতে হয় তাহাৰ কথাও 
চিন্তা কবিতে হইবে । এই দৃষ্টি৬ংগি লইয়া বিচাব কবিলে দেখা 
ইবে যে, বুহৎ কাবখানা শিল্পে সামাজিক ব্যযভাব অধিক। সহবাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত বৃহৎ 
শিল্পে ফণে স্বাস্থ্য, আবাসগৃহ, বেকাবত্ব নিয়ে।গ প্রভৃতি সংক্রান্ত সমস্ত।ব উদ্ভব হয়। 
; সমস্ত সমস্যাব সম[ধানেব জন্য সমাজকে যথেষ্ট বায়ভ।ব বহন কবিতে হয়। স্থতবাং 


মাজিক ব্যয়ভ/বকে গণ্য কব। হইলে বৃহৎ শিল্প ও ক্ষুদ্ধ শিল্পেব মধ্যে উতৎপাদন-ব্যযেব 
কায অনেক কমিয়। য|উবে |* 


বর্তমানে শিল্প সংক্রান্ত কলাকৌশল ও যন্ত্রপাতিব এতদৃব উন্নতি সাধিত হই£াছে যে, 
২পদকেব ব্যক্তিগত ব্যযেব ধিক হইতেও অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্পেব সুবিধাই 
প্রমাণিত হয। বোংসোদিব (0২91701) 13015901) মত বিশেষজ্ঞগণ 
অভিমত প্রকাশ কবিষ1ছেন যে, মোট দ্রবা উৎপাদনের মধ্যে মাত্র 
এক-তৃত্ীয়াংশেব শ্েত্রে বুহদ|যতনে উৎপাদন স্থপিধাজনক। 
বশিষ্ট ছুই-তৃতীযাংশের পে্লায শ্ক্িবিশেষ বা সমবায় সংগঠন কর্তৃক ন্বল্ায়তনে 
২পাদন ব্যযসংক্ষেপ কবে। 


| ক্ষুদ্র শিল্পের 
1জিক বাযভা 4 শ্বল্প 


| উৎপাদন-ব্যবও 
নক ক্ষেত্রে হল 


পবিশেষে, ভাবতীয ক্যবস্থ!য কুটিব ও ক্ষুদায়তন শিল্পের স্থান 9 গুকত্ব নির্দেশ 
কবিপাব সময় ক্ষুত্ধ শিগ্পজাত দ্রন্যেব পিক্রযকবণেব সম্তাবনাৰ 
পশ্নন স্বা।পিকাবে আসিয়া পড়ে। দেশেব অভ্যন্তবে এবং 
পাঠিবে কুটিব ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রকবণেব যে পিবাট 
শ্াবনা বহিয়াছে তাত অনশ্ধীব [ধ | 


২| বিথয "জার 
চস্ত ব্যাপক 


গ্রামা ও ক্ষুণ শিঞ্পেব প্রসাব সম্পর্কে বিচাব বিবেচনাব জন্য যে ফোর্ড ফাউগ্ডেশন 
স।ন্থর্জ।তিক পবিকল্পন। দলটিকে (179 5016. 50111106101. [17651177010102] 
21011111110 /[6011) ) ১৭৫৩ সাপে ভাবতে মামন্ত্রণ কবিয়া আনা ভষ, সেই বিশেষজ্ঞ 
'নও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যেব এই বুহৎ বাজাবেব কথা উল্লেখ কবে। দেশেব মভ্যন্তরে 
গখাঞ্চলে ৩০ কোটি লোক এসং সহবাঞ্চলে ৬ কোটি লে।ক শিল্পজাত দ্রব্য ধিক্রয়ের এক 
শ্বিউ বাজ।বেব সন্ধান দে । দেশেব বাহিরে কানাভা, মাকিন যুক্তব। ্, নিউজিপ্য *, 
অষ্ট্রেলিযা, এবং মধ্য প্রাচ্য দেশ্গুলিতে ক্ষুদ্র শিল্পজাত পণ্য বিক্রয়েব যগেষ্ট সম্ভাবনা 
বিযাছে। স্থতব।ং বিক্রয়-ব্যসস্থা পবিকল্পিতভাবে সুসংগঠিত কবিতে পারিলে কুটিব ও 
ক্র শিল্পজ।ত দ্রপ্যেব চাহির্দ।ব অভাব হইবে না। 


* 70007 06 6009 07808] 00037018807. (1949-50) র্টব্য। 


১৯২ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


উপবি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহ| সম্পষ্ট ভাদ্ইে বুঝ! যায় যে, 'ভাবতীয় অর্থ-ব্যপ্ন 
কুটিব ও ক্ষুদ্র শিল্পেব যথেষ্ট গুকত্ব এবং সম্ভাণন। বচিয।ছে ৷ প্রথম পঞ্চন।ধিকী পবিকল্প; 
গ্রামোন্নয়ন ও নিযোগ সংস্থনেব প্রসাবসাধনের দিকে লক্ষ্য বাদি 
গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পেব সংবক্ষণ ও সম্প্রসাবণেব কথা বিশেষ 
উল্লিখিত হয়। এই উদ্দেশ্টে অন্যান্তেব মধ্যে যে ছুটি প্রধান পন্থ। অব্লম্বন কব 
তাহা হইল--(৯) গ্রাম্য ও ক্ষুত্র শিল্পেব জন্য যথেষ্ট পবিম।ণে 'অর্থসাহাধ্য কব! ১ এন" 
খাদি ও গ্রাম্য শিল্প, তাত শিল্প, হস্তচালিত শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প প্র? 
সমন্তাব শিচাব-বিবেচন ও প্রতিবিপান নির্দেশে কবিশাব 
কয়েকটি সর্ব ভাবতীয় নোর্ড স্থাপন কবা। অর্িকতব সবক 
মনোষে!গ এবং এই সকল সর্ব-ভাবতীয় বোর্ডেব পর্ধিত কার্ধে ফলে উক্ত শিল্পসম 
অনেকগুলিতে উৎপাদন ও নিয়োগেব পবিম|ণ আশান্ুবপ বৃদ্ধি পাইযাছে ।* 


উপসংহার 


প্রথম পরিকল্পনাষ 
গ্রাম্য ও দ্র শিল্প 


ইহাব উপব দ্বিতীয পঞ্চণাধিকী পবিকল্পন।য গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পকে অর্থ ব্য৭, 
বিকেক্দ্ীকৃত (06১ 91161811550) স্থদক্ষ এবং সম্প্রসাবণশীল অংশ হিসাবে দেখা হইয|? 
অর্থ-ব্যণস্থবর এই অংশ একদিকে রুষি এবং অপবদিকে বুহদ|য 
যন্ত্রশিল্পেব সহিত গভীবভাবে সম্পকিত। উপবন্ত, পবিকল্পনা 
সমধে কুটিব ও হন্ত শিল্পেব স।হায্যে প্রয়োজনমত তোগ্য দ্রব্য 
উৎপাদন কবিবাব প্রচেষ্টা কবা হইবে 1 এ-সম্পকে পবে বিশদ আলোচন| ব 
হইতেছে । 


কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্সের অন্তবিধা এবং তাহাদের প্রতিবিধাঢ 
উপায় (10166001665 ০ 0060886 8100 10911-50916 [11701750 
2190. 0011: [২5706165 ) 2 ভাবতীষ অর্থ-প্যবস্থায় কুটিব ও ক্ষ শিল্পেব বি। 
গুকত্ব থাকিলেও কতকগুলি অস্থবিধা বা ছুবলতাব দকন এই শিল্পগুলি প্রস/বলাভ কি 
পাবিতেছে না । মূলধনের ভাব, অন্তন্নত উৎপ|দন-পদ্ছতি প। কলাকৌশল, হি 
কবণেব অন্যবস্থা, শিল্পীদের অজ্ঞতা, উপযুক্ত ধবনেব কাচাম!ল সবধবাহেব স্থ্য” 
অভ।ব হইল এই অন্নধিধ[গুলিব মধ্যে প্রধান । 
(১) কাচামাল সংগ্রহে অস্থুবিধা £ নিযমিতভাবে এবং পরধাঞ্ত পবিমাণে উ+ঃ 
ধবনেব কাচামাল সবধব।হেব ন্বব্যবস্থা না থাকায় কাবিগরদের বিশেষ অস্থবিধা ভে। 
কবিতে হয়। অনেক ন্গেত্রে এই ক।চামাল মিণ বা কাবখা 
প্রধান প্রধান অসুবিধা হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। কিন্তু সময়মত এবং পধাপ্ত পবিমা 
উহা পাইবার কোন নিশ্চযতা থাকে না। উদাহরণম্বৰপ বলা যাইতে পাবে যে, তা 


দ্বিতীধ পাঁ৫কল্পনায় 
গ্রামা ও ক্ষুদ্র শিল্প 


* 89০০95৫ মা/9 68 7218-76১৯ পৃষ্ট| । 
শ 5 নি 5৮ ॥৮--৪৩১-৩৩ পৃষ্ট। ] 


কষুদ্রায়তন ও কুটিব শিল্প ২৯৩ 


' মিলে বুন স্থৃতা ব্যবহার কবিষ। থ|কে এবং অনেক ক্ষেত্রেই স্ৃতাকল নিজস্ব ক।পডের 


শিলেব চাঠিদা সবাগ্রে পুবণ বে। গত [দ্ধেব সমষ সুতার 
'মাল ম'গ্রহের 


রন ছস্প্রপযতাথ দঞ্চন ত।ত শপ্পেব উৎ্পাধন টিশেষ প্াহত হৃইযাছিল। 
[দি ইহ তীত মব্যপতী পাণমায়িগণ থাব।ৰ জন্য ক|চ|মালেব মূল্য 


অধিক £«, এ ২ নো ওহপন্গ ৮0 যব দন ও বাডিঘ! যাষ। আুতবাং 
ল্লিগণকে উপযৃক্ত খক্নেব বা»|মাল সব“বাহেধ ব্যবস্থা বব প্রগেজন । মধ্যবর্তী 
'যাম|গফ্িগণেব হাত ভতে শুক্তি পাই1ব জন্য পয়েজন সমবাযিক» 


ডা পথথ।ব স|১য্যে কাচ।মাণ সংগ্রহ কবা। পমবাধিক পন্থা যে শুধু 
টাতি কাঠামলব যোগান নিশ্চিত কবে তাহাই নহে, উহাতে দামেও 


স্থপিধা হয । 


(২) পর্ধাপু পুজিব 'মভাব £ কৃষকদেব মতহ কুটিব ও ক্ষুদ[য়তন শিল্পে কাবিগবগণ 
বিদ্র্যক্রিষ্ট। সম্বলহীন লিখা তাহাব। মহাজন না কাবখান।দ।বেব শবণ[পন্ন হইতে 
বাধ্য হয চা স্থর্দ আদায় ব্যতীত কাবখানাদব স্বল্প মূল্যে 
উৎপন্ন দ্রন্য খিত্রযেব সর্তে খণদান কবিরা থাকে । এইভ[বে 
নিগণ তাহাদের প্রাপ্য ল।ভ হহতে বঞ্চিত হ। অন্যন্য দেশে সমপাষ স'গঠনগুলি 
দূ শিল্নকলা স*বক্ষণ কবিতে সা*|য্য কবিষ|ছে। ভাবতে কিন্তু শিল্প সংঞান্ত সমণ|রিক 
[ন্দেলন বিশেষ প্রসাবলা৬ কবে ন।ই। অথচ এ সম্পকে সম্বাধিক সংগঠন শিশ্ন অন্য 
চান উত্কৃষ্টতব পন্থা নাই । বাস্্রীণ অংশগ্রহণের ভিত্তিতে শক্তিশ।ণী সমণ|য সংগঠন 
তির অভাব দূষি. গ্রাম্য খণ জবিপ কমিটির এ স্থপাবিশ পিশেষ সমর্থনযে।গ্য। 
ণের জন্য আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা দল (11 7010 701111026100 
্তর্জাতিক দলের 11106117000] 10191111105 16590) ) সুপাবিশ কবে যে, 
মারিশ (ক) সমধিক ব্যাংকগুলিকে কুটিব ও ক্ষুদ্র শিল্পেব প্রতি অধিক 
টিতে হইবে ; (খ) প্রত্যেক বাজ্যেই বাজ্য অর্থ কবপোবেশন (১6৮6০ [11000170191 
01750918009) প্রতিষ্ঠা কবিধা ক্ষুদ্রারতন শিল্পকে সাহায্যের ব্যবস্থা! কবিতে হইবে, 
|) ব|ণিজ্যিক ব্যাংবগুলিকে অধিক পবিম।ণে কুটিব ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে খণদান দ্বাব। 
হাধ্য কবিতে হইবে , এবং (ঘ) সম্পত্তিব ভিত্তিতে খণদানের ব্যবস্থা কবিতে হহবে। 
ট সম্পর্কে পবিকল্পিত অর্থ ব্যণস্থায় যে সমস্ত ব্যস্থ। অবলম্বন কবা হইপ|ছে তাহার 
[লোচনা একটু পবেই কবা হইবে । তাহাৰ পূর্বে পবিকল্পন' কমিশনেব গ্রাম্য ও 
ক্ষুদ্ধ শিল্প ( দ্বিতীয় পঞ্চপ|ধিকী পবিকল্পন] ) কমিটি” [:10০ 11196 2110 3109] 
[1700501155 (96800190715 ৬59: 12120) (০01210116559] 
যাহা সপ[বণত কাভে কশিট? (গুখুত৪ [8155 00101016656) 
নামে সুপবিচিত এই সম্পর্কে যে-স্ুপ।বিশ কবিয়াছে তাহাব উল্লেখ 
কবা হইতেছে । কমিটি মতে, যন্ত্রপাতি ক্রথ ও শিল্পনথ(পনাব জন্ত কেন্জ্রীয ৭ রাজ্য 
সরক[ব যে অর্থসাহাধ্য কবিবে তাহা বাজ্য অর্থ কবপোবেশনেব মাধ্যমে করা সমীচীন । 


জর অভাবের ফল 


রে কমিটির 
সপারিশ 


২৯৪ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


এই করপোরেশন দীর্ঘমেয়াদী খণদান করিবে । যে-সর্ভে বর্তমান শশ্য-খণ (০০ 
1092118 ) দেওয়া হয় অন্থরূপ সর্তে কেন্দ্রীয় সমবায়িক প্রতিষ্ঠান গ্রাম্য ও ক্ষুদ্ৰায়া 
শিল্পকে চলতি মূলধন যোগান দেওয়ার ব্যবস্থা করিবে। ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক 
(0115 50265 3801. ০? [1719) গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়নের দিকে অপি 
লক্ষ্য দিতে হইবে । এই প্রসংগে শ্রোফ কমিটির (115 517105 00171016056) এক 
মন্তব্যও উল্লেখযোগ্য । সরক।র ক্ষুত্ৰায়তন শিল্পজাত যে-সকল দ্র 
ক্রয় করে তাহার মূল্য পরিশোধ করিতে অযথ! খিলম্ব করে 
ইহাতে শ্বল্প সম্বলসম্পন্ন উৎপাদককে কার্ধকরী মূলধন সম্পর্কে অস্থবিধায় পড়িতে হা; 
স্থতরাং উৎপাদক যাহাতে যথাসম্ভব শ্রীত্র তাহার প্রাপ্য মূল্য পাইতে পরে তাহ 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

(৩) অনুন্নত উতৎ্পার্দন-পদ্ধতি ও কলাকৌশল £ এখনও অনেক ক্ষেত্রে কুটির 
ুদ্রায়তন শিল্পের কারিগরগণ অগ্টন্নত প্রাচীন পস্থাকে আকডাইয়া পড়িয়া আছে। আধু 
পদ্ধতি বা যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রসারলাভ করে নাই । গবেষণা ও শিক্ষার স্ুযোগ-স্ুবিধ 
প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অ-পর্ধাপ্ত। বিভিন্ন শিল্পের পরিচালন1ও সুসংগঠিত ক 
হয় নাই। চাহিদা সম্প্রসারণের জন্য আধুনিক রুচি ও ফ্যাসান অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণ 
পণ্য উৎপাদনের চেষ্টা বিশেষ দেখা যায় না। ফলে দীীড়াইয়াছে যে, কুটিব ও শব 
শিল্পগুলির উন্নয়ন সম্ভাবনা থাকা সত্বেও ইহার! মৃতপ্রায় অবস্থায় বহিয়াছে। স্থতঃ 
বল্ল উতৎপদন-ব্যয়ে অধিক পরিম।ণে উৎকুষ্ঠটতর দ্রব্য উৎপাদন এং বিক্রয়ব।জা 
সম্প্রসারণ করিতে হইলে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে এই শিল্পগুলিকে সংগঠিত করিতে ভই। 
আধুনিক উন্নত ধরনের ছোটখাট যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রবর্তন কার 
হইবে এবং দেশী ও বিদেশী বাজারের চাহিদার প্রতি লক্ষ/ রাঙি 
ডিজ।ইন ও প্যাটার্ণের বিভিন্নত৷ প্রবর্তন করিতে হইবে । 

এই সমস্ত কথ চিন্তা করিয়া আস্তর্জ|তিক পরিকল্পনা দল * কয়েকটি মূল্যবা 

স্থপারিশ করে । এই দল ভারতের বিভিন্ন স্থানে চারিটি শিল্পৰ 
ডান ংক্রাস্ত প্রতিষ্ঠান (17175060655 07 /501)13910955) স্তাপন 
কুপারিশ £ প্রস্তাব করে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি ক্ষুত্রা়তন ও কুটির শি 

কলাকৌশল এবং অন্যান্ত সমস্যা সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনা করিত 
গবেষণার ফলাফল, উন্নততর পদ্ধতি ও কলাকৌশল, উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি প্রতৃ 
সম্পর্কে তথ্যাদি ক্ষুদ্র শিল্প ও কারিগরগণকে জানাইয়া দিবে । ইহা! ব্যতীত আস্তর্জাি 
পরিকল্পন। দল 'ডিজাইন” বা নঝ্মার উন্নয়নের জন্য "ডিজাইন" সম্পকিত একটি জাত 
ছল গ্রতিষ্ঠারও স্পারিশ করে। 

সম্প্রতি অবশ্ঠ সর্ব-ভারতীয় খাদি এবং গ্রামা শিল্প-বোর্ড, সর্ব-ভারতীয় হস্তপরিচান্থি 

তাতশিল্প বোর্ড, সর্ব-ভারতীয় হস্তশিল্প বোর্ড প্রভৃতি সংস্থাগুলি শিক্ষাদান, কলাকৌন৷ 


* ২৯১ পৃষ্ঠা দেখ । 


ম্বোফ কমিটির নত্তব্য 


অবলম্থনীয় প্রতিবিধান 





ক্ষুদ্রাযতন ও কুটিব শিল্প ২৯৫ 


জাইন প্রভৃতিব উন্নয়নের চেষ্টা কবিতেছে। মোটকথা কুটিব ও ক্ষুদ্র শিল্পেব উন্নয়ন 
ং প্রসার কৰিতে হইলে উন্নত ধধনেব যন্ত্রপাতি ও ডিজাহনেব প্রবর্তন, উত্তম ধরনের 
প্য উৎপাদন, সম্তয় ন্ছাৎ সবাবাহ, প্রদর্ণনী ও প্রচাবকাধে ব্যাপক প্রসাব 
ভূতিব ব্যণস্থা কবা প্রয়োজন । শিঞ্প স'এান্ত শিক্ষাৰ সুযোগ স্থবিধা বিস্ত[রিত 
সহজলভ্য কবিবাব চেষ্টা কবিতে ভইপে । যাহাতি উন্নত ধবনেব যন্ত্রপাতি ও 
২পদনপন্ধতিব ব্যবহাব ক'রিগবগণ যথাযথভাবে শিক্ষা করিতে পাবে তাহাব জন্য 


শিক্ষ। সহ-উৎপাদন ( 008/111115 0010 11001 0001) কেন্ত্ 
চারের স'টাবৃদ্ধির 


রী প্রতিষ্ঠা কবা একান্ত প্রযোজন। কুটিব ও ক্ষুদ্র শিল্পেব জন্য 
লম্বনের গবেষণ।গ।বেব ব্য স্থা কবিতে হহবে । জাতীয বৈজ্ঞ/নিক পবীক্ষা- 
ঘাজণীযতা গ[বগুলিব (117০ [2000291] 1[451)019,601165) সহিত যে।গাযোগ 


বিয়া এই গন্ষেণাগ।বগুলিকে চলিতে হহবে । এই প্রমংগে মনে বাখিতে হইবে যে, 
জ্ঞানসম্মতঙানে কুটিব ও ক্ষুদ্র শিল্পকে সংগঠিত কবা অবশ্ঠ প্রয়োজন হইলেও যন্ত্রিকবণের 
লে ধেকাবেব সংখা যেন বুদ্ধি না পায তাহাব দিকেও বিশেষ দৃষ্টি বাখিতে হইবে | 
(৪) বিক্রযষকবণেৰ অন্থপিণ। 2 বিক্রয়কবণেব অব্যণস্থ! কুটির ও ক্ষুদ্র শিপ্েক আব 

কটি প্রধান অন্থবিধা। একাধিক মধ্যণতী ব্যবস|দাবেব শোষণ এবং উৎপন্ন দ্রব্যের 
নিরুষ্টত।ব দরুন উৎপাদক ন্যায্য মূল্য পাহতে সমর্থ হয় না। এই 

সহ অস্ুবিধাব হত হইতে বেহ[ই পাইপ্|ব প্রকৃষ্ট উপায় হইল সমবাধিক 
ঞাতিকীর পন্থায বিক্রয়কবণ সমিতিব প্রতিষ্ঠ। কবা। গ্রাম্য খণ জবিপ কমিটিব 
স্থপাৰ্শি মন্ুযায়ী স্থাপিত জান্তীয় সমবাধিক টটন্নযন ও পণ্য সংবক্ষণ 

রড, সর্ব-ভাবতীয পণ্য সংবক্ষণ গ্রতিষ্টান এব" বাজ্য পণ্য স*রক্ষণ কোম্পানী কৃষিজ 
শণ্যেব সংগে সংগে কুটিব ও ক্ষাদ শিল্পজাত পণ্য সংবন্ষণেব ব্যবস্থ। কবিয়াও খিক্রয়করণেব 
অস্থবিখা অনেকা"শে পূব কবিতে পাবে । আভ্যন্তবীণ বজাব ণ্যতীতও বিদেশে কুটির ও 
ক্ষুদ্র শিপপজাত দ্রব্যেব পিক্রয়কবণেব অপবিমেষ সম্ভ বন! বহিষাছে । উপবস্ত, পরিকল্পিত অর্থ- 
নৈতিক কার্য ত্রমেব ফলে জনসাপারণেব এক়্শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছচে । অতএব দেশী ও 
বিদেশী বাজাবে কুটিব ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যেব চাহিদাকে খিভিন্ন সম্ভাব্য পন্থায় সম্প্রসাবিত 
কবিতে হৃহবে | অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, অন্যান্ত দেশে বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদা থাকা 
সত্বেও বিঞ্য়কবণেব অন্থবিধা হইতেছে__কাঁবণ যে-পরিমণে এবং যে নমুনা অনুযায়ী 
দ্রব্যার্দি তাহাবা চাহিতেছে তাহ? সববরাহ কবা সম্ভব হইতেছে না। সুতবাং চাহিদা 
অনুযায়ী নিদিষ্ট ধবনেব দ্রব্য সবববাহের ব্যবস্থা কবিতে হইলে । বর্তমানে কুটির ও ক্ষু্র 
শিপ্পজাত দ্রব্যেব মান নিিষ্ট কবিবাব চেষ্ট। চলিতেছে । আবার অন্।ন্ত দেশের ক্রেতার! 
ভারতীয় কুটিব ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্য সম্পর্কে খববাখলব জানে না। 
স্থতর|ং অন্যান্য দেশে অবস্থিত শিল্প প্রদর্শনীগুলিতে অংশগ্রহণ, 
নণিজ্য প্রতিনিধি দল আমন্ত্রণ ও প্রেবণ, বাজার সম্পর্কে 
অনুসন্ধান, ব্যাপক প্রচাবকার্ধ প্রভৃতি সম্পাদন কবিতে হইবে। উক্ত আস্তর্জাতিক পবিকল্পন। 


বিক্রয় বাজার প্রনারের 
বিভিন্ন পন্থ! 


২৯৬ ভাঁবতীয় অর্থবি্া 


দল বিদেশী বাজাব প্রসাবের জন্য “প্রানী উন্নয়ন অফিস (0৯9০: [055৫10177৩1 
008০০9 ) প্রতিষ্ঠ! কবিবাব স্ুপাবিশ কবে । আগ্যন্তবীণ বাজাবে বিক্রয়-কেন্দ্র, প্রদর্শনী 
স্থায়ী মিউজিযাম, প্রচাবকাধ প্রভিব মাধ্যমে কুটিব ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত নিভিন্ন দব্যা? 

জনপিয কবিযা তলিতে হইাব। সম্প্রতি সবকাব এ বিষ! 
এ সম্পকে সাম্প্রতিক ৫ রঃ 
কার সচেতন হইযাছে | তাত শিল্প, খানি ও গ্রাম্য শিল্প, হস্তশিল্প প্রত 

সংক্রান্ত বোর্ডভগুলি বিকষ বেজ্দ্র, পদর্শনী, মিউজিয়াম ইত্যাণ্ি 
ব্যবস্থা কবিয়া কুটিব ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলিব প্রসাবসাধনেব জন্য চেষ্ট/ কবিতেছে। সবক। 
তাহাব প্রয়োঙ্গনীয ববা|দি ক্রয প্য।পাবে উপধুত্ত ধবনেব কুটিব ও ক্ষুদ্র শিল্পজা' 
দ্রধাকে 'অধিকতব স্যে|গ-স্তবিধা পান কবিয়া কুটিব ও ক্ষুদ্র শিগ্সেব উন্নযনে সহায়ত 
কবিতে পাবে। 


(৫) বুহত শিল্পজাত ও অ।মদ।নীরুত দ্রব্যেব পতিযাগিতা £ অনেক ন্মেত্রে কুটি 
বা ক্ষুদ্ধ শিল্পজত দ্রব্য (যেমন, তাত পপ) বৃহৎ শিল্পজাত পা বিদেশ হইতে আমদানীক 
দ্রব্যেব সহিত প্রতিষে!গিতায পাবিষা উঠে না। এই অদক্ষতা ণ' অক্ষমতা সর্বক্ষেত্রে 

না ভজ। লতা তহ। নহে ॥ প্হুলাং; 

"++. -*-+৮৭৭৭৮% গ্‌ সাবু 
প্রতিবিধানর চুড়াগ্ণ 
ও আশু উপায স্থৃতবাং স্থীয়ী উন্নধনেব জন্য প্রযোগ্ন আধুনিক বিজ্ঞনসন্মতভা। 

কৃটিব ও ক্ষুদ্র শিল্পকে সংগঠিত কবা। যেপর্যস্ত না প্রতিযোগিত 
ক্ষেত্রে স্বাণ্লম্বী ভইযা ঈী৬াইতে পাবে সে প্যস্ত সাময়িক শাবে বুহৎ শিল্পগুলির উ* 
উৎপাদন শুক্ক (০০৭৭) বস'ঈয়া, কতিপয ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্পে উৎ্পাদনকে নিষিদ্ধ 
সীম[বদ্ধ কবিষা দিযা, বিদেশ হইতে পন্য আমদাশিব উপব বাখানিষেধ "সাইবা, কু 
ব! ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রপ্যেব বিক্রযেব উপব বেষাৎ না ছাড (1195) খাদ 'দঘ।, কুটিব 
ক্ষুদ্র শিলেব উৎপাদনে অর্থলাহাধ্য কবিযা সবকাবকে কুটিব ও ক্ষুদ্র শিল্পেব স্বার্থ সংবন্ষ 
সচেষ্ট হইতে হইবে । 


(৬) বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প ব্যস্থা'ব মধ্যে সমথযস।খন £ কুটিব ও ক্ষুদ্রাঁতন শিল্প এ 
বৃহৎ শিল্পেব মধ্যে সমন্বযসাধনেব জন্যা চেষ্টা কৰা একান্ত প্রযোজন। অনেক ক্ষেত্রে 
শিল্প বৃহৎ শিল্পেব পবিপুবক বা সাহায্যকাৰী সংস্থা হিস।বে ক 
কবিতে পাবে। ক্ষুদ্র শিল্পের দ্ধ'বা আংশিকভাবে উৎপন্ন দ্রব্য 
বৃহৎ শিলেব উৎপাদনে ব্যবহৃত হইতে পারে । আবাব বৃহৎ শি 
জন্। আনুষংগিক দ্রব্যাদি ক্ষুদ্র শিপ্প উৎপাদন কবিয়া সবববাহ কবিঙে পাবে যেঃ 
ন্ত্প|তির জন্য স্তর, বণ্ট, প্রভৃতি ক্ষুদ্র শিল্পেব সাঠায্যেই সহজে উৎপাদিত হইতে পা 
১৯৫৫ সালে যে জাতীষ ক্ষুদ্র শিল্প কবপোবেশন ( 809112] 10211 1101101] 
0০921992860? 1400. ) স্কাপিত হইযাছে তাহাব অন্থাতম কর্তব্য হইল ক্ষুদ্বায়তন 
বৃহদাযতন শিল্পেব মধ্যে এই প্রকার সমন্বয়সাধনেব ব্যবস্থা কবা। 


লমন্ববসাধনের প্রকৃতি 
ও পন্থা! 


কষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প ২৯৭ 


রাষ্ট্র এবং কুর্টির ও ক্ষুদ্রায়তন শিজ্প (75 3905. ৪00 0065865 
8 9177811-50219 12004500165 ) 8 ম্বাবীনতা লাভেব পব সবকাঁৰ ভাবতীয় 
অর্থ-ব্যবস্থায় কুটিব ও ক্ষুদ্র শিল্পেব গুকত্ব উপলাি বরিযা উঠব প্রসাবসাধনেব দিকে 
অধিকতব দৃষ্টি দিতে আবন্্ কবে । ১৯৪৮ সানেব *ই এপ্রিল াবত সবকাব শিল্পশীতি 
সম্পর্কে যে-ইস্তাহাব প্রকাশ কবে শাহ।তে ল্গাতীন অর্থ ব্যণস্ক।য কুটিব ৭ কষুদ্বাযতন শিল্পের 
গুকত্বপূর্ণ ভূমিক।ব কথ! উল্লেখ কবা হয। 
প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকলনীধীনে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিপ (0০৮8৪ 
8100 ৭170811-90915 [01000561168 1111091 1116 71181 ৮159 ০০1 1১121) 2 
তাবপব আসিল পবিকল্পিও অর্থ ব্যবস্থার ধুগ। গ্রথম পঞ্চং|ধিকী পবিবল্পন।য গ্রথমা এবং 
কুদ্র/বতশ ৭ তন্ত শিল্প গ্রামোন্নধ্ন ও নিয়ে(গেব সংস্থ। তিস।বে নিশেষ স্থান পায। পাচীন 
শিল্পগুলিব সমগ্ত(ব ভালভাপে শ্চািব নিবেচনাব জন্য কেন্ত্রে একটি 
টির খ|দি ৪ গাম্য শিল্প বোর্ড প্রতিষ্ঠ।ব প্রস্তাব বব। হয। কল'- 
ভিন্ন ব্যবগা.... কৌশলেব উন্নয়ন, গঠ্ষেণ।, শিক্ষাদান প্রভৃতি পম্থ'ব কথা পাতীত 
পবিবপ্রনায় ণল| হথ যে, যেখানে বৃহৎ শিল্পে পতিযোগি-া 
বশ্ষি ছে সে ক্ষেত্রে কুটিব খনকে সাহাধ্য কবিবাব জগ্ত কতকগুলি নিশেষ পাপস্থা 
অপলশ্বনের প্রযোজন হয। এই প্যপস্থ!গুলি হইল £ (১) উৎপাদনের ক্ষেত্র স'বক্ষণ ; 
(২) বুভৎ শিল্পব উৎপ।দন ক্ষমতাব প্রসাব সীমালছ্। কৰ। , (৩) বুহৎ শিল্পে উপব 
উৎপাদন শুন্ক নসান ; (৪) কাচ।মাল সবপ্ব|ভেব প্যবস্থ কখা, এবং (৫) গলেষণ' 
শিশ|দান প্রভৃতিব সমন্ববস|ণন | গ্র।শ্য তৈলশিল্প, তিল তলব সাত।যো স।সান তৈয়াবি, 
ধাপ ভানা, তালেব গুড তৈযাবি, হস্তনিমিত ক|গজ, মক্ষিক1 প।লন প্রভৃতিব উন্নয়ন- 
ব্যণস্থাব পবিকল্পনা কৰা হঠ। ক্ষুদ্র 9 তস্ত শিলেব প্রসাবেব জন্য গল[কৌশলেব উন্নয়ন, 
শিক্ষাদান, গণ্ষেণা, অথসাহাধ্য প্রভৃতির ধথা দিশেষ হবে উন্েখ কৰা হয়। খেলাব 
সবঞ্ছ|ম, পাহকেশেব টিভিন্ন অংশ, কাস। পিতলেব শিল্প প্রভৃতি 
ক্র শিল্পেব উন্নয়ন ও পবিকণণায় প্রস্থাবিত হর । সর্বঙেত্রে সমবখিব 
সংগঠনের উপব গুত্ব ম।/বোপ কৰা হম। পবিক্পনাথ কুটিব ও 
কুদ্বধতন শিখে উন্নযনের জন্য ৩১ কোটি টক পাষ-বাদ্দ কৰা ভঘ। কিন্তু কাখশেত্রে 
[যিত হয় ৩৩ ৬ কোটি টাকা ।* এখন এ পবিকল্পন।ধীন সয়ে 
যে-সমস্ত ব্যপস্থ। অ'লম্বিত হয সংক্ষেপে তাহাদেব পধালোচনা 


সমবাধিক মংগঠনেখ 
উপ৭ গুকহ তা?বাপ 


ব্যয় বগাদ 


কব যাইতে পাবে। 

(১) ক্ষুদ্রাফতন ও কুটিব শিল্পের উন্নযন প্রধানত বাজ্য সবক/বসমূহেব দারিত্ব 
হইলেও প্রথম পবিকল্পনাধীন সময়ে বিশেষ বিশেষ সমন্ত/ব বিচার বিবেচনা ৪ সমাধানের 
উদ্দেশ্টযে কেন্দ্রীয় সবকাব কর্তৃক কতকগুলি বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হঞ্। প্রধান প্রথান বোর্ডের 
সংশ্ষিপ্ত বিববণ নিযে প্রদও হইল £ 


শপ কাশী শা সি 


ক. [0079,-- 1959 


২৯৮ ভাব্তীয় অর্থবিদ্যা 


(ক) সর্ব ভাবতীয় খাদি ও গ্রাম্য শিল্প বোর্ড (১11-112012. 71751 200. 1115 
[170050155 139910) 8 ১৯৫৩ সালে খার্দি ও গ্রাম্য শিল্প 
১। বিভিন্ন বোড পা 
ডি উন্নয়নেব জন্য এহ বে।উ প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষাদান, যন্ত্রপাতি 
সবববাহ, পবামর্শ প্রদ।ন, উৎপাদন, বিক্রয়কবণ প্রভৃতি সংক্র্থ 

বিষিন্ন পবিকল্পনা এই বোর্ড গ্রহণ কবিয়াছে। 

(খ) সব ভাবতীয় তাতশিল্প বোর্ড (411-10014 [211010011) 730210) £ 
তাতশিগ্পকে স্থসংগঠিত এবং ত/তদ্রব্য পিক্রয়কবণের বাপস্থ! কিবাব উদ্দেশ্তে এই বোর্ড 
১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠা কব হয়। প্রধানত তন্তনায়দেব মধ্যে সমবায় সংগঠন প্রসাবেব 
জন্য ধোর্ড অর্থসাভাষ্য করে। বোর্ডে অধীনে একটি কেন্দ্রীয় বিক্রয়কবণ প্রতিষ্ঠান 
বহিয়'ছে। একটি নক্সা বা ডিজাইন বিভাগও খোলা হইয়ছে। বিদেশী বাজাবে খিক্রণ 
যাহাতে প্রনাবলাভ কবে তাহাব প্রচেষ্টাও চলিযাছে। গ্রামে গ্রামে বিক্রয়-কেন্্ 
খোলারও ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। 

(গ) সব-ভারতীয় হম্ত শিল্প বোর্ড (4১11-110019, [72110101900 80200) £ 
হত্ত শিল্পের উন্নয়নের জন্য এই বোর্ডও ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। হস্তশিল্পের বিভিন্ন 
সমস্তা, বিশেষত উৎপাদন এবং দেশে ও বিদেশে পিক্রয়েব প্রসাবসাধন সম্পকে পোর্ড 
সরক|রকে পরামর্শ প্রদান করে । ইহা ব্যতীত হস্তশিল্পেব উন্নয়নের জন্য বাজ সরক।ব 
এবং অন্ান্ত প্রতিষ্ঠানকে খণদ।ন ও অর্থস|হ!যা বিষষে শেল্দ্রীয় সবকাবকে বোর্ড পব।মর্শ 
দান কবিয়া থাকে। গত কয়েক বসবে উন্নত ধবনেব কলাকৌশল ও যন্ত্রপাতিব 
প্রবর্তন গুণাগুণেব মান নির্ধারণ, গবেষণা পরিচালনা, নৃতন ডিজাইন ও প্যাটর্ণ প্রণর্তন 
এবং কাচামাল সবববাহ সম্পর্কে বিভিন্ন পবিকল্পনা বোর্ড গ্রহণ কবিয়াছে। হস্তশিল্পেব 
্রব্যার্দিকে জনপ্রিষ কবিবাব উদ্দেশ্টে দেশে বিদশে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। বোর্ড 
দিল্লীতে একটি সর্ব ভাবতীয় মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠ। কবিযাছে। 

(ঘ) কেন্দ্রীয় সিক্ক বোর্ড (091019] 91181309810) £ ১৯৪৯ সালে এই বোর্ড 
প্রতিষ্ঠিত হয় । পবে ১৯৫২ সালে শোর্ডকে ব্যাপকতৰ প্রতিনিধিত্বেৰ ভিত্তিতে পুনর্গঠিত 
কর! হয় এবং সমস্ত বেশমশিল্পকে ইহাব অধীনে আনয়ন কবা হয়। গত কয়েক বসবে 
বেশমশিল্প বিশেষ অন্থবিখায় পড়ে। অত্যবিক মূল্য ও বিদেশ হইতে আমদানির ফলে 
বেশমশিল্পেব যথেপযুক্তভাবে প্রসাব হয নাঁ। বোর্ড কাচা বেশমেব মৃল্যহ্বাস, বেশম- 
শিল্পের উৎপাদনবৃদ্ধি প্রভৃতির সাহ[য্যে রেশমশিল্পেব পসাবেব চেষ্টা কবিতেছে। বাজ্য 
সবকাবগুলিব পৰিকল্পনাসমূহকে বিচাব-বিবেচনাব জন্য একটি কলাকৌশল উন্নয়ন কমিটিও 
(9./155010111091] [0০561011061 00101910050 ) নিযুক্ত হইয়াছে । 

(ড) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বোর্ড (507911-509.] 51110050159 [30810 ) : ক্ষুদ্রায়তন 
শিল্পেব বিভিন্ন সমস্যা! সমাধানের জন্য যে-সমন্ত প্রতিষ্ঠান বহিয়াছে তাহাদের কার্ষের 
সমগ্বয়সাধন এবং উন্নয়ন পরিকল্পনাব সাহায্যে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পেব প্রসাবনাধনেব জন্ত সম্প্রতি 
এই বোর্ড সংগঠি তহইয়াছে। 


কুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প ২৯৯ 


(৮) নারিকেল-কাতা শিল্প বে (0০10 73010 ): কিছুদিন পুব হইতে বিদেশী 
বাজারে নারিকেল-কাতাজাত দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পাণ্যায় নারিকেল-কাতা৷ শিল্প সংকটা- 
বস্থায় পড়ে, এবং বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে । দেণী ও টিদেশ। বাজারে চাহিদা 
বৃদ্ধি, উন্নত ধরনের কলাকৌশল প্রবর্তন এবং বিএখকবণেব স্বব্যবস্থা কবিধ| যাহাতে এই 
শিল্পকে সংরক্ষিত কবা যায় তাহাব জন্য এই পোর্ড প্রতিষ্ঠিত কব হহখাছে | 


ব|জাগুপিকেও কুটির ও ক্ষু্ায়তন শিল্পেব উন্নয়ন সম্পর্কে সরক।রশে পরামশদানের 
জন্য অনুরূপ ধরনের বোর্ড প্রতিষ্ঠিত কবা হইয়াছে । পশ্চিমণহগে এই উদ্দেশ্যে পশ্চিমবংগ 
খাদি ও গ্রাম্য শি বোড (016 ড/55% 1)617581 111201 2110 
11170 [11077510155 73০92,10 ), রাজ্য তাতশিন পেডড (4119 
56৮০ [7017010901)) 130910 ) এপং বাজ্য ঝুটির শিল্প বোর্ড 
(41179 ১0966 ০9069153 [17011511155 10990.) রহিযাছ্ে । 


গশ্চিমবংগে বিভিন্ন 
বোড 


(২) কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প যাহ!তে প্রসারলাভের স্ুযোগ-ন্থব্ধি। পাষ এবং 
যাহ[তে বুহ শিল্পের প্রতিযোগিতার হত হইতে সংবক্ষিত হইতে পাবে তাহার জগ্য 
| ক্ষুদ্র ও কৃটি? কতকগুলি নাতির প্রবর্তন করা হুষ। প্রথমত, কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন 
'শপগুলিকে ধৃহদাধতন শিল্পেব স|ভাষ্যা্থে বুহৎ্ শিল্পের উপর সেস ( ০5১৪) খসান হয়। 
শল্পে এতিযোগিত।  উদাহৃবণম্বরূপ, তত ও খ|দি শিপেব উন্নধণের জন্য মিলের কাপড়ের 
না গিরি উপব প্রতি গজে শতকব| ২ ভাগ শুন্ক বসানর কথা পুনরুল্লেখ 

করা য|ইতে পারে । এইভাবে সেস হইতে গ্র।পু অর্থ তাত শিক্পেব 
উন্নয়নকলে বায় কর! হয় ।* দ্িতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে সরক|র কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিমজাত 
দ্রব্যের বিক্রর-প্রসারের জন্য রিবেট বা রেয়াৎ্থ (161)86০১) দেওয়াৰ শীতি গৃহীত হয়। 
যথ।, সাধারণত তুলাতাত বস্থ্বেব বিঞ্রয়ের উপব শতকরা ৬ ভাগ রিবেট বা রেরাৎ ধানের 
জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সবক|বগুপিকে অথসাহ[য্য করিয়া থাকে । খ।দির শেত্রে এই 
রেয়াতেব ভার হইল অনাধক শতকর। ১৯ ভাগ । তৃতীয়ত, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য 
উৎপাদন ক্ষেত্রে সংরক্ষিত করিবার উদ্দেশ্তে বুহৎ শিল্পের উৎপাদনের উপর বাপাশিষেধ 
আরোপ করা হয়--যেমন, তাতশিল্পের প্রসারের জন্ত মিণগুলি পূবের উত্পাদনের 
শতকরা ৩০ ভাগ মাত্র ধুতি কাপড় উৎপাদন করিতে পারে। 


(৩) প্রথম পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলির মূলধনের অভাব দুব করিবার 
প্রচেষ্ট/াও করা হয়। "শিল্পে রাষ্ট্রীয় সাহায্য আইনের? (5065 410. 00 11100500198 
4১০65 ) অর্থলাহায্যের সর্ত/বলীকে অধিকতর সহজ করিবার ব্যবস্থা 
করা হয়। ক্ষুদ্রায়তন ও মধ্যায়ঙতন শিল্পের উন্নয়নকল্ে খণদানের 
স্থযোগ-হ্থবিধাদানের জন্য বিভিন্ন রাজ্যে 'রাজ্য অর্থ করপোরেশন, 
| 90965 ঢ1129100121 09119156109 ) স্থাপিত হয়। প্রথম পরিকল্পনার শেষ বৎসর, 


১। মূলধনের অভাব 
টুরিকরণের প্রচেষ্টা 


* ২৮৬ পৃষ্ঠ দেখ। 





৩০০  * ভারতীয় অর্থবিদ্ধ। 


অর্থাৎ ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যন্ত এইরূপ করপোবেশনেব সংখ্যা ছিল মোট ১২। রিজ।- 
খ্যাংক এই 'প্রতি্ানগুলিব মূলধনের শতকবা ১০ ভাগ হইতে ২০ ভাগ যোগান দিয।ছে 
ইহ। ব্যতীত ১৯৫৫ স|লেব ফেব্ুয়াবী মাসে তীয় ক্ষুদ্র শিন্ন করপোবেশন লিমিটেং 
(0010110] 91)1211 111017501165 00119017109] 154105) 
শা ন|মে এক সংস্থা! স্থাপন রা ইয!ছে । এই করপোবেশনেব প্রধান 
কঙ্পোবেশন ও উহার 
কাধাবলী উদ্দেগ্ত ভইল ; (ক) ক্ষুবাধ্তন শিল্পের নিকট হইতে যাহ।তে 
সকার প্রয়োজনীয় দ্রদ্যর্ির একটা মোটা অংশ ক্রয় +বে তাও 
ব্যপস্থা করা; (খ) প্রাপ ঞয়নিদেশ যাহ।তে পুবণ করিতে পারে তাহার জন্য 
ক্ষুদ্র/য়তন শিল্পকে খণদন ও কলাকৌশল বিষিখে সাহাধা কবাঃ (গ) যাহাতে 
ক্ষদ্র/যতন শিল্প বুহৎ শিল্পেব প্রয়োজনীঘ আন্ষংশিক প্রণ্যাদি বা দ্রব্যের অংশবিশেষ 
উৎপাদন করিতে পাবে তাহার জন্য ক্ষু্ায়তন ৭ বৃহদফতণ শিপ্লেব মধ্যে সমগ্য়স[ধণ 
করা। ইহা ছাড| যাহাতে ক্ষুদ্যতন শিল্প প্য|ং এবং আঅন্গৰপ ধরনের প্রতিষ্ট।নেব 
নিকট হইতে সহজে খণ পাইতে পারে তহাৰ জন করপোরেশন গ্য।র|ি প্রদান ক'রতে 
প|রে।* রিজ।ভ প্যাংক মাইনের সংশোধন কবিযা কুটির ৭ ক্ষুদ্রাধতন শিল্পেব 
উত্প।দন ৭ পিক্রয়করণের সাহাধ্যার্থে বাজ্য সমবাযিক ব্যাংকগুলিকে অর্থপ্রদানের 
ব্যণস্থা৪ প্রা হয। প্রথম পবিকল্পনার শেষের দিকে ভারতের বাসী, ব্যাংক (508৫ 
1011]. 01 11001) বিগভ ব্যাংকের সহিত পবামর্শ ক্রমে ক্ষুদ্ধ শিল্পসমূহকে গর্থ- 
সাহ।য্যক্চারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মধ্যে সমন্বমাধনের একটি পরিকল্পন। প্রস্তৃত কবে। 
এই পবিকল্পন। অন্ুমারে পথমে মটি নিবচিত অঞ্চলে “পাইলট 
স্কীমেব (1১196 9০01161)76 ) প্রণত্ন কর| হয়। ১৯৫৯ অ।লেব 
গ|%গযাবী ম|সেব মধ্যে এ 'হ্বীম ৩৫১ কেন্দ্রে সম্পরনারিত হয়। বর্চমানে রাজ্য 
ব্যংকের যেখ।নে যেখানে শাখ। আছে সেই সকল কেন্দ্েই স্কীমটি চালু করার খ্য 
করা হইযাছে। শ্ষিব হইছে যে এই কাণ দ্বিতীয় পধিকল্পনধীন সময়ের মধ্যে সথা 
করা হইবে । 


পাই্ট স্কীম 


(8) কুটির ও ক্ষুদ্রাযতন শিল্পগত দ্রব্য।দির সরকা বা ক্রয় যাহাতে বুধি পয তাভ' 
জন্য সরক।বী ক্রয়নীতিব [চ।র-বিবেচন।ব জন্য ভাবত সরকার একটি কমিটি (5692. 
[১111:01179৩ 059:10016066 ) নিযুক্ত করিয়াছিল । এই কর্ম 
স্থপরিশ অনুসারে সরক।বের প্রয়োজনায কতকগুলি দ্রব্য সরধরাতে 
ভার একমাত্র গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পকেই দেওয়া হয়। 

(৫) ভারতীয় গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার জন্য আমস্তরি 
হইয়া ফে|ড ফাউগণ্ডেশন আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা দল ১৯৫৩ সালে ভাবতে আমে এ 
১৯৫৪ সালে এক রিপোট দাখিল করে । 


9 ক্রয বাপানে 
মরকাগী পৃষ্ঠংপাধকত। 





* [২9১০৮ 0: 1390101008 9400. 00160095 £০: 1954-0৮-৫১ পৃষ্ঠ! 


কদ্রায়তন ও কুটিব শিল্প ৩০১ 


এই আন্তর্জাতিক পবিকল্পন। দল চাবিটি কল'কৌশলেব শাঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান 
[২5০101701 910811 [110719116৭ ১০1৮100 [11961016017 1২৪519112] [11৭0101065 
১ /[৩0111019), একটি পিকষকবণ সংকান্ক প্রতি্ঠান (4 ১1010117৫ 
১67৮1০৪ 00100150101) এবং এবটি ক্ষুন শিল্প প্রতিষ্ঠান (4৯ 91021] 
[1101091116৭ 00110012101) ) স্থাপনের স্ত্পাবিশ কবে। এই 
প্রতি্ঠনগুলিব কায হইল কল।বৌশল ও সংগঠনের উন্নয়ন, খণ ৪ 
অর্থ স'গ্রহ, বিভ্রযকবণ, সবব[বেব পযোজনীয দ্রব্যাদি উৎপাদন, 
ক্ষুদ্রায়তন ও বুহদাযতন শিল্পেব উৎপাদন পবিবল্পনাব সমগ্যলাণন, প্রতি পিষষে 
ক্ষুদ্রাযতন শিল্পকে সাহাযা কবা। প্রতিষ্ঠানগুলিব ক|যেব সমন্বযসাধনেব ভব হইল 
কদ্র'যত্ন শিল্প বোর্ডেব উপব। 


৫| তান্রজীতিক দল ও 
উহার স্থপারিশ 


পবিকল্পনাবীন সমধে মাছুবাই, পোম্ব।, কপিক|] এবং ফবিদ|পাদে চাবিটি কলা- 
চৌশলেব 'ম।ধ'ণিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয। জাতাষ ক্ষদ্রশিল্প করপে।বেশন? স্থাপিত হয 
ণ পবিকল্পশাবীন সমযে। শেষোক্ত গ্রতিষ্ঠ।নেব কার্যাপলী সন্ধে অ[লে[চনা পৃবেই 
চবিযাছি।* উভাব উপব খাদি ৭ গ্রাম্য শিল্প ব্বর্ভড গ্রামা শিল্পেব উন্নযূনকল্পে কপা- 
কৌশলের একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থ/পন কবিয়াছে। 


1৬) সম্জোন্নধ্ন পনিকরনব মাধ্যমের তস্থচাপিত এ কুটিব শিল্পেব উন্নণনের 
চেষ্টা কব| হয । এই উদ্দেশ্যে সম।জে নন ব্লক গুলিতে একজন কবিয়া ব্রিক শিল্পোনয়ন 
কর্মচারী? (11001 [110150110] 1)6৬ 101)1)017 09000617) 
রগ নি্ত কৰ। তয। প্রতোক ব্লকে হস্তচালিত ও কুটিব শিল্পের 
উন্নষন উন্নণন-দাযিত্ব তাহাব উপব তাস্ত | 
'আমবা পৃবেই দেখিগ]ছি যে প্রথম” পরিকল্পনায় গ্রাম্য ও ক্ষ 
শিল্পে উন্নযনল্লে মেট ব্য৭ স্বাদ কব হয় ৩, কোটিটাক|) কিন্ত মোট ্যয হয 
৩৩৬ কে]টি টাকা । এই পাৰ ও অন্যান্য পপ্ভ' অলঙ্গনেব ফলে এই শ্রেণীভুক্ত শিরপমূহে 
স্বক্ষণ ও সম্প্রসারণ বনু পবিমণে সম্ভপ ভইযাছে। প্রথমত 
পৃবেই উল্লেখ কব। হইথাছে যে, তাতশিল্প তাহ।ব সংকটাপন্ন আস্থা 
শাট|ইয। উঠিতে পাবিঘুছি। বল।কৌশলেব 'প্চপিক গরতিষ্ঠান 
চাবিটি নান।ভাবে সচযা কবিতেছে। বিভিন্ন বোর্ড ত|হাদেব শিশেষ নিশেষ শিমের 
উন্নয়নে নানা ব্যবস্থা অনলম্বন করিঘাছে। 
মবকাবী ক্রর্নীতি কমিটিব স্পাবিশ অন্থুসাবে কুটিব € ক্ষুদ শিল্পজাত দ্রণ্যেব 
সবকাবী এযেব পবিম[ণও বুদ্ধি পাইম়াভে ॥  বেলপথ, সবকাবী ফিস গ্রভৃতিতে ক্ষুদ্র 
ও কুটিব শিল্পজাত দ্রব্য দিন দিন অধিক পরিমাণে বানহাব কব! হইতেছে । পিঞয় 
সংগঠনের উন্নতিব জন্য সাধাবণ বিক্রয়েব পরিমাণও বুদ্ধি পাইয়|ছে। 


শী টা পপি ৬০ 


*. [90০7 01) 8010006 800 0011900য £০£ 1955-06--8৩-৪৪ পৃষ্ঠা । 


গ্রথম পগিকঞ্জনাব 
ফনাফল 


৩০২ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাধীনে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শি 


(00০66856 8100 9721811-80816 [70 8866168 11061 (1) ০০00 [7159 ০. 
[১1871 ) £ দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পবিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তনে 
শিল্পে উন্নয়নকল্লে যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়ছে তাহা প্রথঃ 
পরিকল্পনার কাধক্রম হইতে অনেকাংশে বুহত্র | দ্বিতীয় পরিকল্পন।, 
এই কার্যক্রম প্রস্তত কর! হইয়[ছে প্রধানত ১৯৫৫ সালের জুন মাসে নিযুক্ত “গ্রাম্য ও ক্ষ 
শিল্প ( ্িতীয় পঞ্চবামিকী পরিকল্পনা )- কমিটি বা কারে কমিটিও 
স্থপারিশের উপর ভিত্তি করিয়া । সুপারিশ করিবার সময় কে 
কমিটি তিনটি প্রধান লক্ষ্য দ্বার পবিচ।লিত হয়__যথ॥, 
(ক) কৌশলগত পরিপর্তনের ফলে শিল্পে নিয়োগের পবিমাণ যাহাতে হ্রাস না পা: 
তার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে ; 
(খ) পরিকল্পনাধীন সময়ে গ্রম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে যথাসম্ভব নিয়োগবুদ্ধির 
প্রচেষ্টা করিতে হইবে ১ 
(গ) বিকেন্ত্রীকৃত সম|জ-নাবস্থা (01০67721150 5০০10) এবং ক্রমসম্প্রসারণশীল 
অর্থব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে । 
বিকেন্দ্রীকৃত অর্থ ব্যনস্থা বলিতে কেবল পঞ্ছতি বা কৌশলগত 
পবিবর্দনই বুঝা ন1। ইহার অর্থ হইল, "কৌশলগত পবিবর্ত 
. এইভাবে করিতে ভইবে যে, ক্ষ ক্ষুদ্র বিক্ষিপ্ত শিল্প একক যেন 
১। বিকের্দজীবুঁত ৫ এ 
কা অর্থনৈতিক কর্মসম্পদ্নে সমর্থ হয়। ইহার প্রয়োজন হইল 
“উপ্যযনশীল বাপক গ্রাম্য অর্থ ব্যপস্থার ভিত্ততে পিরামিডের ত্য'য় 


দ্বিতীপ্ন পরিকল্পনায় 
বৃহত্তর কাধক্রম 


কার্যক্রমের তিনটি 
প্রধান লক্ষ্য 


কাযক্রমের বিশ্লেষণ 


শিল্পগত সংগঠন |» 

১৯৫৬ স।লের শিল্পনীতি অনুসাবে গ্রাম্য এ ক্ষুদ্ধ শিল্পসমূহকে বুহদায়তন যন্তুশিল্পের 
প্রতিযোগিতা হইতে ন।না ভ।বে বক্ষ কব! হইলেও, সরকাবী নীতির উদ্দেশ্য হইল উক্ত 
বিকেন্দ্রীকৃত শিল্প ক্ষেতাংশকে ( 00611610116 96০1০: ) স্বযংসংস্পূর্ণ করিয়া তোলা 
এবং উহাকে বৃহদায়*ন শিল্পক্ষেত্রের সহিত সংযুক্ত করা। সুতবাং রাষ্ট্রকে ক্ষুদ্র 
উৎপাদ্কগণেব প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতাবুদ্ধিতে সচেষ্ট থাকিতে 
হইবে । এই উদ্দেশ্যসাধনের প্রধান মাধ্যম হইল পযাপ্ত সংখ্যা 
শিল্পগত সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করা । দ্বিতীয পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনায় পর্যাপ্ত সংখ্যায় এইরূপ সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠা করা হইবে । 

দ্বিতীয়ত, প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদন-কার্ধক্রমের 
সমতার (001009010 [1০001106101। 71021810176 ) উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করা হইয়াছিল। ইহার জন্য তিনটি প্রধান পন্থার নির্দেশ কর! 
হইয়াছিল-__যথা, (১) উৎপ।দ্নের ক্ষেত্র সংরক্ষণ, (২) বুহৎ্ শিল্পের 
উৎপাদন ক্ষমতার প্রসার সীমাবদ্ধকরণ, এবং (৩) বৃহদায়তন শিল্পের 
উৎপাদনের উপর সেস্‌ বা শ্রস্ক বসান। দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাতেও এই পদ্থাগুলি 


এই অর্থ-বাবস্ায় 
স্ম্বায়িক ভিত্তি 


২। উৎপাদন কার্য- 
ক্রমের সমতা! 


ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প ৩৩৩ 


বশেষভাবে অনু্থত হইবে । ইহাব উপর সবাসবি উৎপাদনে উপব অর্থসাহায্য 
501)910% 02. [10171001091] ) অথনা প্িল্গ্যব উপব বেয়াৎ ( 2৩1১265 011 59169 ) 
দদওযাবও ব্যবস্থা বব হইবে । উ(তশিল্পজ'ত ও খাদিদ্রব্যেব উপব বেয়াতের দরুন মোট 

২৭ কেটি টাকা ব্যয় হহবে বলিগা অন্যান কবা হইযাছে। 

তৃতীষফত, নবকাবী এয়শীতিকে কুটিব ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের 


১। সরকারী ত্রণীতি আবও অন্ুপন্ভী কবিয়া তোলাব প্রচেষ্টা কৰা হইবে । 


বি চতুর্থও, সমবাধ পন্তা এবং সবব বা ক্রয়নীতি ছাড়াও গবেষণা 
ব্যবস্থার মংস্ঠন প্রভৃতি দ্বাবা বিক্রয়করণ ব্যবস্থাকে আবও সুসংগঠিত কবা হইবে। 

৫। গ্রামাঞ্চলে পঞ্চমত, গ্রামাঞ্চলে নিছ্যৎৎ সরববাহকে যথাসম্ভব এই 
বছাতিক শক্তির বিকেন্দ্রীকৃত শিল্প-ব্যবস্থাৰ উন্নয়নে নিযোগ কবা হইবে । 

ব্যবহার ষষ্ঠত, শিল্পিগণেব বাসস্থ।নেব উন্ননন হইল দ্বিতীষ্ষ পবিকল্পনায় 
৩ | বাদস্থানের গ্রামা 4 ক্ষুদ্র শিল্পেব সম্প্রসাবণ সম্পকিত কার্য ব্রমেব অন্যতম 
উন্নযন গুকত্বপূর্ণ বিষয। 


সপ্চম স্থলে আছে, খণ ও মূলধন সবণবাহেব কথা । এই পবিকল্পন|য ক্ষুদ্র শিল্পিগণের 
কে ক/চামল, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ক্রয় কবিব।ব জন্য স্বল্নকালীন বা চলতি মুলবন ছাঁডাও 
সমবাধিক সমিঙিব শেযাব মূলধনে অংশগ্রহণ কবিবাব জন্য অর্থের 
প্রযেজন হইবে । এই অর্থ বাখণ সবববাহ কবিপ।ব জন্য প্রয়োজন 
হইল বিজা্ র্যাংক, 'ভাবতেব বাস্ীয় বাংক, বাঞ্য অর্থ 
কবপোবেশন এবং কেন্দ্রীয় সণবাযিক প্যাংকসযুতেব সমন্ধযে একটি সংহতিপূর্ণ নীতিব। 
পুবে।লিখিত “প|ইলট পৰিকল্পনা, ছ।বা ইতিমধ্যেই এই দিকে কাধারও কৰা হইয়াছে । 

অষ্টমত, শুপু ক্ু্র।য৩ণ শিন (গ্রাণ্য শিল্প বাদ দিয়া) সম্বনোও কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থ। 
বরা হইযাছে। হহাব মধ্যে শিল্প-শিক্ষাব সম্প্রস।বণেব প্যবস্থাই প্রধান । এই উদ্দেশ্টে 
প্রথমত, শিল্প-শিক্ষা সম্প্রস/বণ সেবার (11001151110] 14601151011 
9615109) প্রবর্ণন কবা হইয়াছে । এই সেপ।ব কমিগণ কাবিগব- 
দিগকে নৃতন নৃঙন কলাকৌশল অধ্লগ্নে উদ্দ্ধ কবিষ বেডায। 
দ্বিতীয়ত, চাবিটি আঞ্চপিক শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠ।নেব ( [২10119] 11150100650 
| 
[50171701085 ) উপব ১২টি উচ্চ শিল্প-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫টি শাখা প্রতিষ্ঠান এবং ৬২টি 
শ|খা শিক্ষ। কেন্দ্র খেলা হইয়।ছে। ইহাব উপব ১৯৫৯ সালেব জানুয়াবী মসে এই 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ কব! হয় যে প্রত্যেক বাজ্যেই একটি কবিয়া “শিল্প শিক্ষাব প্রতিষ্ঠান, 
([030006 ০£15501809195 ) স্থাপন কবা হইবে । ফোর্ড ফাউণ্ডেশনেব সহায়তায় 
'উপবি-উক্ত শিল্প শিক্ষাৰ কেন্দ্রে বিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞ আনয়ন করা হয এবং 
শিক্ষা কেন্দ্রগুলি হইতে শিক্ষার্থী বিদেশে প্রেবণ কবা হয়। 


তৃতীষ্‌ত, দ্বিতীয় পঞ্চবাঁধিকী পবিকল্পনায় ১০ কোটি টাকা খ্যথে কতকগুলি শিল্পগত 
উপনিবেশ (11105019] 7509199 ) প্রতিষ্টা কবিয়। কর্মদক্ষতাবুৰি উৎপাদনে সমতা 


| খণ ও মূলধন 
ননবাহ 


৮1 শিল শিক্ষার 
নম্প্রনাগণ 


৩০৪ ভারতীয় অর্থবিদ্া 


আনণন এবং মালমশলা ও যন্ত্রপাতির সুযোগ্য বাবহারের উপযোগী পরিবেশ স্থ্টির প্রচে 
ক।যক্রম গ্রহণ করা হয়| শিল্প-উপনিবেশের উদ্দেশ্ট হইল কতক 
ক্ুদ্র|যুতন শিল্প একককে (9107911-50910 11015 ) অবস্থ 
বৈদ্যুতিক শক্তি, জল সরবরাহ, রেলপথ প্রভৃতি সংক্রান্ত কতকগুলি সাধারণ সুযোগ 
স্থবিধা প্রদান কর।। এই শিল্প-উপনিবেশের অবস্থান নির্ণয় সম্প্বে 
কার্ডে কমিটি সতর্ক করিয়৷ দিয়।ছে যে, ইহাদের স্থাপনের ফলে ফেন 
গ্রামাঞ্চল হইতে নগরাঞ্চলে জনসংখ্যার বিশেষ স্থানাস্তবিকরণ না ঘটে। দ্বিতী: 
পরিকল্পনাধীন সময়ে মোট ৯২টি শিল্প-উপনিবেশ স্থাপন করিবার কথা । পরিকল্পনা? 
প্রথম তিন বৎসরে ২৭টি উপনিখেশ স্থাপিত হয়। বাকী ৬৫টির স্থাপন কার্য শেষ দুই 
বৎসরের মধ্যেই সম্ঞ্ত হইবে বলিয়। ঘোষণা করা হইয়াছে। সুতরাং ছে।ট ছো! 
সহরের নিকটেই ইহাদের স্থাপন করা হইতেছে, নগর বা মহানগরের নিকটে নহে । 

প্রথম পঞ্চবধিকী পরিকল্পনায় গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নকল্পে মোট ব্যয় কর 
হইয়াছিল ৩১ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই উদ্দেশ্টে বরাদ্দ কর হইয়াছে 
২০০ কোটি টাকা । উহার মধ্যে অবশ্য অন্বর চরকার উপর কো? 
বর।দ-ব্যণস্থ! নাই। অন্বব চরকা সংক্রান্ত কার্যক্রম ও বরাদ 
এবং অন্বর চবক' লইয়া বর্তমানে যে পরীক্ষা চলিতেছে তাহা সম! হইলে ঘোষিং 
হইবে । স্থুতর।ং গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিপন খাতে মে।ট ব্যয-বরাদ্দ উক্ত ২০০ কোটি টাক 
ছ|ড়।ইয়। যাইবে । 

অন্বর চরক। (410021 01391159 ) 2 তৃতীয় পরিকল্পনার চূড়ান্ত খণ. 
ছাপাখানাব পর্যায় পর্যপ্ত াহির হয় নাই। তবে যেটুকু তথ্য প্রকাশিত হ্‌্ইয় 
তাহা হইতে জানা যায় যে এ পরিকল্পন।য় ক্ষুদ্রায়তন ও « 
শিল্পের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ ৫০০ কে|টি টাকার কম হইবে 
দ্বিতীয পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন|র কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের কাধ 
সংক্রান্ত আলোচনা পরিসমাঙ্ধ করিবার পৃবে “অন্বর চরকা” সম্বন্ধে আরও ছুঃএ 
কথ! বলা প্রয়োজন । সুতাঁক।ট। শিল্পকে বিজ্ঞানসম্মত করা এবং ইহার উৎপাদন- 
হাস করার প্রচেষ্টায় বহুদিন ধরিয়া যে-পরীক্ষা চালাইয়। আমা হইতেছে তাহারই হ, 
অন্বর চরকার জন্ম । ১৯৫৬ স|লের অগ্বর চরকা অনুসন্ধান কমিটি (10002101701 
11700175 00221211069 ) অশ্বর চরকা প্রবর্তনের সুপারিশ করে। কমিটি বলে €, 
চরম চরকার প্রবর্তনের ফলে খাদি শিল্পের স্থৃতা সংগ্রহের সমস্যা অনেকাংশে মিটিবে, 
গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানেরও বেশ কিছু ব্যবস্থা হইবে । এই স্থপারিশের ভিত্তিতে সরকার 
১৯৫৬-৫৭ সালের মধ্যে ৭৫ হাজার অন্বর চরক! প্রবর্তনের ব্যবস্থা করে। ঠিক হয় দ্বিতী 
পরিকল্পনার সময় ১৫ কোটি গজ কাপড় অন্বর চরকার স্ৃতা দিয়া তৈয়ারি করা হ্ইবে। 
১৯৫৭-৫৮ সাল পর্যস্ত ১ কোটি ২০ লক্ষ বর্গ গজের মত কাপড় অন্বর চরকার রথ 
হইতে বয়ন করা হয়। 


শিল্পগত সম্প্রসারণ দেবা 


৯,। শিল্পী উপনিবেশ 


বয়-বরাদ্দ 


তৃতীয় পরিকল্পনায় 
বায়-বগাদ্ধ 


কষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প ৩০৫ 
প্রশ্নোতর 
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[ ইংগিত £ শিল্লোন্নত দেশের কুটির ও কষুদ্রাষতন: শিল্প বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। শ্তারতীয় অর্থ- 
ব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সংরক্ষণ ও সম্প্রনারণের সপক্ষে কতকগুলি বিশেষ যু্তি, রহিয়াছে £ (১) 
নিয়োগের সংস্থ। হিলাবে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্ের সবিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে । (২) মূলধনের হুল্পতা এবং 
বৃহৎ শিল্পের প্রসারের প্রয়োজনীবতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়! বর্তমানে কুটির ও ক্ষুত্রাফতন শিল্পের মাধ্যমে ভোগান্রবায 
সরবরাহ করাই সমীচীন। (৩) পরিকল্পিত অর্থ-বাবস্থায় মুদ্রাম্ষীতির বিরুদ্ধে প্রতিবিধান হিসাবেও কুটির ও 
কুদ্রায়তন শিল্পের নাহাযো ক্রমবর্ধমান চাঠিদা মিটাইবার চেষ্টা কর! উচিত। (৪) নংগঠন-দক্ষত! ও 
প্রয়োগ-কৌশলের দিক হইতে কুটির শিল্পর প্রসার অপেক্ষাকৃত সহজ । (৫) কুটির ও ক্ষুদ্রাধতন শিল্প 
কেন্দ্রীভূত শিল্প-লংগঠনের বিপদ হইতে মুভ্ত । (৬) কুটির ও ক্ুদ্রায়তন শিল্পের সাহাযো আধিক বৈষাম্যর 
অপসারণ বহু পরিমাণে সম্ভব ॥ (৭) কৃষিকাধের পরিপুরক হিসাবে কুটির ও হস্ত শিল্পের নিশ্মে গুরুত্ব 
রহিয়াছে । (৮) অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রা়তন শিল্প বৃহদায়তন শিল্পের পরিপূরক হিঙ্গাবে কায করিতে সমর্থ। 
(৯) ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে সামাজিক বায়ভার ( ৪০০9] 9০8৪ ) অপেক্ষাকৃত কম। (১০) বাক্তিগত উৎপাদন 
বারও অনেকক্ষেত্রে ক্ষুদ্রারতন শিলে কম। (১১) বাজারের দিক হইতেও দেশের অভ্যন্তরে ও বাহিরে 
কটির ও ক্ষুদ্রাধতন শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়করণের সম্ভাবনাও রহিয়াছে যথেষ্ট । ২৮৭-২৯২ পৃষ্ঠ! ] 
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১ম-্২৩ 


৩০৬ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠা 


[ইংগিত ঃ এইরূপ ভোগ্যপণের মধ্যে তাঁতের কাপড়, গুড, সাবান, কীসা-পিতলেয় বামন ইত] 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । পর্যাপ্ত ব্যনস্থ! অবলম্বন করিতে পারিলে ইহাদের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি করা মল্ভব 
কিন্তু পর্যাপ্ত ব্যবস্থ! অবলম্বনের পথে অন্তরায়ও বহুসংখ্যক। এই সকল অন্তরায় দূর কর! এক প্রকা 
দীর্ঘকালীন ব্যাপার ; অতএব রাতারাতি শুদ্র/়তন ও কুটির শিল্পের দ্বার! ভোগ্যপণ্যের ধোগান বৃদ্ধি বিশ্র 
সম্ভব হইবে না। উদাহরণম্থবপ, দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় তুলাতাও শিল্পের দ্বার! বন্ত্র উৎপা 
বৃদ্ধি মাত্র ৫, কোটি গজ হইবে বলিয়া অনুমান কর! হইযাছে। ২৮৯ এবং ২৯২ পৃষ্ঠা ] 


